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উওজর্গ 


পরাধীন পাঁক-ভারতে ধাহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ 
বিসর্জন দিয়াছেন, অত্যাচার, নিধাতন ভোগ করিয়াছেন, 
দেশবাসী ধাহাদের নাম জানে না, সেই সব 
অজ্ঞাতনামা বীরপুরুষদের উদ্দেশ্যে এই 
ক্ষুদ্র পুস্তক খানা উৎসর্গ করিলাম । 


শীব্রালাকানাথ চক্রবতী 


ভূমিকা 


দেশের স্বাধীনত সংগ্রামের ইতিহাস, জাতিকে সজীব রাখার 
ইতিহাঁস। একটা জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে যে আদর্শ, ত্যাগ নিষ্ঠা, 
বীরত্ব ও নিধাতন ভোগের পরিচয় দিয়] যাঁয়, তাহ] দেখিয়া ভবিষ্যুৎ 
জাতি গড়িয়া উঠে। পাঁক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস;, 
বীরত্ব আত্মত্যাগ ও নির্ধাতন ভোগের ইতিহাস । দেশের স্বাধীনতা 
হঠাৎ একদিনে আসে নাই, সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বংসরের কঠোর সংগ্রামের 
ফলে আসিয়াছে দেশের স্বাধীনতা । এই দেশেরই নিভরক যুবকের' 
দল পরাধীনতার কলঙ্ক কালিমা মুছিয়া ফেলার জন্য স-শস্্র বিপ্লবের 
আয়োজন করিয়াছিল, তাহার! প্রাণের মায় বিসঙ্গন দিয়া, সংসার 
বন্ধন ছিন্ন করিয়া, বিপ্লব অনলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, নিজের সুখ- 
স্ববিধার জন্য তাকায় নাই। তাহার! ফাসি কান্ঠে ঝুলিয়া, সম্মুখ 
সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিয়া, জেলেশ্দ্বীপান্তরে আ্ুদীর্থকাল অসঙ্া' 
অত্যাচার যন্ত্রণা সা করিয়া আনিয়াছে দেশে নব-জাগরণ, আনিয়াছে 
দেশের স্বাধীনতা । আমার যৌবনের প্রারস্তে আমি এই দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্র।মের সহিত সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলাম, আজ আমার 
জীবনের সায়াহ্ে, আঁশী বৎসর বয়সে, আমার দেশের যুবকদিগের 
নিকট এই আশাই করিব, তাহার। দেশ প্রেমিক হইবে, দেশের কল্যাণ 
কামনা করিবে । তাহারা দেশকে সাম্প্রদায়িকতা বজিত, ছুনর্শতি 
বজিত শক্তিশালী গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করিবে । 


এই পুস্তক প্রকাশে ন্বদেশ নাগ, মৌলানা আলতাব হোসেন, 

বীরেন সরকার, শ্যামল বিশ্বাস, আজিজ খান প্রভৃতি ধাহারা 

আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে আমার আন্তরিক 

ধন্যবাদ জানাইতেছি। তরুণ শিল্পী “অরূপ” প্রচ্ছদপট আকিয়া এবং 

শ্রীরামলাল রায় বলকগুলি তৈয়ার করিয়া সাহায্য করিয়াছে, আমি 

তাহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি। 
শ্রীত্রেলোক্যনাথ চক্রুবস্তী 
পোঠ গ্রাম- কাপাসাটীয়া 
জিলা: ময়মনসিং | 


প্রস্তাবনা 


আমার জীবন সফল হয় নাই। সাধারণতঃ সফল জীবন বলিতে 
লোকে যাহা মনে করে, অর্থাৎ অর্থ উপার্জন, গৃহধর্ম পালন, রাজ- 
সম্মান লাভ,__তাহ! আমার ভাগ্যে হয় নাই বলিয়া আমি জীবন 
ব্যর্থ হইয়াছে, মনে করি না; বস্তুতঃ একদিক দিয়া দেখিতে গেলে 
আমার জীবন ব্যর্থ হয় নাই, আমার জীবন সফল হইয়াছে--সার্থক 
হইয়াছে। কিন্ত যে উদ্দেশ্ট লইয়া জীবন প্রভাতে ঘরের বাহির 
হইয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল হয় নাই। আমার 
যৌবনে যখন আমার ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়, ডাণ্ডা বেড়ী পায়, 
ক্ষুদ্র নির্জনকক্ষে দিন রাত্রি যখন আমি আবদ্ধ, তখনও মনে করি 
নাই আমার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, তখনও আমার মনে এই ধারণাই 
ছিল যে ১৫-বংসর আর কত দিন, দেখিতে দেখিতে পনের বৎসর 
কাটিয়া যাইবেই ; ইতিমধ্যে যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন না হয়, আমি 
জেল হইতে বাহির হইয়া ভার'তবর্কে শ্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র 
বিপ্লবের ব্যবস্থা করিব । 

আমার স্বপ্প সফল হয় নাই আমি সফলকাম বিপ্লবী নই । 
আমার ব্যর্থতার কারণ, আমার ছূর্বলতা নয়! আমি কখনও ভীরু 
ছিলাম না-__-আমাঁর জীবনে কখনও ছুর্বলতা দেখাই নাই । আমি 
আমার চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। অর্থলোভ 
আমার ছিল না। এক সময় হাজার টাকা আমার হাতে আসিয়াছে, 
কিন্তু সে টাকা নিজের ভোগ-বিলাসিতার জন্য ব্যয় করি নাই। সেই 
সময়ও আমি রাস্তাঘাটে চলা ফিরার সময় চিড়া মুড়ি খাইয়াছি, 
যতটা সম্ভব পায়ে হাটিয়াই চলিয়াছি__গাঁড়ী ঘোড়া চড়ি নাই। 
মৃক্্যুভয় আমার ছিল না, যে কোন বিপদজনক কাঞ্জে হাত দিতে 


আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমি কখনও 
অলস ছিলাম না, কঠিন পরিশ্রমের কাজে কখনও ভীত হই নাই, 
যখন যে কাজ করিয়াছি, আন্তরিকতার সহিতই করিয়াছি । আমার 
ব্যর্থতার কারণ পারিপাশ্থিক অবস্থা, আমার ব্যর্থতার কারণ একজন 
দক্ষ ও সফলকাম বিপ্লবীর যতটা ধীশক্তি ও জন-গণ-মন অধিনায়কতার 
যে ব্যক্তিত্ব থাকা আবশ্যক তাহার অভাব। 

আমার পিতার আথিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। আমি ভাইদের 
মধো ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ । আমার পড়ার খরচের কোন অভাব ছিল 
না। আমি ছাত্রও খারাপ ছিলাম না--ভাল ছাত্রের মধ্যে গণ্য 
ছিলাম। তথাপি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী লাভ করিতে 
পারি নাই। আমার শৈশবে ১৯*২৩ সনে যখন আনি মালদহ 
জিলা র অন্তর্গত কাণসাটে ছিলাম এবং পুখুরিয়া মাইনর স্কুলে পড়িতাম 
তখন সেখানে স্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণ আশা করিতেন আমি বৃত্তি 
পাইব। কিন্তু বৃত্তি পাওয়া আমার হয় নাই। মাইনর পরীক্ষা 
দেওয়ার পরেই আমাকে কাণসাট পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয় 
এবং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভন্তি হই । 

ময়মনসিংহ জিলার ধলা হাইস্কুলে আমি একবৎসর পড়িয়াছিলাম 
এবং সেখানেও ভাল ছাত্রের মধ্যে গণা ছিলাম। পর বৎসর আমি 
সাটিরপাড়া হাইস্কুলে ভতি হই এবং স্কুল-বোন্ডিং-এ থাকি । আমি 
সাটির পাড়া স্কুলে প্রথম দ্বিতীয় স্থানই অধিকার 'করিতাম। 
একবার একটি ঘটনা ঘটে । আমি যখন থার্ড ক্লাস হইতে সেকেও 
ক্লাসে উঠি,সেই বংসর সংস্কৃতের প্রশ্ন খুব কঠিন হইয়াছিল । সংস্কৃতে 
মাত্র একজন ছাত্র পাশ করিয়াছিল। আমি কয়েক নম্বরের জন্য 
ফেল করিয়াছিলাম, কিন্তু মোটের উপর দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
.করিয়াছিলাম। সকল ছাত্রকেই কিছু গ্রেস্‌ দিয়া প্রমোশন দেওয়া 
হইয়াছিল। আমি প্রমোশনের দিন উপস্থিত ছিলাম না, সমিতির 
কাজে অন্যত্র ছিলাম, আমাকে প্রমোশন দেওয়া হয় নাই। আমি 


(বোভিং-এ উপস্থিত হইয়া যখন শুনিতে পাইলাম আমি প্রমোশন 
পাই নাই,তখন বলিতে লাগিলাম,আমি আর পড়িব না,ঢাকা-সমিতির 
বোভ্ডিং্এ চলিয়া যাইব এবং সমিতির কাজ করিব । আমার শিক্ষক 
মহাশয়গণ আমাকে খুব স্সেহ করিতেন। আমার মন্তব্য শুনিয়া 
তাহারা আমাকে ডাকাইলেন। আমি উপস্থিত হইলে, আমাদের 
তৃতীয় শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শীতল চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে স্েহভরে 
বলিলেন-_তুমি প্রমোশন নিশ্চয়ই পাইবে, কিন্ত তোমার নিকট 
হইতে আমরা এই প্রতিশ্রুতি চাই,_তুমি সমিতির কাজের জ 
যতক্ষণ সময় ব্যয় কর,পড়াশুনার জন্যও ততক্ষণ সময় দিতে হইবে-__ 
তোমার সকালে ছুই ঘণ্টা ও রাত্রে এক ঘণ্টা পড়াশুনা! করিতে 
হইবে। তিনি বলিলেন, দেশ যেমন তোমাকে চায়, আমরাও 
তোমার দিকে চাহিয়া আছি। আমাদের স্কুল হইতে এপর্যস্ত কেহ 
স্কলারশিপ পায় নাই । তুমি যদি প্রত্যহ তিন ঘণ্টা পড় তবে আমাদের 
বিশ্বাস তুমি স্কলারশিপ পাইবে । আমি শিক্ষক মহাঁশয়দের কথায় 
সম্মত হইলাম এবং আমার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিয়াছিলাম, কিন্তু স্কলারশিপ পাওয়া আমার অদৃষ্টে ছিল না। 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই ১৯০৮ সনের মধ্যভাগে 
নারায়ণগঞ্জে ধৃত হই এবং আমার ছয় মাস জেল হয়। সঙ্ে সঙ্গে 
পাঠ্য*জীবন শেষ হইয়া নূতন জীবন আরম্ভ হয়। 

কারা-জীবন হইতেই আমার নূতন জীবন আরম্ভ হয় এবং 
সম্ভবতঃ কারাগারেই আমার জীবনের শেষ হইবে। আমি 
ভারতবর্ষের মধ্যে, ভারতবর্ষ কেন সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক 
কারণে সর্বাপেক্ষা অধিক বৎসর যাহার] কারাগারে কাটাইয়াছেন, 
তাহাদের অন্যতম । আমি ১৯০৮ সন হইতে ১৯৪৬ সন পর্যস্ত ৩০ 
বৎসর কারাগারে কাটাইয়াঁছি, ৪৫ বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়াছি। 
আমি ১৯১৬১৭ সনে আন্দামানে বারীণ্রবাবু, পুলিনবাবুঃ সাভারকর, 
জ্রাতৃদ্বয়,ভাই পরমানন্দ,জৌয়ালা সিং, পৃর্থি সিং গুরুমুখ সিং, পণ্ডিত 


পরমানন্দ, মোস্তাফা আমেদ প্রভৃতির সহিত একত্র ছিলাম। 
১৯২৫।২৬ সনে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দালয় জেলে নেতাজী 
স্ুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কাটাইয়াছি, ১৯৩২।৩৩ সনে মাদ্রাজ প্রদেশের 
অন্তর্গত বিভিন্ন জেলে কে রামন মেনন, কর্ণাটকের সদাশিব রাও, 
অধ্যাপক এন, জি,রঙ্গ, মালাবার বিদ্রোহ্নের নেতা এম, পি, নারায়ণ 
মেনন প্রভৃতির সহিত একত্র ছিলাম । বাঙ্গাল! দেশের ছয়টি সেপ্টণল 
জেলে এবং কয়েকটি ডিছ্বীক্ট জেলেও ছিলাম। আমি বনু বংসর 
সাধারণ কয়েদীর মত ছিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলাম এবং 
বিশেষ শ্রেণী (999018] 01855) কয়েদী ছিলাম । আমি ফ্টেট- 
প্রিজনার ছিলাম, ডেটিনিউ ছিলাম, সিকিউরিটি বন্দী ছিলাম এবং 
অন্তরীণাবদ্ধও ছিলাম । জেলখানার পেনাল কোডে যে সব শাস্তির 
কথা লেখা আছে এবং যে-সব শাস্তির কথা! লেখা নাই, তাহার প্রায় 
সবগুলি সাজাই ভোগ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ জেলে 
বেশীর ভাগ সময় অসহ্য উৎপীড়নে জীবনের ত্রিশ বৎসর আমার 
কাটিয়াছে, জেলে এবং জেলের বাহিরে ষাট বৎসরকাল বিদেশী 
শাসনের অবসান ঘটাইয়া কেমন করিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণ 
সাধন করিব তাহাই চিন্তা করিয়াছি । আমার জীবনব্যাপী সাধনায় 
ও সেবায় জাতিকে বড় করিয়া তূলিব, ধর্মে-কর্মে, শৌর্ষে,বীর্ষে সংযমে- 
ওঁদার্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে এবং চারিত্রিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ করিয়া 
তুলিব। আমার দেশের মানুষ অনুশীলনের ছারা পূর্ণ মানুষ হইয়া 
উঠিবে, থাকিবে না' ক্ষুদ্র স্বার্থচেতনা, ছুর্নীতি, বঞ্চনা, বৈষম্য ও 
শোষণ, এই স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম-- আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, 
বৃটিশ প্রতৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে বটেই ; কিন্তু দেশ ও জাতিকে 
চরিত্রগৌরবে বড় করিয়া তুলিবার যে আদর্শ ছিল বিপ্লবীর, যে 
দায়িত্ব ছিল বিপ্লবীর তাহ! সফল হইল কই? তাই তো স্বাধীনতার 
পরে দেশকে যেমনটি দেখিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেই স্বপ্ন আজও 
বাস্তবে রূপায়িত দেখিতে পাই না। মান্থুষকে গতান্থ্গতিক গ্লানি ও 


ছুঃখ দেন্ের উধেরে তুলিয়া লইয়া যাওয়ার মধ্যে তো! বিপ্লবীর 
সাধনার সিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধি আনিতে পারি নাই * তাই 
মর্মাত্তিক বেদনা-বোধ করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছি; আমার 
জীবন সফল হয় নাই। 


শ্রদ্ধাঞ্জলি 


তখন স্কুল ছেড়ে সগ্চ কলেজে উঠেছি। মৈমনসিং শহরে 
আনন্দমোহন কলেজে পড়ি, অনুশীলন সমিতির দাঁদাদের নিদেশে' 
যাকে বলা হতো! দেশের কাজ তা-ই কিছু কিছু করি, আর গ্রামে 
গঞ্জে ঘুরে ঘুরে বেড়াই । এক মহারাজের কথা মাঝে মাঝে 
শুনতাম। মেমনসিং শহর আর জেলাটা রাজ মহারাজে তখন 
রমরমা; সুতরাং কোনো এক মহারাজের কথ কানে এলে চমকে 
ওঠবার কিছু ছিলনা । কিন্তু অবাক হতাম, অনুশীলন সমিতির 
দাদারা যখন মহারাজ নামটি উচ্চারণ করতেন তখন তা৷ করতেন খুব 
নীচু পরদায়,। আর তার সঙ্গে জড়ানো থাকতো একটা আশ্চর্য 
শ্রদ্ধা ও সন্ত্রম। মানুষটিকে তো তখনও চোখে দেখিনি ; কাজেই 
সবটাই যেন কেমন রহস্যময় লাগতো, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস 
করতেও সাহস পেতাম না। তারপর একদিন মানুষটিকে দেখলাম, 
পাশের বন্ধুটি বললেন, এই তো মহারাজ । আমি দেখলাম, 
একটা তক্তাপোষের উপর বসে আছেন বেঁটে খুতিপরা বেঁটে 
জামাঁপরা একান্ত আটপোৌরে একটি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক, 
যাঁর ব্যক্তিত্বের বাহক বৈশিষ্ট্য এমন কিছু নয় যা মানুষকে 
চুম্বকের মত আকর্ষণ করতে পারে। সেদিনই প্রথম শুনলাম, 
তিনি মৈমনসিং জেলারই লোক, যার নাম ত্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী, 
কিন্ত দেশের মানুষ, বিশেষ করে বাংলার বিপ্রবীরা ঘকে মহারাজের 
আসনে বসিয়ে ভালোবেসে তাকে ডাকে মহারাজ বলে । 

এরও বেশ কিছুদিন পর এই মহারাজ ত্রলেকানাথ চক্রবর্তীর 
সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল । আমার অনুজপ্রতিম পরমপ্রীতিভাঁজন 
বন্ধু বিনয়েন্্রমোহন চৌধুরীকে তিনি অত্যন্ত ন্সেহ করতেন ; 
একাধিক রাজনৈতিক আপতকালে তারা ছজন একই সঙ্গে 


একাধিক নাটকীয় ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন । বিনয়ের বন্ধু ও 
“দাদা হিসেবেই বোধহয় তার কাছে ছিল আমার মধাদ!। 
যাইহোক, যখন সে-পরিচয় হলো তখন তিনি প্রায় কিহ্বদত্তির 
মানুষ, বাঙ্গালীর বিপ্লবী যৌবনের গুরু, স্থিতধী এমন এক গীতোক্ত. 
মানুষ, এমন এক মুনি যিনি লোমহর্ষক বিপ্লবীক্রিয়ার পরমৃহুর্তেই 
একাস্ত “বীতরাগভয়ক্রোধ' হয়ে স্থির হয়ে ঘরের এক কোণে বসে 
নিজের ছেঁড়া জামা সেলাই করবার জন্য সরু স্ু'চের প্রায় অদৃশ্য 
ছিদ্রের ভেতর দিয়ে স্তো পরাতে পারেন। এমন একটি মানুষকে 
জানবার, স্সেহাকর্ণে তার নৈকট্য পাবার সৌভাগ্য আমার 
হয়েছিল। ধন্য মানি, কৃতকুতার্থ মানি নিজেকে । গভীর বিশ্বাসে 
বলি, আমার এই আশী ছু'ই ছু'ই বিচিত্র অভিজ্ঞতার জীবনে এমন 
স্বদেশ ও মানবপ্রেমী, এমন নিক, এমন হজ, সরল, এমন 
রাগদ্ধেষহীন, স্থিরচিত্ত, সর্বত্যাগী মানুষ আমি খুব কমই 
দেখেছি । 

ত্রেলোক্য মহার।জের কিঞ্চিদধিক আশী বছরের জীবনে, ইংরেজ 
আমলে, ত্রিশ বছরেরও বেশি কেটেছে কারাগারে-_ভারতবধে, 
আন্দামানে, ব্রহ্মদেশে--নানা নিপীড়ন-উৎপীড়নের মধ্যে । চার- 
পাচ বছর কেটেছে অন্দ্রাতবাসে। পুবপাকিস্তানের জেলেও কেটেছে 
বেশ কিছুকাল। এর যে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সমস্তই 
তিনি বহন করেছিলেন ক্রশবিদ্ধ যীশুর মত, শুধু একটি স্বপ্নকে, 
দেশের ন্বাধীনতার স্বপ্নকে জাগতিক জীবনে মূর্ত করে তুলবার 
জন্য । যে-স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন আজীবন, হয়তো আংশিকত তা 
সফলও হলো, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দেশটাও ছু'ভাগ হয়ে গেল। 
সে-ছুখ বহন করেও তিনি তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের, অধুনা 
বাংলাদেশেই থেকে গেলেন, সে দেশের নাগরিক হিসেবেই । তিনি 
তা পেরেছিলেন যেহেতু ছুই দেশের মানুষের মধ্যে তিনি কোনো 
সংকীঞ্ুবিভেদকে স্বীকার করতেন না, এবং সে-দেশের মানুষকে 


বিপ্লবীর আদর্শে গড়ে তোলাকেও তিনি নিজের বাকী জীবনের 
কর্তব্য বলে মনে করতেন। দেশে ব্রিটিশ প্রভৃত্বের অবসান 
ঘটানোই তো তার একমাত্র উদ্দেশ্য কখনো ছিল না। আমরা 
যারা তাকে মহারাজ বলতাম, আমরাই কি স্বাধীনতা চেয়েছিলাম 
শুধুমাত্র সেই সংকীর্ণ উদ্দেশ সাধনের জন্য ? না, অনুশীলন, 
সমিতিতে আমরা যারা স্বদেশদীক্ষা নিয়েছিলাম, আমাদের চিত্তে ও 
চেতনায় স্বাদেশিকতা৷ ও স্বাজাত্যবোধের এই সীমিত সংকীর্ণ অর্থ 
ছাড়া বৃহত্তর, গভীরতর অর্থও একটা ছিল, তা হচ্ছে মানুষের 
মানবিক মহিমার পরিপূর্ণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত কর! । 

সচেতন সাহিত্য স্ষ্টি প্রয়াসবিহীন, চারুকল।বিহীন, সাদা, 
সহজ, সরল সত্যভাবণের স্বচ্ছ সহ্ৃদয়তায় ত্রেলোকা মহারাজ তার 
জীবনের ক্রিয়াকর্ম, আদর্শবিশ্বাস, পদ্ধতিপ্রকরণ প্রভৃতির কথা 
বলেছেন, বলেছেন এমন অপরিপাটি, এমন আনান্দনিক ভঙ্গি ও 
ভাবায় ঘা! তার ব্যক্তিগত জগতের সঙ্গে অপরিচিত পাঠকের কাছে 
খুব অর্থবহ বলে মনে হবে না। কিন্তু, আমরা যারা তাকে দেখেছি, 
তার কথা শুনেছি, তার সঙ্গে ঘর করেছি, আমরা জানি তার এই 
ছলাকলা হীন, রূপকালঙ্কারবিহীন কথাগুলি কোথায় গিয়ে আঘাত 
করে, তার প্রত্যাভিঘাত কোথায় তার ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাকে বাজায় 
বিচিত্র সুরে । 

এই পরম সত্/ভাষী মানুষটি যখন সারা জীবনের সংগ্রাম- 
স্মৃতিমন্থন শেৰ করে ভুমিকায় বলেন, “.. আমার দেশের মানুষ 
অনুশীলনের ছারা পূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিবে, থাকিবে না কোনো 
স্বার্থ চেতনা, ছৃর্ীতি, বঞ্চনা, বৈষম্য ও শোষণ-__এই স্বপ্রই 
দেখিয়াছিলাম। আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, বৃটিশ প্রতৃত্বের 
অবসান ঘটিয়াছে বটেই ; কিন্তু দেশ ও জাতিকে চরিত্র গৌরবে 
বড় করিয়া তুলিবার যে আদর্শ ছিল বিপ্লবীর তাহা সফল হইল 
কই? তাই তো স্বাধীনতার পরে দেশটি যেমনটি দেখিবার স্বপ্ন 


দেখিয়াছিলাম সেই স্বপ্ন আজও বাস্তবে বূপায়িত দেখিতে পাই না ॥ 
মানুষকে গতানুগতিকতার গ্লানি ও ছুঃখদৈন্যের উদ্দে তুলিয়া লইয়া 
যাওয়ার মধ্যেই তো বিপ্লবীর সাধনার সিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধি 
আনিতে পারি নাই; তাই মর্সান্তিক বেদনাবোধ করিয়া বলিতে 
বাধ্য হইয়াছি--আমার জীবন সফল হয় নাই।৮__-তখন সমস্ত 
অস্তরাত্ম! বিদ্রোহী হয়ে বলতে চায়, না, ! একথা কখনও সত্য হতে 
পারে না. এমন মানুষের জীবন ব্যর্থতায় নিঃশেষ হয়ে যেতে 
পারে না। 

আমার যখন চোদ্দ বছর বয়স, চোখে যখন স্বপ্ন অথচ বুদ্ধি 
যখন পাকেনি, তখন অনুশীলন সমিতিতে এসে পড়েছিলাম, কী 
ভাবে, কোন পথে এখন আর খুব স্পষ্ট মনে নেই। তারপর 
১৯৪৭-এ দেশের স্বাধীনতা লাভ পধন্ত অন্য যা কিছু করিনে কেন, 
যেকোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও আবর্তেই লিপ্ত হইনে কেন, মুল 
প্রেরণাট! ছিল, অন্তত আমার ক্ষেত্রে, অনুশীলন সমিতির এবং 
সে-সমিতির মহারাজের মত ছু'চারজন মানুষের । আমার তরুণ 
চিত্তে এরা যে শীলমোহর একে দিয়েছিলেন তা আজও মুছে 
যায়নি! একথা স্বীকার না করলে মিথ্যাচরণ করা হবে। 

অথচ, প্রায় শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ যে বলে 
গেছেন, “আমার জীবন সফল হয় নাই”, এই মর্নাস্তিক সত্যটাকেও 
তো! একেবারে অস্বীকার করতে পারিনে। এ-ছুঃখ বহন করে 
তিনি এবং তার অনেক সহকমী সহমমীকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করতে হয়েছে, এই স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে । এ ছুঃখ আমারও, 
এবং আমার মত অনেকেরই । 

তঝুকি করে বিশ্বাস করবো আমৃত্যু এমন ছুঃখের তপস্যা, 
এমন স্বেচ্ছায় মৃত্যুসম যন্ত্রণাবরণ, এমন অগ্রিদহন জ্বালা, এমন 
পরের তরে আত্মবিলোপ, এ সমস্তই মিথ্যা ব্যর্থ । মানুষের 
উপর, তার ভবিষ্যত বন্ধনমুক্তির উপর কি করে আশা ও বিশ্বাস 


হারাবো ; মান্গুষের চারিত্র্য মহিমার কোনো মূল্য নেই এ কথা 
কি করে বিশ্বাস করবো !! না তা সম্ভব নয়। 
“এ ছ'এর মাঝে কোথা আছে কোনো মিল 
নহিলে নিখিল 
এত বড় প্রবঞ্চনা 
হাসিমুখে কিছুতে বহিতে পারিত না 
সব তার আলো 
কীটে কাটা পুষ্পসম হয়ে যেতো! কালো ।» 
__রবীন্দ্রনাথ 


নীহাররপ্রন রায় 


জলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের প্বাণ্ীনত। সংগ্রাম 


' প্রথম পরিচ্ছেদ 
পূর্বাভাস 


কোন জাতিই চিরকাল পরাধীন থাকে না, উ্থান-পতন স্থষ্টির 
নিয়ম । আমরা প্থিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাই কত জাতি 
উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়াছে, আবার তাহাদের 'ভাগ্য-বিপধায় 
ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় 
নাই । জাতির উত্থানের মধোই পতনের বীজ নিহিত থাকে। 
আবার পতনের মধ্যেও উত্থানের বীজ থাকে । বিনা কারণে কখনও 
কোন জাতির পতন হয় না। জাতির মধ্যে যখন ছূর্বলতা আসে 
তখনই জাতির পতন হয়। ভারতবর্ষের পতনের কারণও ছিল 
জাতীয় ভুর্বলত। । এই হুর্বলতা জাতির মধ্যে হঠাৎ একদিনে আসে 
না, ছুর্ববলতা জাতিকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে। জাতির মধ্যে 
যখন ছুর্ববলতা৷ আসে, জাতি প্রথমে তাহা অনুভব করিতে পারে না 
জাতির গৌরবরবি দুর্বলতাকে প্রকাশ করিতে দেয়না । কিন্ত আস্তে 
আস্তে যখন ক্ষুদ্র কাল মেঘ জাতির ভাগ্যাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে 
তখন জাতির রক্ষার আর কোন উপায় থাকে না, জাতি তখন অতি 
সহজেই দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। [ভারতবর্ষও দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হইল । ভারতবর্ষ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল সত্য, কিন্তু ভারতবাসী 
কখনও দাসত্ব বরণ করিয়া লয় নাই, চিরকালই" দাসত্বের বিরুদ্ধে 
লড়াই করিয়াছে। 

ভারতবর্ষ মুসলমান আক্রমণের-পৃর্ব্বে এবং বৃটিশ কর্তৃক অধিকৃত 
হওয়ার জময় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষু্র রাজো বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের 


২ জেলে গ্রিশ বছর ও পাক-ভাবতের ফ্বাধীনত। সগগ্রাম 


মধ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ অনবরত চলিতেছিল। তখন ভারতবাসীর মধ্যে 
জাতীয়তাবোধ ছিল না। ভারতবর্ষকে রাষ্ট হিসাবে গড়িয়া তোলার 
চিন্তা কেউ করে নাই, তাহাদের স্বদেশ ছিল ক্ষুদ্র রাজা এবং তাহাদের 
স্বদেশপ্রেম তাহারই মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। দেশের জনসাধারণ ছিল 
' অশিক্ষিত, অজ্ঞ, এবং শাসকশ্রেণী ছিল চরিত্রহীন, ভোগ-বিলাসিতায় 
মত্ত, বাপক দুষ্টি কাহারও ছিল না। £বদেশিক আক্রমণের সময় 
ভারতবষ অন্তবিদ্রোহের ফলে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন 
জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা বাক্তিগত স্বার্থ এবং প্রাধান্তই বড় ছিল, 
তাই সংঘবদ্ধ ভাবে সাধারণ শক্রর সম্মুখীন হওয়ার চেষ্টা করে নাই, 
বরং প্রতিবেশীকে জব্দ করার জন্য শক্রর সাহাযা গ্রহণ করিতেই 
বাগ্র ছিল। 

ভারতবষে কখনও খাগ্যাভাব ছিল না, তাই ভারতবাসী ছিল 
শান্তিপ্রিয় । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বড লোকক্ষর হইয়াছিল, তাহার ফলে 
দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সমরাস্ত্রের প্রতি একটা ছুণা জান্স এবং দেশবাসর 
মন অহিংসা ও শান্তির দিকে ধাবিত হয়। এই সময় বৌদ্ধ ধর্মের 
উৎপত্তি। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে একদিকে যেমন দেশে শাস্তি, স্থুখ ও 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল, অপর দিকে অহিংসারর মোহে দেশবাসী নিবীর্ধ্য 
হইয়া পড়িল। ভারতবাসী যখন সন্্যাস গ্রহণপূর্ধক পরকালের 
চিন্তায় মগ্র ছিল, সেই সময় পৃথিবীর অন্যান্য জাতি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার দ্বারা পার্থিব জগতে বহুদূর অগ্রসর হইল। ইহকাল ও 
পরকালের প্রতিযোগিতায় পাঞ্িব জগতে ভারতবাসীর পরাজয় 
ঘটিল। পৃথিবীর অন্যান্ত জাতি পাথিব জগতে কতটা অগ্রসর 
হইয়াছে সে খবর ভারতবাসী রাখিত না, তাই প্রগতিশীল জাতির 
সহিত পা মিলাইয়া চলিতে পারে নাই। ভারতবাসী এই নিক্ফিয়তার 
জন্য নৃতন অস্ত্রশস্ত্র ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দ্রীড়াইতে পারে নাই, 
বৈদেশিক আক্রমণকারীর নিকট পরাজিত হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হইল। 


পূর্বাভাস রী 
পল্লাপ্ীন জাতিব্র অবস্থ। 

একটা দেশ যখন অপর জাতি কর্তৃক অধিকৃত হয় তখন বিজিত 
দেশের দেশপ্রেমিকগণ নিধ্যাতিত ও নিস্পেষিত হয়। যাহার! 
বৈদেশিক শাসন মাথা নত করিয়া না নেয়, বিদেশী সরকার জন- 
সাধ।রণের মনে,ত্রাস সঞ্চারের জন্ত তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে হত্যা 
করে, তাহাদের পরিবার পরিজনের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। 
এক দিকে যেমন স্বদেশ-প্রেমিকদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের 
অধিকুত রাজ্য নিষ্ষণক করে, অপরদিকে তাহার। একদল দেশদ্রোহী 
বিশ্বাসঘাতক স্যস্তি করিয়া তাহাদের রাজত্ব সুদৃঢ় করে। যাহারা 
দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, তাহাদিগকে তাহাদের দেশদ্রোহিতা ও 
বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ কাহাকেও জায়গীর দিয়া, কাহাকেও 
অর্থ দ্বারা, কাহাকেও ব্যবসায় স্থববিধা করিয়া দিয়া, আবার 
কাহাকেও উপাধি দান করি স্ববশে রাখে । এই শ্রেণীর লোক 
বিদেশী সরকারের হয় স্তন্তশ্বরূপ, তাহারা পঞ্চমুখে তাহাদের 
স্বদেশবাসীর নিকট বিদেশী সরকারের জয় গান করিতে থাকে । 
বিজেতা বিজিত দেশের শাসন ও শংঙ্খলা রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া 
নৃতন নূতন আইন প্রণয়ন করে এবং এই আইনের বলে দেশবাসীর 
নিজ দেশের উপর কোন অধিকার থাক না । পরাধীনতা আইনসিদ্ধ 
বলিয়া গণা হয়। তখন দেশোদ্ধারের চেষ্টা হয় বে-আইনী। 
যাহারা দেশপ্রেমিক. তাহার। বিদ্রোহী ফড়যন্্কারী, খুনে, ডাকাত 
বলিয়! গণ্য হয়। স্বাধীনভাবে চলাফেরার তাহাদের কোন 
অধিকার থাকে না, তাহাদের স্থান হয় জেলখানায় । বিজেতা 
বিজিত জাতির আত্মবিশ্বাস নষ্ট করার জন্ত বিবিধ কৌশল অবলম্বন 
করে এবং ফলে সেই জাতি সম্পূর্ণ পর নির্ভরশীল হইয়। ওঠে । শিক্ষা, 
রাষ্্রনৈতিক ক্ষমতা, শিল্প-বাণিজ্য সবই থাকে বিদেশী সরকারের 
হাতে। বিজেতার বিজিত দেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্য থাকে-_ 
দেশী. লোকদিগকে রাজভক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা, দেশী সভাতা 


৪ জেলে ্িশ বছয় ও পাক-ভারতের প্বাধীনত। সংগ্রাম 


ও সংস্কৃতির উপর ঘৃণা জন্মান, বিজেতার সভ্যতা ও কৃষ্টির উপর 
আকর্ষণ জন্মান এবং তাহাদের রাজকাধ্ধ্য চালানোর জন্য কেরাণী 
স্থপ্টি করা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হাতে থাকায় বিজেতা কূটনীতি 
প্রভাবে দেশীয় লোকদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ স্থপ্টি করে, ফলে 
সান্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। একটা জাতি যখন 
স্বাধীনতা হারায় তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতি সমূদয় সদ্গুণাবলী 
হইতে বঞ্চিত হয়। একটা প্রবাদ আছে, ক্রীতদাস ক্ষমতা পাইলে 
অত্যাচারী হয়, পরাধীন দেশে ইহা অতি সত্য কথা। বিদেশী 
সরকার পরাধীন জাতিকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখে দেশী 
কর্মচারীদিগের সাহায্যে । এই শ্রেণীর লোক হয় আত্মসম্মান-বজ্জিত 
স্বার্থপর। ইহারা প্রতুর মনস্তুষ্টির জন্য সকল প্রকার ঘ্বৃণিত কাজ 
করিতে প্রস্তত। তাহারা গুপ্তচর সাজিয়া স্বদেশপ্রেমিকদিগের 
স্বাধীনতার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। তাহারা প্রভুর কৃপা লাভের 
জন্য তাহাদের স্বদেশবাসী এমন কি আত্মীয়-স্বজনদিগের উপরগু 
অকথ্য অত্যাচার চালায়। পরাধীন ভারতে এরপ দৃষ্টান্ত বিরল 
নহে। 

বুটিশ গভর্ণমেন্ট পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাহত 
করার জন্য সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করিয়াছে । যখনই স্বাধীনতা 
আন্দোলন প্রবল রূপ ধারণ করিয়াছে, তখনই সান্প্রদায়িক দাঙ্গা 
স্বর হইয়াছে । বিপ্রবীদল পন্থু করার জন্য দলের' মধ্যে গুপ্তচর 
₹কাইয়া দিয়াছে, সেই সব গুপ্তচরের দল স্থকৌশলে মতবাদের 
কৃম্মাটীকা ([060108109] 007095100) সৃষ্টি করিয়া দল ভাঙ্গনের 
ব্যবস্থা করিয়াছে, সরল যুবক কর্মীদিগকে হস্তগত করিয়া নেতাদের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে, বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার চেষ্টা 
কারয়াছে। 


সিপাহী যুদ্ধ 


১৭৫৭ খুষ্টাব্ে লর্ড ক্লাইভ মীর্জাকরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়! 
ভারতে ইংরাজ রাজত্বের স্ত্রপাত করেন। ইহার পর ইংরাজ 
জাতি স্থকৌশলে ভারতবধ অধিকার করে । ভারতবাসী কখনও 
দাসত্বকে, পরাধীনতাকে' চিরতরে বরণ করে নাই। ভারতবাসী 
যখনই সুযোগ-সুবিধা পাইয়াছে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণ! করিয়াছে, স্বাধীনতার জন্তা লড়াই করিয়াছে । সন্াসী 
বিদ্বোহ, পিগ্ডারী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, এয়াহবী বিজোহ, 
সাওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবাসর স্বাধীনতা সংগ্রাম। 
পলাশী*যুদ্ধের একশত বৎসর পর ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে নানা সাহেব্তীতিয়া 
তোপী, আজিমউল্লা খান, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই, রাজ কুমার সিং 
প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে ভারতের ফে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় 
তাহাই সিপাহী বিদ্রোহ নামে খাত । বুটিশ গভর্ণমেন্টের প্রচার 
বিভাগ যতই প্রচার করুক না কেন ইত] কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত 
সিপাহীদিগের বির্রোহ, কিঙ্ঞ বাস্তবিক পক্ষে এই বিদ্রোহ 
পরাধীনতার বিরুদ্ধেই ছিল। 

সিপাহী বিদ্রোহ এবং অন্যান্য 3 দমনের জন্য ইংরেজ 
জাতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদিগের উপর যে অকথ্য 
অত্যাচার করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। বাপকভাবে হত্যাকাণ্ড 
লুণ্ঠন, নারীধধণ, গ্রাম পোড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতি বর্বর যুগের পন্থা 
অবলম্বন করিয়া দেশবাসীর মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল । 
মালাবার বিদ্রোহের নেতা নারায়ণ মেননের নিকট ভেলোর জেলে 
শুনিয়াছিলাম ১৯১১ সমের মালাবার বিদ্রোহ দমনের জন্য বুটিশ 
গভর্ণমেন্ট মোপলাদিগের উপর সৈন্য লেলাইয়া দিয়াছিল। 
সেখানেও হত্যাকাণ্ড, লুগন, গ্রাম পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে__- 


৬ জেলে তিশ ধছর ও পাক-ভারতের গ্বাধীনত। সংগ্রাম 


কোন রমণীই অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই » এমন 
কি বৃদ্ধা রমণীগণও । ইহাই পাশ্চাত্য সভ্যতা । সিপাহী যুদ্ধের সময় 
ভারতীয় সৈন্যগণ বনু ইংরাজকে বন্দী করিয়াছে, তাহাদের সহিত 
স্্রীলোকও ছিল বহু। ভারতীয় সৈন্যগণ কোন ইংরাজ মহিলার 
উপর পাশবিক অত্যাচার করে নাই, ইংরাজ বিচারপতি ম্যাককার্নী 
লিখিয়াছিলেন, “ইংরাজ রমণীদিগের উপর- বাধ্যতামূলক ধান ভানা 
ছাড়া অপর কোন প্রক্কার অসম্মানজনক বাবহার বা রমণীদের 
উপর কোনরূপ নিয্যাতন করা ভয় নাই ।” উহাই ভারতীয় 
সভাতা । 


জাতীয় কংগ্রেস, শ্বদেশী আন্দোলন ও 
অনুশীলন সমিতি 


স্বদেশী আন্দোলন ভারতের নবজাগরণ। এই জাগরণ হঠাৎ 
একদিনে হয় নাই, জাতি যখন জাগে, আস্তে আস্তে জাগে, পিছনে 
থাকে বনু লোকের দান। রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্ 
শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম. ভেমচন্দ্, উমেশ চন্দ্র, স্ুরেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতির অদ্ধশতাব্দী বাপী সাধনার কল ভারতের নবজাগরণ। 
এই নবজাগরণ যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা, দেখিয়াছে 
জাতির প্রাণের স্পন্দন কিরূপ অভূতপূর্ব ছিল। বিগত ১০ বৎসরের 
জাতীয় কংগ্রেসের কর্মপ্রয়স € আবেদন-নিবেদনের বিফলতাঁর ফলে 
জাতির মধো যে মনোভাব স্বস্ট্ি হইয়াছিল তাহাই ব্বদেশী আন্দোলন 
রূপে দেখা দিল,' বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ সাত্র। ১৯০৫ সনের ১৬ই 
অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গ হয়। এই বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ 
করিয়াই স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম। জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের 
কৃতিত্ব এই, তাহারা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 


জাতীয় কংগ্রেস ও দেশী আন্দোলন ৪ 


সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহারা যদি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ন! 
করিতেন, তবে এত বড় আন্দোলন হইত না। এই বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতার প্রথম সোপান । 

পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে জাতীয় কংগ্রেস নেতারা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, সরকারের সহিত সহযোগিতা দ্বারা, শুধু আবেদন- 
নিবেদনের দ্বারা কোনই লাভ হইবে না: তাহারা সরকারের প্রতি 
আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৯৫ সনের ডিসেম্বর মাসে 
কাশীতে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল তাহার সভাপতি 
গোপালকুঞ্ণ গোখলে, তাহার অভিভ।ষণে ৰলিয়াছিলেন, “যদি সমস্ত 
ভারতীয়ের প্রতিই গৃহপালিত পশুর হ্যায় ব্যবহার করা হয় এবং 
যাহাদিগকে পাইলে অন্যান্য দেশ গৌরব অনুভব করিতে পারে 
এমন সমস্ত লোককে যদি তাহাদের নিজেদের দেশেই চূড়াস্ত 
অপমান ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি এই কথা বলিব 
সে আমলাতন্ত্বের সহিত সহযোগিতা করিয়া আর কোন লাভ নাই ।” 
এই অধিবেশনে বিদেশী পণ্য বজ্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস 
নেতাদের ধারণ ছিল, ইংরাজ বণিকের জাতি, বিলাতি পণ্য বর্জন 
করিলে ইংলগ্ডে মহা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে, কলে গভর্ণমেন্ট 
মামাদের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য 5ইবে। 

বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে ৩০শে আশ্বিন রাখীবন্ধন ধাধ্য হইল । 
একদিকে যেমন বিদেশী বর্জন, আবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বদেশী-গ্রহণ 
সংকলও গ্রহণ করা হয়। রাখীবন্ধন অর্থ, উভয় বঙ্গের পুনমিলন 
চাই, আমরা ভাই ভাই বিচ্ছিন্ন হইব না, আমরা একই স্থৃত্রে 
আবদ্ধ থাকিব। যুবকের দল স্বদেশী গান গাইতে গাইতে গ্রাম 
প্রদক্ষিণ করিত। তখন অনেক স্বদেশী গান: রচিত হইয়াছিল, 
গানগুলি ছিল সময়োচিত এবং তাহ! দ্বারা স্বদেশী প্রচার বেশ 
সহজ হইযর়াছিল। দ্বিপ্রহরে অরন্ধন ছিল, সারাদিন উপবাস থাকিয়। 
প্রার্থনা করা হইত, বৈকালে শোভাযাত্রা ও সভা হইত। সন্ধ্যার 
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পর অনশন ভঙ্গ হইত। সেই সময় বনু স্বদেশী শিল্পপ্রৃতিষ্ঠান ও 
জাতীয় বিচ্ভালয় গড়িয়া ওঠে । 

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ধাহার। বাংল। দেশকে নানাভাবে 
উদ্বদ্ধ করেন, তাহাদের মধো কলিকাতায় স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামশন্দর চক্রবত্তী, পি মিত্র, ভূপেন বহ্থ, 
রেন্্রনাথ হালদার, যোগেশচন্্র চৌধূরী, আশুতোষ চৌধুরী, 
প্রাণকৃষ্চ আচাধ্য, কালীপ্রসন্ন কাবাবিশারদ. শচীন্দ্রপ্রসাদ বন্ধু, 
কষ্ণকুমার মিত্র, শ্ীঅরবিন্দ ঘোব, ব্রক্মবান্ধব উপাধ্যায়, মতিলাল 
ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যার,। বিনধ সরকার রাধাকুমুদ মুখাজি, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দমোহন বস্তু, লালমোহন ঘোষ, গীষ্পতি 
কাবাতীর্ঘ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, এ, রস্তল, মৌলবী লিয়াঁকৎ 
হোসেন, শ্ন্দরীমোভন দাস প্রভৃতি প্রধান ছিলেন! ঢাকায় 
আানন্দচন্দ্র রায়, মানন্দচক্দ্র পাঁকড়াশী, ললিতমোহন রায়, ভ্রেলোক্া 
বন্ত, পি, সি, সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, রসিক চক্রবন্তী, কুগুলাল নাগ, 
যোষেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, যোগেক্্র গুভঠাকুরতা, দীনবন্ধু মক্রমদার, 
শীশচন্র চট্টোপাধ্যায়, ভেমেম্রনাথ দাশগুপু (উকিল ) মনোরঞ্জন 
ব্যানাজি, পুলিনবিহারী দাস, কবি হরিচরণ আচাধ্য, রজনীকান্ত 
বসাক, 'হরকুমার গুপ্প প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। ময়মনসিংভে 
মহারাজ স্ুষ্াকান্ত আচাধ্য, অনাথবন্ধু গুহ, ডাঃ বিপিন সেন, 
হেমেন্দ্রকিশোর আচাধ্য, কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (গোলকপুর ) 
ব্রজেন্দ গার্থলী, অমর ঘোব প্রভৃতি প্রধান ছিলেন" করিদপুরে 
অন্বিকাচরণ মজুমদার, বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত, ছর্গামোহন 
সেন, স্বরেন সেন, কবি মুকুন্দদাস। চট্টগ্রামে যাত্রামোহন সেন, 
কুমিল্লায় বসন্ত মজুমদার, হরদয়াল নাগ উপেন্দ্রমোহন মিত্র, 
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত । নোয়াখালীতে যশোদা ঘোষ, রাজসাহীতে 
কিশেরী মোহন চৌধুরী, সুদর্শন চক্রবর্তাঁ, সুরেন্দ্র মৈত্র, দিনাজপুরে 
যোগেন্্রনাথ চক্রুবত্তী, বহরমপুরে বৈকুগ্ঠনাথ সেন, রংপুরের 
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উমেশচন্দ্র গুপ্ত, ঈশান চক্রবর্তী, যশোহরে যছুনাথ মজুমদার, 
মেদিনীপুরে উপেন্দ্রনাথ মাইতি, নরেন্দ্রলাল খা, নারাজোলের 
মহারাজা, বর্ধমানে আবুল কানিম, মলিনাক্ষ বস্থু প্রধান ছিলেন। 

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যুবকদিগের মন স্বাদেশিকতায় ভপুর 
ছিল, তখন কোন কৃত্রিমতা ছিল না, ছিল আন্তরিকতা । তখন 
সম্মুখে কোন প্রলোন্ভন ছিল না, ত্যাগের আদর্শ ই ছিল বড়। 
আমার দেশকে বড় করিব, আমার দেশকে স্বাধীন করিব, আমি 
স্বদেশী দ্রবা ব্যবহার করিব, জস্পৃশ্যতা বজ্জন করিব, সকলকে 
ভাইয়ের মত দেখিব, আমি বিলাসিতা নজ্জন করিব, চবিত্র পবিত্র 
রাখিব, এই মনোৌগাধই সকলেব মধো বিবাজমান ছিল। তখন 
'বন্দেমাতরম”, “আলতো আকবর পবনিতে মাকাশ বাতাস 
মালোডিত হইতে ল।গিল, যুবকূদেন মনে কি উৎসাহ উদ্ঠম ! 

বন্কিমচন্দের অনুশীলন হইতে মিত্র মভাশয় (পি, মিত্র) 
“অনুশীলন” নাম গ্রহণ কবেন।  হন্তশীলন নামের মধ্যেই 
মন্রশীলনের মতবাদ নিহিত আছে। অনুশীলনের নেতারা এরূপ 
একটি আদর্শ সমাজ কল্পনা কবিয়াছিলেন যে. সমাজের প্রত্যেকটি 
নরনারীর মনুষ্যত্ের পুণ বিকাঁশ হইবে । অন্তশীলনের চিন্তাধারায় 
মানুষের'শারীরিক ও মানসিক বৃলিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশই হইতেছে 
মনুষ্যত্ব এবং উহার বিকাশ শুধু শনুশীলন দ্বারাই সম্ভবপর। 
অনুশীলনকল্পিত সমাজে প্রত্যেক মানুষ স্বাস্তাবান, কর্মঠ, বলিষ্ঠ এবং 
দীর্ঘায়ু হইবে। 

অনুশীলনের মতে শুধু শারীরিক নৃত্তির পুণ বিকাশেই মানুষের 
মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, মানসিক বৃত্তিরও পুর্ণ বিকাশ চাই । অনুশীলন- 
কল্িত সমাজে প্রত্যেক নরনারী বিদ্বান, চরিত্রবান, সাহসী ও দয়ালু 
হইবে। ইহা? শিক্ষার উপর নির্ভর করে। অনুশীলন পরিকল্পিত. 
সমাজে নিরক্ষর লোক থাকিতে পারিবে না, ছুরননীতিপরায়ণ লোক 
থাকিতে পারিবে না, চরিত্রহীন ন্ভীক লোক থাকিতে পারিবে না, 


৯০ জেলে 'ল্রশ বছর ও পাক-ভারতের দ্বাধীনতা সংগ্রাম 


দরিদ্র থাকিবে না অলস লোক থাকিবে না, স্বাস্থ্যহীন লোক থাকিবে 
না। এরূপ সমাজ তৈয়ার করিতে হইলে সকল প্রকার বৈষম্য দূর 
করিতে হইবে, বৈষম্যের মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে 
পারে না। তাই সকল প্রকার বৈষমা দূর করিতে হইবে । মানব 
সমাজ হইতে ধন-বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, 
প্রাদেশিক বৈষম্য দূর করিয়া সকল নান্ুক্ষের মধ্যে সমতা আনিতে 
হইবে। ইহা একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেন্ট দ্বারাই সম্ভবপর, পরাধীন 
অবস্থায় অনুশীলন কল্পিত সমাজ সম্ভবপর নয়, তাই পরাধীনতার 
বিরুদ্ধে মন্রশীলনের বিদ্রোহ ঘোষণা । অন্ুণীলন চায় ভারতের পুর্ণ 
স্বাধীনতা । এ স্বাধীনতা কোন শ্রেণীবিশেষের নয়, এ স্বাধীনতা 
দেশের সর্জনের স্বাধীনতা. এ স্বাধীনতা সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত । 


অনুশীলন সমিতির নেতাদের মধো কলিকাতায় ( পি, মিত্র ) 
(প্রমথ ), যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ( নিরালম্ব স্বামী ), অরবিন্দ 
ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, স্তবোধচন্দ্র মলিক, তারকনাথ দাস, যোগেন্দ্র 
বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র বন্থু,সখারাঃ গণেশ দেউক্কর,বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, 
বরহ্মাবান্ধব উপাধায়, স্বরেন্্রনাথ হালদার, ভূপতি মজুমদার, নরেন্দ্র 
ভট্টাচার্য, হরিকুমার চক্রবস্তী, যাছুগোপাল মুখাজ্জি প্রভৃতি 
প্রধান ছিলেন। ঢাকায় আনন্দচন্দ্র পাকড়াশী, ললিতমোহন রায় 
পি, সি, সেন, পুলিন বিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ, 
আীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন ব্যানাজী, ডাঃ 
মোহিনীমোহন দাস, বীরেন্দ্র মজুমদার, হরেক্দ্র চক্রবর্তী, আশুতোষ 
দাশগুপ্ত, নরেন্দ্রমোহন সেন, মাখনলাল সেন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, 
বীরেন্দ্রন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন ভৌমিক, নলিনীকিশোর গুহ, 
অমৃতলাল হাজরা, শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,শান্তিপদ মুখাজি, মতি সেন, 
জ্যোতিত্ময়ি রায়, রাধিকাভূষণ রায়, রজনীকান্ত বসাক মোক্তার, 
কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, নলিনীকান্ত ঘোষ, তরণী সোম, প্রভৃতি প্রধান 
ছিলেন। 


জাতীয় কংগ্রেস ও ঘ্দেশী আন্দোলন ১১ 


ময়মনসিংহে জ্ঞানেন্দ্রচন্্র মজুমদার, রবীন্দ্রমোহন সেন, 
রমেশচন্্র আচাধ-, ত্রেলোকানাথ চক্রবস্তী, চন্দ্রকুমার ঘোষ, 
(রামপুর নেত্রকোণা,) অমর ঘোৰ মোক্তার, টাঙ্গাইল, প্রিয়নাথ রাঝ, 
জমিদার, ধানাটা, অমৃত সরকার, নাগরপুর টাঙ্গাইল ; যোগেন্দ 
ভট্টাচার্য, সুস্থং ছুর্গাপুর, পুণ চক্রবত্তী, কলমাকান্দা, নেত্রকোণ! 
যোগেন্দ্ ভট্রাচার্যা-_ ভিয়ারা নেত্রকোণা, যোগেন্দ্র ভট্টাচাধ্য গচিহাটা। 
রমেশচন্দ্র চৌধুরী নান্দিনা-বাজিতপুর, সতীশচন্দ্র রায়, কাপাসাটিয়া 
প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। 

বারশালে-পেবেন্দ্চন্দ ঘোব, যতীন্দ্র রায় ( ফেঞ্ড ), গোপাল 
মুখাঞ্জি, চণ্ডী বস্থ, কবিরাজ নরেন সেন, নিবারণ কর, প্রবোধ 
গুহ-ঠাকুরতা, রোহিণী গুহ, স্বশীল ঘোষ, রমণীমোহন দাস, অরাকুস 
চণ্ডী কর, প্রবোধ দাশগুপ্ত ( গৈল। ) প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। 

ফরিদপুরে _ আশ্ততৌষ কাহালী, বিলাসখান, যছ্ুনাথ পাল, 
মোক্তার_-ফরিদপুর, সতীশ দাসগুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ ), গিরীন্দ্ 
উট্টাচার্য নল্তা, শিশিরকুমার গুহরায়, জীবন ঠাকুরতা প্রভৃতি 
প্রধান ছিলেন । 

নোয়াখালিতে --সারদাচরণ গুহ, খগেন্দস কাহালী, নলিনী 
মিত্র, অনুকুল চক্তবতী, দীনেশ চন্দ্র বিএস প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। 

কুমিল্লায় _রমেশচন্দ্র ব্যানা্সি, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, পুলিন গ্রপ্ত, 
যোগেশচন্দ্র চ্যাটাজি, ক্ষেত্র সিং, অতীন্দ্রমোহন রায় 'প্রভৃতি প্রধান 
ছিলেন। 


চট্টগ্রামে -চন্দ্রশেখর দে, চারুবিকাশ দত্ত, প্রতাপ রক্ষিত, 
গিরিজা চৌধুরী, মোহিনী ভট্টাচার্ষ প্রতি প্রধান ছিলেন । 

আীহটে _নগেন্দ্ দত্ত (গিরিজা ) 

রাজসাহী--প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী, হরেঞ্জর 
মৈত্র, (কালী ), পাটুস হাপানিয়া, নাটোর নরেজ্দ্র ভট্রাচার্ধ্য, 


১২ জেলে ন্িশ বছর ও পাক-ভায়তের দ্বাধুনত। সংগ্রাম 


নকুল, সর্বতী, পুটিয়া ; আীশচন্দ্র ক্রুবতাঁ ( উকিল, নাটোর ), জ্ঞান 
সাল্্যাল, প্রবোধ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রধান ছিলেন । 
_ নালদহে-_হংসগোপাল আগরওয়ালা,মহেন্দ্র দে, দক্ষিণা লাহিড়ী 
প্রভৃতি প্রধান, ছিলেন । 
দিনাজপুর- অশ্বিনী ভট্ট।চাধ্য» প্রফুল্ল বিশ্বাস, প্রবোধ বিশ্বাস, 
প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। 1 
_ পাবনা-_ বঙ্কিমচন্দ্র রায় স্থধীর মজুমদার ( লাহিড়ী মোহনপুর ), 
অমুল্য লাহিডী, মণি লাহিড়ী ( জলপেশ ) প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। 
কুড়িগ্রাম, রংপুর _খর্গ বর্মণ, সুশীল দেব, যতীন্দ্র দেব প্রভৃতি 
প্রধান ছিলেন। | 


অনুশীলন সমিতি 


চোক। কেক 


অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা ও নেতা বারিষ্টার প্রমথ মিত্র (পি,মিত্র) 
পশ্চিমবঙ্গের অনুশীলন সমিতির ভার দতীশচন্দ্র বস্তুর উপর এবং 
পুব্ববঙ্গের ভার পুলিনবিহারী দাসের উপর ন্যস্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গের 
কেন্দ্র কলিকাতা ও পুব্ববঙ্গের কেন্দ্র ঢাকা ছিল,পুলিনবাবু ও সতীশ- 
বাবু অনুশীলন সমিতির যুক্ত সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা কেন্দ্রে 
কর্মক্ষেত্র বেশী বিষ্তত হয় নাই, কিন্তু ঢাকার কেকন্দ্রই সমগ্র 
বাংলাদেশ ও পরে সমগ্র ভারতে ও ব্রহ্মদেশে বিস্তার লাভ করে। 
কিছুদিন পর মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু হয় এবং পুলিন বাবুই কার্য তঃ 
অনুশীলন সমিতির নেতা হন। পুলিনবাবু দেশের মধো ক্ষাত্রশক্তি 
জাগরণের জন্য অসি খেলা ,লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও 
ড্রিল শিক্ষা প্রচলন করেন। ন্বদেশী আন্দোলন দেশের মধ্যে 
একটা! নূতন প্রেরণার ্স্তি করিলে জ্ক্মসাধারণের মধ্যে একটা! 


অনুশীলন সামাত ১৩ 


বীরত্বের ভাব সঞ্চারিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়িল অসিখেলা ও 
ড্রিল শিক্ষার উপর। এই সময় কোন কোন স্থানে হিন্দু-মুসলমান 
দাঙ্গা হইল এবং অনুশীলন সমিতির সভ্যের৷ বীরত্বের সহিত উহার 
সম্মুখীন হইল; ফলে সমিতির উপর সকলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল 
এবং দলে দলে লোক অনুশীলন সমিতির সভ্য হইয়া আত্মরক্ষার 
কৌশল শিক্ষা করিতে লাগিল । 

পুলিনবাবুর বাড়ী ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত লোনসিং গ্রামে । 
পিতা জমিদার ছিলেন এবং তাহাদের বাড়ী ডেপুটি বাড়ী বলিয়া 
খ্যাত ছিল। পুলিনবাবু ঢাক! জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ 
করিতেন। ঢাকা সহরে অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল 
৫০নং ওয়ারী; ইহা সমিতির বাড়ী ছিল। ৫১নং ওয়ারী ছিল 
জাতীয় বিদ্যালয় । ইহাও সমিতির কেন্দ্র ছিল। ক্রমে ক্রমে 
সমিতির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দক্ষিণ মৈশগ্তী “ভূতের বাড়ী" 
ভাড়া করা হয়। এই ভূতের বাড়ীতে অনুশীলন সমিতির আর 
একটি কেন্দ্র ছিল। এখানে প্রায় ১০০ শত বাড়ী-ঘরছাড়া সভা 
থাকিত, তাহাদের ব্যয়ভার সমিতি বহন করিত । এই “ভূতের বাড়ী” 
সম্বন্ধে প্রবাদ ছিল যে, এই বাড়*কত কেহ বাস করিতে পারিত না, 
ভূতের উপদ্রবে পলায়ন করিত। এজন্ক। এই বাড়ীতে কোন 
ভাড়াটিয়া আসিত না, বাড়ী খালি পড়িয়া থাকিত। এই বাড়ীটি 
ছিল একটি প্রকাণ্ড বাড়ী। পুলিনবাবু এই বাড়ীতে সমিতির 
বোডিং স্থাপন করেন । 

দেশের স্বাধীনতার জন্ত ধাহার! জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, ধাহারা 
বিবাহ বা সংসার ধন্ম পালন করিবেন না, লমিতির£জন্য সর্বক্ষণ 
কাজ করিবেন, এরূপ বাড়ী-ঘর-ছাড়া কন্মীগণই (৮/1,019-011079 
৮/01155) এখানে স্থান পাইতেন। এই সব কন্মীদিগকে 
অনুশীলনের আদর্শে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হইত। এখানে 
একটি বেশ বড় লাইব্রেরী ছিল, শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখানে 


৪ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনতা সংগ্রাম 


লাঠিখেলা ও ড্রিল শিক্ষা করিয়া কন্মরদিগকে মফ:ম্বলে যাইয়া 
শাখাসমিতির সভাদিগকে শিক্ষা দিতে হইত । 


উদয়পুর-_শিক্ষাকেক্্র 


দেশে অস্ত্রআইন থাকায় সমিতির সভাগণ প্রকাশ্যে বন্দুক 
চালনা শিক্ষা করিতে পারিত না, গোপন বাবস্থা! করিতে হইত। 
সমিতির সহানুভূতিশীল সভ্যদের মধ্যে যাহাদের বাড়ীতে পাশ-করা 
বন্দুক ছিল, তাহাদের বাড়ী যাইয়! বন্দুক চালনা অভ্াস করিতে 
হইত । অনুশীলন সমিতির ত্রিপুরা রাজোর মধো বিলোনিয়া এবং 
উদয়পুর পাহণডের মধো ছুইটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। বিলোনিয়৷ কেন্দ্র 
কিছুদিন পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উদর়পুরই প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
উদয়পুর কেন্দ্রের জমি বাড়ী নোয়াখালী জিলার লামচর গ্রামের 
শীযুক্ত দ্বারিকা রায় মহাশয়ের নামে ছিল। দ্বারিকবাবু পরে 
সম্গাস গ্রহণ করেন । আমি কালীচরণ চক্রবন্তী নামে দ্বারিকাবাবূর 
অংশীদার হিসাবে সময়'সময় সেখানে থাকিতাম । বিক্রমপুরের ব্রজেন্দ্র 
চক্রবন্তী (বাগু ) আমার ছোট ভাই হিসাবে স্থায়ী ভাবে সেখানে 
থাঁকিত। দ্বারিক বাবু মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া থাকিতেন | 
ারিকবাবুর নামে একটা পাশ-করা দোনালা গাদা বন্দুক ছিল। 
বিনা পাশে বন্দ্ুক-পিস্তলও সেখ।নে ছিল। একটা পাশ-করা বন্দুক 
থাকিলে বিনা পাশে কতকগুলি বন্দুক রাখিতে অস্তবিধা ভয় না, 
বিশেষতঃ নিজ্জন পাহাড়ের মধ্যে। আমাদের বাসস্থান উদয়পুর 
কালীবাড়ী হইতে অল্প দূরেই ছিল। তখন সেখানে লোকজনের 
বসতি খুব কম ছিল, কোন ভদ্রলোকের বসতি ছিল না, কয়েক ঘর 
মুসলমান কৃষক ছিল । উদয়পুর কুমিল্লা হইতে ৩২ মাইল দূরে এবং 
পায়ে হাটিয়া যাইতে হইত । সেখানে সময় সময় হাতীব উপদ্রব 
হইত, বাঘের উপদ্রবও ছিল । 

কুমিল্লা শহরে রমেশ ব্যানাজ্জীর বাড়ী আমাদের একটি আশ্রয় 


অনুশীলন সাঁমাত ১৫ 


কেন্দ্র ছিল। সমিতির যে-সব সভা উদয়পুর শিক্ষাকেন্দ্রে যাইত, 
তাহারা প্রথমে রনেশ ব্যানাজ্জির বাড়ীতে উঠিত। সাধারণতঃ স্কুল- 
কলেজের ছাত্ররাই শিক্ষাকেন্দ্রে যাইত। সমিতির কাজে যাহারা 
প্রীক্ষিত এরূপ সভ্যাকেই উদয়পুর পাঠান হইত । উদয়পুর যাত্রীরা 
সোনামোড়া পৌছিয়া রাস্তায় পোষাক পরিবর্তন করিয়া মজুর 
বেশে উদয়পুরে পৌছিত। 

সেখানে গিয়া পরিচয় দিত বাবুর দেশ হইতে আসিয়াছে! 
সেখানেও তাহাদের মজুর বেশে থাকিতে হইত। উদয়পুরে 
আমাদের অনেক জমি ছিল এবং একটি কৃষি ফাম্ম ছিল। আখের 
আবাদ খুব ভাল হইত । আমাদের ধান জমি মুসলমান বর্গাদার 
চাষ করিত। আখের চাষ নিজেরাই করিতাম। খাগ্যন্ত্রবা বিশেষ 
কিছু পাওয়া যাইত না, শুধু ডালই ছিল সম্বল, তখন 'এক ডাল- 
ভাতেই সকলে সন্তষ্ট ছিল। বাগু মাঝে মাঝে কালী-মন্দির হইতে 
পাঠার মাথ! লইয়া আসিত, মোহম্তর সভিত তাহার ভাব ছিল । 
রন্ধনকাধা নিজেদেরই করিতে হইত । 

উদয়পুর শিক্ষাকেন্ে অলসের কোন স্থান ছিল না সকলেরই 
কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত । দেশে তখন চার প্রচলন ছিল না, 
প্রাতে জাউ-ভাত, পান্তাভাত বা চিডা খাইয়। জমিতে কাজ করিতে 
হইত, দ্বিপ্রহরে স্নান-আহার ও বিশ্রামের পর বন্দুক লইয়া জঙ্গলে 
বাহির হইতে হইত এবং সন্ধ্যার পুবেই সকলকে বাসায় ফিরিতে 
হইত। রাত্রে বিভিন্ন পুস্তক পাঠ, আলোচনা ও নিদ্রা। উদয়পুর 
পাহাড়ের গভীর অরণো যেখানে লোঞ্জনের বসতি ছিল না,সেখানে 
সমিতির সভারা বন্দুক চালনা শিক্ষা করিত । সেখানে রাস্তা-ঘাট 
কিছুই ছিল না। পাহাড় অঞ্চলে রাস্তা ঠিক করিয়া চল! খুবই 
কঠিন। জঙ্গলে হিংস্র জন্তর আক্রমণের ভয়, বিশেষতঃ সাপের ভয় 
খুব ছিল। উদয়পুর কেন্দ্রে বন্দুক এবং রিভলবার মেরামত হইত 
এবং বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের চেষ্টা ভলিত। 


১৬ জেলে ন্িশ বছর ও পাক-ভারতের গ্বাধীনত। সংগ্রাম 


১৯১২ সনে রমেশ ব্যানাজী, ব্রজেন্দ্র চক্তবর্তা (বাগ ), আদিতা 
দত্ত, দেবেন্দ্র বণিক্য প্রভৃতি দশজন সভ্য কুমিল্লা শহরে ধৃত হয় এবং 
পরে তাহাদের বিরুদ্ধে ডাকাতির ষড়যন্ত্র মামল! চালান হয়। এ 
'মামলায় প্রত্যেকের সাত বৎসর কারাদণ্ড হর়। বাগুর সহিত 
ডাকাতির কোন সম্বন্ধ ছিল না, পূর্বদিন সে উদয়পুর হইতে কুমিল্লা 
আসিয়াছিল, বাগু রাত্রে যে বাসায় শুইয়াছিল সেই বাসা ঘেরাও 
করিয়া সকলকে গ্রেপ্তার কারে । এ সময় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার 
রাজসাক্ষী প্রিয়নাথ তাহার স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছিল, উদয়পুর 
পাহাড়ে অনুশীলন সমিতির একটি গুপ্ত কেন্দ্র আছে এবং কালীচরণ 
সেখানে থাকে । তখন কালীচরণের (ব্রিলোকা চক্রবক্তণ ) নামে 
ওয়ারেন্ট ছিল এবং পুরক্ষার ঘোষণা ছিল। আমরা পূর্বেই আভাস 
পাইয়া উদয়পুর কেন্দ্র পরিত্যাগ করিলাম । ইহার কিছুদিন পরই 
পুলিস সদলবলে সেখানে উপস্থিত হয়। তাহারা সেখানে যাইয়া 
দেখিল সব শূন্য, খচা পড়িয়া আছে, পাখী নাই। ইহার পর বৃটিশ 
পুলিশ তিন বংসর সমানে বে'মার কারখানা ও বন্দুকের কারখানার 
মনুসন্ধানে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করে কিন্ত 
কোথায়ও কোন সন্ধান পায় নাই । 


অনুশীলন সমিতি গঠন-তন্ত্ 
প্রতিজ্ঞ। পত্র ও দীক্ষা 
অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্রের অধীনে জিলা-সমিতি,মহকুমা 
সমিতি, পরগণ। সমিতি ও গ্রাম্য সমিতি ছিল। প্রত্যেক সমিতির 
একজন সম্পাদক. ও সহকারী সম্পাদক থাকিত। স্থানীয় একজন 
বিশিষ্ট বাক্তিকে অধ্যক্ষ করা হইত। সমিতির সভ্যদিগকে প্রত্যহ 
বৈকালে লাঠি খেলা ছোরা খেলা ও ড্লি শিক্ষা করিতে হইত। 
খেলার মাঠে নামডাকা হইত এবং অনুপস্থিত সভ্যদিগকে কারণ 


ঁ 


'দর্শাইতে হইত। যে সকল সভা বহুদিন অন্থুপাস্থিত থাকিত এবং 


অনুশীলন সামাতির গঠন-তন্তু উ৭ 


সমিতির কাজে যাহাদের কোন নিষ্ঠা থাকিত না, তাহাদের নাম 
কাটিয়া দেওয়া হইত, সমিতির সাধারণ সভ্যদিগের মধ্য হইতে 
যাহাদিগকে কন্ঠ, চরিত্রবাম, সাহসী ও দেশপ্রেমিক বলিয়া মনে 
হইত তাহাদিগকে আগছ্ প্রতিজ্ঞা করান হইত। 

আস প্রতিজ্ঞা আমি এই সমিতি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব 
না, আমি আমার চরিত্র সর্বদা] নিন্মল ও পবিত্র রাখিব । আমি 
সকল সময়ই সমিতির বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিব। মামি সমিতির 
কর্তপক্ষের মাদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব । আমি 
আমার নেতার নিকট কোন বিষয় গোপন করিব না এবং মিথা। 
বলিব না। 

এই সব সভ্যদিগের মধ্য হইতে আবার বাছাই করিয়া যাহা- 
দিগকে বিপ্লবী দলের উপযুক্ত বলিয়া মনে হইত, তাহাদিগকে মধা 
প্রতিজ্ঞা করান হইত । 

মধ্য প্রত্থিজ্ঞা-আমি সমিতির আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে অযথা 
আলোচনা বা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না । আমি পরি- 
চালকেব নির্দেশ বাতীত একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইব না। যদি 
কোন সময় সমিতির বিরুদ্ধে কান প্রকার বড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত হই, 
তাহা হইলে অবিলম্বে পরিচালককে ক্গানাইব এবং তাহার 'প্রতি- 
কারের চেষ্টা করিব। আমি যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়ে 
পরিচালকের নির্দেশ পালন করিব । 

আবার এই সব সভ্যদিগের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া অন্ত্য- 
প্রতিজ্ঞা করান হইত। 

অন্ত্য প্রতিজ্ঞা আমি সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পধ্যন্থ 
ইহার বেষ্টনী পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি পিতা, মাতা, 
ভ্রাতা, ভগিনীর নেহ, গৃহের মোহ সমস্ত ত্যাগ করিব । 

আবার এইসব সভ্যদিগের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া বিশেষ 
প্রতিজ্ঞ করান হইত। 

ই 


১৮ জেলে 'শ্রশ বর ও পাক-ভারতের প্বাধীনতা সংগ্রা্ 


বিশেষ প্রতিজ্ঞাআমার জীবন ও এহিকের সমস্ত সম্পদের 
বিনিময়ে আমি সমিতির প্রসারের কার্যে আত্মনিয়োগ করিব । 
সমিতির কোন গোপন বিষয় লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা 
করিব না, অথবা আমার বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিব না। 
ইঈহ1 ছাড়া কোন বিষয়ে সমিতির কোন সভ্যের নিকট কোন প্রকার 
অযথা প্রশ্ন করিব না । 

প্রতিজ্ঞা করণের সময় সাধারণত; কোন দেবী মন্দিরে লইয়া 
গিয়া দেবীর সম্মুখে দীক্ষা দেওয়া হইত। পুলিনবাবু পি, মিত্রের 
নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণ-প্রণালী 
এইবূপ ছিল। পূর্ববদিন একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, সংযমী 
হইয়া, পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত । 
দেবীর সম্মুখে ধূপ-দীপ, নৈবেছ্য সাজা ইয়া, বৈদিকমন্ত্র পাঠ করিয়! 
যজ্ঞ করিতে হইত। পরে প্রত্যালীট আসনে বসিয়া (বাম হাটু 
গাড়িয়া শিকারোছ্যত সিংহের প্রতীক ) মস্তকে গীতা স্থাপন করা 
হইত। গুরু শিষ্ের মস্তকে অসি রাখিয়া দক্ষিণ পার্খে দণ্ডায়মান 
থাকিতেন। শিষ্য যক্ঞাগ্রির সম্মুখে ছুই হাতে প্রতিজ্ঞা-পত্র ধরিয়া 
প্রতিজ্ঞা পাঠ করিতেন। আমি বাহ! ভাকাতির পুবের, পুলিনবাবুর 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি । 

পুলিনবাবু ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগকে রমনা-সিদ্ধেস্বরী 
কালী-বাঁড়ীতে বা বুড়া শিবের মন্দিরে দীক্ষা দিতেন। দীক্ষা 
গ্রহণের পর প্রত্যেক সভ্যকে ছুধ, ঘি, চিনি মিশ্রিত এক গ্লাস সরব 
পান করিতে দেওয়া হইত। আগ্ প্রতিজ্ঞার সভ্যগণ প্রাথমিক 
সভ্য এবং বিশেষ প্রতিজ্ঞার সভ্যগণ পুর্ণ সভ্য (8011-160290 
[11991 ) বলিয়া গণ্য হইত। কেহ ইচ্ছা করিলেই যখন খুশী 
অনুশীলন সমিতির সভ্য হইতে পারিত না। আবার যখন ইচ্ছা 
দল ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। অন্ুশীলন সমিতির নিয়মাবলীতে 
ছিল, কেহ দলত্যাগ করিলে সমিতির সম্পর্কে তাহার জ্ঞান নষ্ট 


অনুশীলন সামাতর গঠন প্র ১৯ 


করিতে হইবে, অর্থাৎ দলত্যাগ করিয়া পাছে সে দলের অসিষ্ট 
করে বা গুপ্ত খবর প্রকাশ করে এজন্য তাহাকে সরাইয়। দেওয়া 
হইবে। অবশ্যই অনুমতি লইয়া গৃহী সভ্য হিসাবে থাকিতে 
পারিত। ১৯১২ সনের পর প্রতিজ্ঞা উঠাইয়া দেই। প্রতিজ্ঞা- 
পত্রগুলি গভর্ণমেন্ট ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলার দলিল হিসাবে বাবহার 
করিয়াছিল । 


১৮৮ সনের ৩ আইনে বন্দী 

স্বদেশী আন্দোলন যখন প্রবল বেগে চলিতে লাগিল, গ্রামে 
গ্রামে লাঠিখেল৷ ও সামরিক ড্রিল শিক্ষা, কৃত্রিম যুদ্ধ বাপক হইয়া 
উঠিল, তখন গভর্ণমেন্ট ১৯০৮ সনের নভেম্বর মাসে শ্রীঅশ্বিনী 
কুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র. স্ুবৌধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, 
পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগশ্যা মসুন্দর চক্রবর্তী, শচীন্দ্প্রসাদ 
বসু, সতীশচন্দ্র চ্যাটাজ্জিকে তিন আইনে গ্রেপ্তার করিয়। বিভিন্ন 
জেলে আটক রাখিলেন। 

গভর্ণমেন্ট ১৯০৯ সনের জান্বয়ারী মাসে অনুশীলন সমিতি (ঢাকা), 
স্বদেশ বান্ধব সমিতি ( বরিশাল ), ব্রতী সমিতি ( ফরিদপুর ), সুহ্ধদ 
সমিতি (ময়মনসিংহ ), সাধনা সমিতি ( ময়মনসিংহ ) বে-আইনী 
ঘোষণ1 করিলেন। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন দমিত হইল ন! । 
প্রকাশ্য সমিতি গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হইল । 


যুগান্তর পণ্রিকা 
অনুশীলন সমিতির কাজ কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর 
পি, মিত্র ও বারীন বাবুর মধ্যে কন্মপন্থা লইয়া মতভেদ ঘটে । 


বারীন বাবু প্রভৃতি একদল যুবক হিংসাত্মবক কাজকর্মের পক্ষপাতী 
ছিলেন, কিন্তু প্রবীণ নেতা মিত্র মহাশয় গঠনমূলক কাঁজের উপর 


২০ জেলে ঘিশ ধছর ও পাক-ভাবতের স্বাধীনত। সংগ্রাম 


জোর দেন। ফলে অনুশীলন সমিতির মধো ভাঙ্গন ঘটে, বারীন 
বাবুর দল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈয়ার ও হিংসাত্মক কাজে 
মনোনিবেশ করেন। এই দলের মুখপত্র ছিল যুগান্তর । ১৯০৬ সনের 
১৮ই মার্চ যুগাস্তর পত্রিকা বাহির হয়। যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কণিষ্ঠ ভ্রাতা)। লেখকদিগের 
মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবহ্রত বস্তু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, কিরণচন্দ্র মুখাজ্জি প্রভৃতি ছিলেন। এ সময় 
যুগান্তরের লেখনী হইতে অগ্নিক্ষুলিঙ্গ বাহির হইত। যুগান্তর পত্রিকা 
এ সময় খুব জনপ্রিয় ছিল । গভর্ণমেন্ট যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করা 
বন্ধ করিয়। দেন, কিন্তু যুগান্তর বন্ধ হইল না, গোপনে বাহির হইতে 
লাগিল, সকল দলের লোকই যুগান্তর পত্রিকা নিজের মত মনে 
করিয়। প্রচার করিত। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
দেশী আন্দোলন ও তাহাতে যোগদান 


১৯০৫ সনে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম হয়। স্বদেশী 
আন্দোলনের প্রবল বন্যায় সমগ্র বাংলাদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, 
সেই বন্ায় আমার ক্ষুদ্র জীবনতরীখানাও ভাসিয়৷ যায়। স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় বাংলার যুবক, বৃদ্ধ, জমিদার সকলেই স্বদেশপ্রেমে 
মাতিয়া উঠে, সকলের মনে নূতন উৎসাহ -আমরা স্বাধীনতা চাই, 
বূটিশের অধীনে থাকিব না। স্বদেশী আন্দো লুগেস্মলত২খ্থ নিদেশ 
দিয়াছেন, বিদেশী দ্রব্য বয়কট করিতে ্ এ তে 2 ২৯ 
প্রতিবাদ জানাইতে হইবে। বঙ্গভর্বেছি প্রতিবাদ কলে রে 
সর্বত্র সভা ও শোভাষাব্রা হইতে পৃ বাজারে পি হি 
৬ [5522 
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স্বদেশী আন্দোলন ও তাহাতে যেগদান ২১ 


চলিতে লাগিল। আমি তখন ধলা স্কুলে পড়ি এবং [বোডিংএ থাকি । 
স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ধলায় আসিয়া পৌছিল, জমিদার বাড়ীতে 
তাত, চরকা বসিল : সভা, শোভাযাত্রা পিকেটিং চলিতে লাগিল -_ 
“বন্দেমাতরম, আল্লাহো! আকবর, ভারতমাতা কী জয়” ধ্বনিতে 
আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যুবকের দল ডন, 
কুস্তি, কুচকাওয়াজ করিতে লাগিল--লোকের মনে কি উৎসাহ ! 
ধলাতে যাহারা আন্দোলনে মাতিয়াছিল আমি তাহাদের মধ্যে 
একজন ছিলাম । 

একদিন দেখিলাম বাড়ী হইতে আমার নামে একটা পার্শেল 
আসিয়াছে । কিসের পার্শেল বুঝিতে পারি নাই, আমার নামে 
কোন পার্শেল আসার কথা ছিল না : আমি মনে করিলাম, এখানে 
খাওয়ার বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, এজন্ঠ বাড়ী হইতে কিছু 
খাগ্ঠ দ্রব্য পাঠাইয়াছে। তড়াতাড়ি পার্শেল খুলিয়া দেখিলাম 
একজোড়া দেশী মোট কাপড় । আমার কাপড়ের প্রয়োজন ছিল 
না,আমার জামা-কাপড় ক্রয় করার জন্ঠ বাড়ী হইতে টাকা আসিত, 
আমি আমার পছন্দমত জামা-কাপড় ক্রয় করিতাম। পার্শেল 
পাঠাইয়াছিলেন আমার পি৩]। তিনি সম্ভবতঃ চাহিয়াছিলেন, 
তাহার স্েহের কনিষ্ঠ পুত্র স্বদেশপেমিক হউক । তাই তিনি 
তাহাকে দেশী বেশভূষায় সজ্জিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন : হয়ত 
তিনি এজন্যই পাঠাইয়াছিলেন একজোড়া দেশী মোটা কাপড। 
এই কাপড়ের মধ্য দিয়াই তিনি পাঠাইয়াছিলেন তার আশীবাদ--- 
আমি তাহ মাথ! পাতিয়1! লইলাম। 

স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামেও পৌছিয়াছিল। 
মামার পিতা ( ছুর্গাচরণ চক্রবতী ) আমাদের বাড়ীতে বিদেশী দ্রব্য 
বরন করেন। তিনি দেশী কাপড় ও দেশী নুন প্রচলন করেন। 
সেই সময় হইতে আমাদের বাড়ীতে বিলাতী কাপড় ও বিলাতী নুন 
আর প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমাদের কাপাসাটিয়। গ্রামে 


২২ জেলে ঘিশ বছর ও পাক-্ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


( ময়মনসিংহ ) যে কয়ঘর লোকের বাস, সকলের বাড়ীতেই দেশী, 
কাপড় ও নুন প্রবেশ করিল। 

ধলাতে প্রায়ই কলেরার প্রাছুর্ভাব হইত। একবার খুব ব্যাপক 
ভাবে কলের! দেখা দেয়। আমাদের স্কুল বোন্ডিংএর তিনটি ছাত্রের 
কলেরা হয়-_স্কুল বন্ধ হইয়া যায়। বোভিংএর প্রায় সকল ছাত্রই 
বাড়ী চলিয়া গেল; রোগীর সেবা-শুঞ্রীষার জন্য স্বেচ্ছায় কয়েকজন 
রহিয়। গেল--আমিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম । আমার 
বয়স অল্প ছিল, এজন্য আমাকে বিশেষ কাজ করিতে দেয় নাই-- 
কেবল বড়দের ফরমাশ তামিল করিতে হইত । আমাদের স্কুলের 
সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযূত বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতীরও কলেরা হইয়াছিল, আমি তাহার বাসায় যাইয়ীও সময় 
সময় রোগীর সেবা করিতাম। এই ঘটনার পর হইতে তিনি 
আমাকে খুব স্নেহ করিতেন । 

পর বংসর আমার ছোড়দা ( চন্দ্রমোহন চক্রবতী ) আমাকে 
সাটিরপাড়া স্কুলে ভতি করিয়া দেন। সাঁটিরপাড়া স্কুলের সম্পাদক 
পরলোকগত ললিতমোহন রায়ের সহিত তাহার পরিচয় ছিল। আমি 
স্কুল বোডিংএ থাঁকিতাম। কিছুদিন পর বিজ্য়বাবু সাটিরপাড়া 
স্ক'লের হেডমাস্টার হইয়া আসেন। সাটিরপাড়াতেও স্বদেশী 
আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছিল। সাটিরপাঁড়ায় জমিদার ললিতবাবু 
স্বদেশী আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তিনি ঢাকাতে 
ওকালতি করিতেন। ললিতবাবূর ভাই মোহিনীবাবু বাড়ীতে 
থাকিতেন। মোহিনীবাবু এবং ব্রাহ্মণদীর কামিনী মল্লিক মহাশয় 
এঁ অঞ্চলের স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। আমি অন্প 
দিনের মধ্যেই সকলের সহিত পরিচিত হইলাম এবং উৎসাহী 
কমীর্দের একজন হইয়া উঠিলাম । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বিপ্রবীদলের উৎপত্তি ও কর্মধারা 


স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেস নূতন রূপ ধারণ 
করে, তাই ইহাকে কংগ্রেসের দ্বিতীয় রূপ বলা যাইতে পারে । 
ইহার পূর্বে কংগ্রেসের কার্যক্রম ছিল সরকারের নিকট আবেদন 
নিবেদন করা । ১৮৮৫ খীঃ অকে সব্প্রথম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এ সময় নেতৃরুন্দের উদ্দেশ্য ছিল--বৎসরে একবার সকলে একত্রিত 
হইয়া দেশের অভাব অভিযোগের কথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা 
ও আলোচনান্তে তাহ। সরকারের নিকট নিবেদন করা । তখনকার 
দিনে ইহাই ছিল ছুঃসাহসিক কার্য ( এই কাধটুকুর জন্যই তখনকার 
ংগ্রেস গরমপন্থী বা বৈপ্লবিক “এজিটেটর' বলিয়া অভিহত হইত। 
বর্তমানে আমরা তাহাকে উপহাস করিতে পারি, নিবোধ ও ভীরু 
বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি, কিন্তু বর্তমানের মাপকাঠি দিয়া সেই 
সময়কে বিচার করিলে ভূলই করা হইবে) কেননা, আজ যাহারা 
গরমপন্থী, সময়ের ব্যবধানে তাহার'ই একদিন নিতান্ত নরমপন্থী 
বলিয়া বিবেচিত হইবে । আজ যাহা ছুঃসাহসিক কাধ বলিয়া মনে 
হইতেছে, কাল তাহা সাধারণ কাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে । স্বদেশী 
আন্দোলনের আবির্ভাবের পুরে জেলে যাওয়া ছিল অত্যন্ত ছুঃসাহসিক 
কাজ কিন্তু এখনকার দিনে জেলে মায় একটি সাধারণ কাজের 
মধ্যে পরিগণিত হইয়ীছে-বাঁড়ীর মেয়েরাও ইহাতে ভয় পায় ন1। 
তাই আজ, আমরা যাহার! গরমপন্থী বা বিপ্লবী বলিয়া গব করিতেছি, 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তখনকার যুবকদের নিকট এই আমরাই 
হয়ত নিতান্ত নরমপন্থী বলিয়! পরিগণিত হইব। স্বাধীন ভারতের 
যুবকেরা মনে করিবে আমরা নিতান্ত ভীরু ছিলাম--নতুবা এতদিন 


২৪ জেলে প্রিশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত। সংগ্রাম 


কি করিয়া পরাধীনতার বোঝা বহন করিয়াছি। ১৯০৭-৮ সনে 
আমরা যেভাবে জেলে থাকিতাম আজকাল যাহারা জেলে আসে 
তাহারা তাহা শুনিয়া নিঃসন্কোচে বলিবে, “কেন আপনারা এই 
অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন? তাহারা জানে নাষে, 
বর্তমান অবস্থা অকম্মা--একদিনে আসে নাই, তাহার পিছনে 
জমাট রহিয়াছে বহুদিনের আন্দোলন, শত শত কর্মীর অত্যাচার 
নিধাতন ভোগ, সহস্র সহস্র দেশ সেবকের নিবিড় আত্মত্যাগ । 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূৰে গভর্ণমেন্টের কাধের প্রতিবাদ করা 
2ো দুরে থাকুক, সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করিতেও 
লোকে ভয় পাইত। জেলখানার কয়েদীরা যেমন কোন পরিদর্শকের 
নিকট অভিযোগ করিতে ভয় পায়, ভারতবাসীর 'অবস্থাও তন্রপ 
ছিল। অবশ্য কেহ কোন অভিযোগ করিলে যে সরকার 
তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফাসী দিত তাহা নহে। সিপাহী বিদ্রোহের 
পর ভারতবধষে যে দমননীতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহারই ফলম্বরূপ 
বংশপরম্পরাগত ভয় এই অবস্থা স্স্তি করিয়াছিল। অভিযোগ 
করিলে “না জানি কি হয়” এই অনিশ্চিত ভয়ের জন্যই কেহ কিছু 
বলিতে সাহস পাক্টত না, সকলেই নীরবে সহা করিয়া যাইত। 
এই কারণে কংগ্রেসের এই কাধকেও সকলেই ছুঃসাহসিক কাধ 
মনে করিত। দীথ বিশ বৎসর পরে কিন্তু একদিন এই কংগ্রেসই 
দূঢস্বােরে বলিল-__আমাদের দাবী পুরণ না করিলে আমরা বিলাতী 
পণ্য দ্রবা ব্তন করিব। অথচ তখনও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ পূর্ণ 
স্বাধীনতার কল্পনা করিতে পারেন নাই- তখনও তাহাদের দাবী 
ছিল প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসন, যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশীসন বর্তমানে 
আমরা ভোগ করিতেছি । 

একদিন শনিবার বৈকালে সাটিরপাঁড়া বিগ্ভালয়ের ছাত্রাবাসে 
ঢাকা হইতে একজন ভদ্রলোক আসিলেন। তাহার বাড়ী 
সাটিরপাড়ারই নিকট এবং তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের 


[বপ্রবদলের উৎপাত্ত ও কমমধার। ২৫ 


দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বরদাঁকান্ত দেব মহাশয়ের পরিচিত | বরদা- 
বাবুকে তিনি বলিলেন যে সাটিরপাড়ীয় অনুশীলন সমিতির শাখা 
স্থাপন করিতে হইবে । বরদাবাবু আমাকে ডাকিয়া আমার মত 
জিজ্ঞাসা করিলে আমি সম্মত হইলাম । আগন্তক ভদ্রলৌকটি তখন 
বরদাবাবু ও আমাকে সমিতির “প্রতিজ্ঞ। করাইলেন এবং আমান্ত 
কিছু লাঠিখেলা শিক্ষা দিলেন । পরদিন যাত্রাকালে তিনি সমিতির 
নিয়মাবলী ও প্রতিজ্ঞা-পত্র দিয়া গেলেন এবং বলিয়া! গেলেন, আমরা 
যেন সবদা মনে করি আমাদের জীবন দেশের জন্য । প্রতিজ্ঞাগুলি 
ছিল অতি সাধারণ, যেমন (১) আমি কখনও এই সমিতি হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইব না। (২) সর্বদা আমি আমার চরিত্র নির্মল ও 
পবিত্র রাখিব। (৩) নেতার আদেশ আমি বিনা বাক্যব্যয়ে 
প্রতিপালন করিব। আমার গুরুদেবের বিদায়কালীন বাণী আমি 
সব্দা মনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি--প্রতিজ্ঞাগুলিও পালন 
করিয়াছি কিন্তু আমার গুরুদেব তাহার নিজের জীবনে তাহা 
পালন করেন নাই--কিছুদিন পর বিবাহ করিয়া তিনি অর্থোপার্জন 
করিতে আরম্ভ করেন ও শেষ বয়সে অস্থুখে ভূগিয়া মারা 
যান । 

বরদাবাব ও আমি ১৯*৬ সন সাটিরপাড়াতে প্রথম অনুশীলন 
সমিতির সভ্য হইলাম। অতঃপর আমাদের মধ্যে কমকতা নিষ্ক্ত 
করিতে হইল । বরদাবাবু আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ 
করিলেন। আমি আপত্তি জানাইয়া বলিলান ইহ! কিছুতেই হইতে 
পারে না, কারণ, আপনি আমার অপেক্ষা বয়সে বড় * উপরের 
ক্লাশে পড়েন, উপরজ্ত আপনিই প্রথম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । কাজেই 
আপনিই সম্পাদক হউন,আমি আপনার সহকারীরূপে কাজ করিব। 
বরদাবাঁবু কিছুতেই রাজী হইলেন না, বলিলেন, “আপনার কোন 
ভয় নাই, আমিই সব করিয়া দিব।” অগত্যা আমাকেই সম্পাদক 
হইতে হইল, বরদাবাবু হইলেন সহকারী সম্পাদক । বরদাবাবু ও 


২৬ জেলে ঘিশ বছর ও পাকন্ভারতের প্বাধীনতা সংগ্রাম 


আমার চেষ্টায় সাটিরপাড়ার সমিতির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। ইহার পর আমর! বিভিন্ন গ্রামে যাইয়াও শাখা-সমিতি 
স্থাপন করিতে লাগিলাম। কাহারও অসুখ হইলে আমরা যাইয়া 
সেবা করিতাম, গ্রামে চোরের উপদ্রব হইলে রাত্রে আমরা পাহার। 
দিতাম। মেলার সময় জলসত্র খুলিতাম, যাত্রীদের সাহায্য 
করিতাম ও শান্তিরক্ষা করিতাম। ক্রমে স্লাটিরপাড়াতে ফুটবল 
খেলা বন্ধ হইয়া গেল, তাহার পরিবর্তে আরস্ত হইল লাঠিখেলা, 
ছোরা খেলা, ডন, কুস্তি ও ড্রিলশিক্ষা। প্রথম সমিতির বোন্ডিং 
হইতে লোক আসিয়া আমাকে শিখাইয়া যাইত। পরে আমি 
সকলকে শিক্ষা দিতাম। পুলিনবাবু ছুই একবার সাটিরপাড়া 
আসিয়া শাখা-সমিতি পরিদর্শন করিয়া যান। 

এক চেত্র সংক্রান্তিতে সাটিরপাড়ার নিকট চিনিশপুর কালী- 
বাড়ীতে মেলা বসিয়াছে। মেলাটি তিন দিন থাকিবে । আমরা 
মেলায় জলসন্র খুলিয়ছি। নিজেরাই কলসে করিয়া জল আনিয়া 
বড় বড় মাটির জালা পূর্ণ করিয়া রাখিতাম। জল আনিবার সময় 
যাহাতে অপর কেহ স্পর্শ করিতে না পারে ভজ্জন্য সকলকে রাস্তা 
ছাড়িয়া দিতে অন্ারোধ জানাইতাম। কারণ আমরা না মানিলেও 
সমাজে অস্পৃশ্যতা দোষ তখনও প্রবল ছিল, স্পর্শদোষ হইলে 
অনেকে আমাদের জল পান করিয়া জাতি নষ্ট করিতে রাজী হইবে 
না। দ্বিতীয় দিন বৈকালে “ভুলু” (ভূপেন রায় ) জল আনিতে- 
ছিল। সেই রাস্ত৷ দিয়া থানার দারোগা যাইতেছিলেন। দারোগারা 
এবং জেল-দারোগারা বরাবরই নিজদিগকে লাটসাহেব হইতেও 
অধিকতর ক্ষমতাশালী বলিয়! মনে করেন। “ভূলু” £সর-সর, বলিয়া 
জল লইয়া আমিতেছিল, দারোগাবাবু মনে করিলেন তাহাকে 
অপমান করা হইল । তিনি 'ভুলুকে” বেশ করিয়৷ শাসাইয়া গেলেন। 
ঘটনাটি অতি সামান্য এবং 'ভুলুও” বিশেষ কিছু মনে করে নাই। 
আমি কিছুক্ষণ পর যখন এই ঘটন]। জানিতে পারিলাম, দারোগাবাবু 


[বপ্লবদলের উৎপন্তি ও কম্মধার৷ ২ 


তখন মেলা ছাড়িয়া থানায় চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অল্পক্ষণের 
মধ্যেই ঘটনাটি তিল হইতে তাল হইয়া চারিদিকে প্রচারিত হইল' 
ও অবশেষে সকল দোষ আমার স্কন্ধে আসিয়া চাপিল। জমিদার 
বাড়ীর হিন্দৃস্থানী বরকন্দাজ খুব বীরত্বের সহিত লাঠি ঘুরাইতে 
লাগিল--আমি কেন দারোগাবাবুর অপমানকর উক্তির কোন 
প্রতিবিধান করিলাম না” এজন্য সমস্ত বিবূপ সমালোচন1! আমার 
উপর বধিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ এমনও বলিতে লাগিলেন 
যে, “ছেলেমানুষ, দারোগা দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল।৮ মাষ্টার 
মহাঁশয়দের মধ্যে অবশ্যই ছুই-একজন বলিয়াছিলেন,“খুব বুদ্ধিমানের 
কাজ করিয়াছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখিছে ।” আমি কিন্তু ইহার মধ্যে 
ভয়েরও কিছু দেখি নাই, মাথা ঠাণ্ডা রাখিবারও কিছু দেখি নাই । 
যাহা হউক এই সব পরস্পর বিরোধী মন্তব্য শুনিয়া আমি একটু 
দুঃখিত ও উত্তেজিত হইলাম এবং সন্ধাকালে নিকটবর্তী গ্রামের 
সমিতির সম্পাদকের নিকট পত্র পাঠাইলাম। পরদিন তিনশত 
ভলান্টিয়ার লাঠি সহ উপস্থিত হইল। খেলার মাঠে কিছক্ষণ 
“রাইট-লেফউ” করাইয়া আমি তাহাদিগকে আদেশ দিলাম যে, 
মেলার মধ্যে দারোগাঁকে দেখিলেই পিটাইতে হইবে । দারোগাও 
কিছ, বিপদাঁশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাই তিনিও থানার সমস্ত 
চৌকিদার আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। সমিতির ভলান্টিয়ারগণ 
বীরদর্পে মেলায় দ্বুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল ও সমস্ত সময় 
বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দিতে থাকিল। কিন্তু ইহা সত্বেও সেদিন কোন 
দূর্ঘটনা ঘটে নাই, কেননা যে কারণেই হউক দারোগাবাবু সেদিন 
মেলায় উপস্থিত হন নাই। যাহার! পুব্বে আমাকে “ছেলেমানুষ ও 
ভীরু” বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, এই ঘটনা হইতে তাহারা 
আশ্বস্তবোধ করিলেন । 

আমার নাম ছিল ত্রেলোক্যমোহন। কিন্তু “মোহন” শেষ 
পর্ধ্যস্ত “নাথে পরিবন্তিত হইয়াছিল । ইহার একটি ইতিহাস আছে। 


২৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনতা সংগ্রাম 


একদিন বিগ্ভালয় পরিদর্শকের কর্মস্থল হইতে আমাদের প্রধান শিক্ষক 
মহাশয়ের নিকট একখানি পত্র আদিল, তাহাতে লেখা ছিল, 
ত্রিলোক্যনাথ চক্ররবতী তোমার বিদ্যালয়ের ছাত্র । সে রাজনৈতিক 
আন্দোলমে যোগদান করে, সুতরাং তাহার নাম কেন বিদ্যালয় 
হইতে কাট যাইবে না-ইত্যাদি। উহাও ছিল যে আমি কোন 
প্রকার রাজনৈতিক মান্দোলনে যেগ দিব না এই মর্মে যেন এক- 
খান] প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখিয়া দেই । চিঠি পাইয়া শিক্ষক মহাঁশয়- 
গণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আমি কিন্তু আনন্দিত হইলাম । 
অমি এইজন্য আনন্দিত হইলাম যে, আমার নাম কাটিয়া দিলে 
আমি ঢাকায় গিয়া সমিতির বোঁডিংএ থাকিয়া জাতীয় বিষ্ালয়ে 
ভতি হইতে পারিব। আমার মাষ্টার মহাশয়গণ আমাকে অত্যন্ত 
ভালবাসিতেন বলিয়া তাহাদের চিন্তা হইল কি করিয়া তাহার 
আমাকে রক্ষা করিবেন। প্রথমতঃ তাহারা স্থির করিলেন ষে, 
তাহারা উত্তরে লিখিবেন “ভ্রেলোক্যনাথ বলিয়া আমাদের স্কলে 
কেহ নাই ।” পরে ভাবিয়া দেখিলেন যে, ইহাতে সমস্তার 
সমাধান হইবে না। সমাধানের জন্য তাই তাহারা ললিতবাবুর 
উপদেশ চাহিয়া পাঠালেন, ললিতবাবু সকল দিক রক্ষা করিয়া 
একখানা মুসাবিদা লিখিয়া পাঠাইলেন। মুসাবিদার মর্ন ছিল £ 
আমি কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিই নাব৷ দিবার 
ইচ্ছা রাখিনা, আমি শুধু স্বদেশী ব্যায়াম করি এবং স্বদেশী খেলা 
খেলি। শীতলবাবু আমাকে দিরা এ মুসাবিদার নকল করাইয়া 
যথা সময়ে তাহা পাঠাইয়া দেন। এ মুসাবিদায় আমার নাম 
ভ্রেলোক্যন।থই লেখা ছিল। ইহার পর হইতে এই চিঠির ফলে 
বিদ্যালয়ের হাজিরা রহিতে আমার নাম “মোহনের' পরিবতে নাথ" 
লিখিত হইল এবং আমি ভ্রেলোক্যনাথ হইলাম । 

প্রতি বসর ঢাকা শহরে অনুশীলন সমিতির কৃত্রিম-যুদ্ধ 
হইত এবং সময় সময় খেলারও প্রতিযোগিতা হইত। খেলার 


বপ্রবদলের উপাত্ত ও কমধার। ২৯ 


প্রতিযোগিতায় ছুই একবার আমি পুরস্কারও পাইয়াছি। এই কৃত্রিম 
যুদ্ধের খেলা একটা দেখিবার গ্রিনিষ ছিল। সহরের বহুলোক উহ 
দেখিতে যাইতেন। জেলা হাকিম, পুলিশ সাহেবরাও যাইন্দন। 
তাহারা তামাসা দেখিতে যাইতেন কি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি 
লক্ষ্য করিতে যাইতেন তাহা তাহারাই জানেন । কৃত্রিম যুদ্ধে উভয়- 
পক্ষে সমিতির পাঁচ সাত হাজার সভ্য সমবেত হইয়া, ছোট লাঠি, 
বড় লাঠি, ছোরা প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। ছুই দিকে ছুই প্রকাণ্ড 
বৃক্ষের উপর বড় বাঁশ বাঁধিয়! তাহাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন 
করা হইত। ঘেদলযদ্ধ করিয়া বিপক্ষ দলের এ জাতীয় পতাক 
কাড়িয়া লইতে পারিত ও প্রধান সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিতে 
পারিত সেই দলই জয়লাভ করিত। বহুলোক এই "যুদ্ধে অ'হত 
হইত। এজন্য পুর্ব হইতেই হাসপাতাল ও ডাক্তারের ব্যবস্থা 
থাকিত। প্রত্যেক লাঠিতে রং মাখান থাকিত এবং কাহারও, 
কাপড়-জামায় এ রং লাগিলে সে আহত বলিয়া গণ্য হইত ও 
তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত। কহ তাহাকে প্রহার করিতে 
পারিত না এবং আমবুদলন্স আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে লইয়া 
যাইত। এক কুত্রিম যদ্ধে আমি আহত হইয়াছি, অর্থাৎ বিপক্ষের 
লাঠির আত্বাতে আমার জামায় রং এর দাগ লাগিয়াছে। আমার 
সেদিকে লক্ষ্য ছিল নাঁ। আমি মারামারি করিয়া যাইতেছি-- 
এমন সময় এক পরিদর্শক সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি 
আমার ঘাড় ধরিয়া আমাকে বসাইয় দিলেন। এদিকে অপর রাস্তা 
দিয়া বিপক্ষের একটি দল আসিয়! আমাদের দলের উপর সঙ্গীন- 
চালনা রিল । চারিদিকে চাহিয়া যখন দেখিলাম, পরিদর্শকটি 
চলিয়া গিয়াছে তখন একখানা বড় লাঠি লইয়া আমি বিপক্ষ 
দলটিকে বাধা দিলাম। পরে দূর হইতে তাহারা আমাদের 
দলের উপর বড় লাঠি নিক্ষেপ করতে লাগিল--আমরাও পাল্টা 
জবাব দিতে লাগিলাম। হঠাৎ বিপক্ষের একটি বড় লাঠি আমিয়। 


২৩০ জেলে তিশ বছর ও পাক-ভ্তারতের স্বাধীনত৷ সংগ্রাম 


আমার কপালে পড়িল । তাহা ফিরাইতে না পারায় আমার কপাল 
বাহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এমন সময় ত্যাম্বলেন্স আসিয়া 
আমাকে উঠাইয়া লইয়া গেল এবং একখানা গাড়ীতে করিয়া 
হ'সপাতালে রাখিয়া আসিল। সেই রাত্রেই হাসপাতালে 
থাকিয়া সংবাদ পাইলাম আমাদের অর্থাৎ মফঃস্বলের জয় 
হইয়াছে। 

সাটিরপাড়ার নিকট চিনিশপুর কালীবাড়ী অবস্থিত। ইহা 
প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসে, কোন এক তিথিতে 
( অমাবস্যা ) সেখানে হাজার হাজার লোক পূজা দিতে আসে। 
এই পুক্জায় চশীর-পাচশ পাঠা এবং পাঁচ-সাতটা মহিষ বলি পড়ে। 
একবার গুজব রটিল যে, এই পুজার দিন মুসলমানেরা কালীবাড়ীটি 
আক্রমন করিবে । আমি মফম্বল সমিতির সম্পাদকগণকে সংবাদ 
দিলাম, সেইদিন প্রাতে লাঠিসহ সকলকে উপস্থিত থাকিতে হইবে । 
প্রায় পাচশত স্বেচ্ছাসেবক এ দিন উপস্থিত হইল। প্রথমে 
তাহাদিগকে “কুচকাওয়াজ করাইলাম, পরে যাত্রীদের সুবিধার জন্য 
তাহাদের নানা কাজে বিভক্ত করিয়া দিলাম। সন্ধ্যা পস্ত আমরা 
সেখানে উপস্থিত ছিলাম, কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই এবং যাত্রীরা 
সকলে বিদায় হইলে আমরাও প্রত্যাবর্তন করিলাম। 

সাটিরপাড়া ছিল মফঃম্বল সমিতির একটি কেন্দ্র। এই 
কেন্দ্রে প্রায় দেড় শত সভ্য ছিল। এই কেন্দ্রের অধীনে 
পঞ্চাশটি শাখা সমিতি ছিল। আমরাই গ্রামে-গ্রামে যাইয়া 
এ সকল শাখা-সমিতি স্থাপন করি। উহাদের সভ্যগণকে 
আমরাই খেলা শিখাইতাম। এইভাবে সমিতির কাজ ভ্রুত 
অগ্রসর হইতে থাকিলে একদিন শুনিতে পাওয়া গেল বাহ 
গ্রামে একটি ডাকাতি হইয়াছে । ডাকাতরা সকলেই ভদ্রলোক 
এবং তাহার পুলিশের সহিত লড়াই করিয়া পলাইয়া গিয়াছে, ধরা 
দেয় নছি। এই ঘটনায় এক অভিনব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল । 


শব্প্রবদলের উত্পান্ত ও ক্নবারা 


পুলিশ ঢাকা-সমিত্ির বোডিং ও অন্যান্ত স্থান থানাতল্লাপী করিতে 
আরম্ত করিল। এই বাহ! ডাকাতির একটু বিস্তারিত বিবরণ দিলে 
পাঠকের স্বদেশী ডাকাতদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে । ১৯০৮ সনে 
বাহা ডাকাতি হয়। পুলিশ মনে করে ইহা অন্ুুশীলন-সমিতির 
কজ। এই ডাকাতিতে যুবকের দল অসাধারণ বীরত্ব দেখা ইয়াছে, 
এই ডাকাতের প্রমাণ করিয়াছে বাঙ্গালীরা ভীরু নয়, বাঙ্গালী 
লড়াই করিতে জানে, মরিতে জানে । ডাকাতেরা সংখ্যায় পয়ত্রিশ 
জন ছিল, তাহার। নিদিষ্ট সময়ে বাড়ী আক্রমণ করিতে পারে নাই, 
মধ্য রাত্রিতে বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল এবং যখন -তাহাদের লুণ্ঠন 
কাধ শেষ হয় তখন প্রায় ভোর হইয়াছে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিয়া 
বড় ঘাসী নৌকায় উঠিয়াছে, নৌকার দ্রাড়ি-মাঝির কাজও তাহারাই 
চালাইয়াছে। অপ্রশস্ত খালের মধ্য দিয়া ডাকাতের দল নৌকা 
বাহিয়৷ চলিয়াছে । ডাকাত দেখার জন্য খালের ছুইপাড়ে শত শত 
লোক নৌকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছ.টিয়াছে। ডাকাত ধরার জন্য 
বহুলোক বন্দুক, কোচ, বল্লম, প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ডাকাতদের 
আক্রমন করিয়াছে । ডাকাতের দল মাঝে মাঝে বন্দুক ছুড়িয়া 
লোকদিগকে ভয় দেখাইতেছে । ইতিমধ্যে থানায় সংবাদ পৌীহ্ছিয়াছে, 
দারোগ। পুলিশ কনেষ্টেব লও বন্দুকসহ উপস্থিত হইয়াছে। খগুযুদ্ধ 
স্থরু হঈয়াছে। এভাবে কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়াছে ঃ ডাকাতের 
দল ছোট নদী হইতে বড় নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। চারিদিকে 
সংবাদ পে ীছিয়াছে। বিভিন্ন থানার পুলিশ-বাহিনীসহ দারোগারাও 
বন্দুক লইয়া ডাকাত ধরার জন্য উপস্থিত হইয়াছে । পুলিশের লোক 
ছাড়াও যাহাদের বন্দুক ছিল তাহারা ও বন্দুক সহ উপস্থিত হইয়াছে। 
লড়াই চলিতেছে । ধলেশ্বরী নদীতে শত শত'নৌকা, সহত্্ সহত্ত 
লোকের সমাবেশ হইয়াছে । উভয় পক্ষ হইতে গুলির আওয়াজ 
আমিতেছে, উভয় পক্ষে হতাহত হইয়াছে । সন্ধ্যা পধন্ত সমস্ত 
দিন এ ভাবেই চলিতেছে । ডাকাতির সংবাদ ইতিমধ্যে টাকাতে 


৩২ জেলে প্রিশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত। সংগ্রাম 


পৌছিয়াছে । পুলিশ-স্ুপার ডাকাত ধরার জন্য গুর্থা সৈন্য সহ 
লঞ্চ! যোগে রওনা হইরাছেন। ডাকাতেরা ছিল তরুণ 
যুবক। আচার নাই, নিদ্রা নাই, অনবরত পরিশ্রম করিতেছে। 
হতাহত হইতেছে । নৌক]। গুলি-বিদ্ধ হওয়ায় অনবরত নৌকায় 
জল উঠিতৈেছে। কয়েকগ্ন জলসেচার কাজে নিযুক্ত আছে। কিন্ত 
সন্ধার সময় প্রবল ঝডবষ্টি আরম্ভ হইল । চারিদিক অন্ধকার, 
ধলেশ্বরী নদী ক্রোধে উন্মন্ত হইয়াছে । ধলেশ্বরীর রুদ্রমৃতি, উত্তাল 
তরঙ্গমালা দেখিয়া বলুলোকের মনে ডাকাত ধরা অপেক্ষা প্রাণ 
বাচানোর চিম্কাই প্রবল হইল । নিশার অন্ধকারে ডাকাতের নৌক। 
ষে কোথায় বিলীন হইয়া গেল কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। এই 
খগ্ুযুদ্ধে অনুশীলন সমিতির সভা গোপাল সেন নিহত হয়। রাজেন্দ্র 
দত্ত ও ক্ষিরোদ ঘোৰ আহত হন। এই ডাকাতির মধো শচীন্্ 
ব্যানাজি ( বিক্রমপুর ঢাক] ) শান্তিপদ মুখাজি (ঢাকা ) অমৃত লাল 
হাঁজরা (মানিকগঞ্জ ঢাকা) শিশির কুমার রায় (ফরিদপুর) আশুতোষ 
দাস গুপ্ত (বিক্রমপুর ঢাকা ) শরৎ চাটাজি ( ফরিদপুর ) যোগেন্দ্র 
দাশ গুপ্ত (কলমা ঢাকা ) সতীশ দাশ গুপু (স্বামী সত্যানন্দ 
ফরিদপুর ) জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র মঙ্গুমদার ( ময়মনসিং) শশী সরকার 
(বাহু! ঢাকা ) অংশ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। 

স্বদেশী যুগে লোকের মনে আজিকার মতো নেতৃত্ব স্প্‌হা ছিল না, 
স্পহা ছিল দেশের সেবা করিবার, মার তখনকার দিনে দলাদলি 
ছিল না, দলাদলির স্থানে ছিল সহযোগিতা । আমি যখন থার্ড- 
ক্লাসে অধ্যয়ন করি তখন আমার অধীনে মহেশ্বরদী পরগণায় 


পঞ্চাশটি শাখা"সমিতি ছিল। সেইসব সমিতির সম্পাদক ছিলেন-- 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান 


শিক্ষক প্রধান পণ্ডিত_কেহ আই এ. পাশ, কেহ বি-এ পাশ 
কেহ পোষ্ট-মাষ্টার, কেহ তালুকদার । সকলেই ছিলেন বয়সে ও 
বিদ্যায় আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সাটিরপাড়াতেও প্রথম ও দ্বিতীয় 


[বপ্লবদলের উৎপাত্ত ও কর্মধারা ৩৩ 


শ্রেণীর অনেক ছাত্র সমিতির সভা ছিল। আজকালকার যুগে ইহা 
কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারিবেন না, মনে করিবে হয় ইহা 
অসম্ভব, না হয় ইহা অতিরঞ্জিত। অথচ ইহার মধ্যে অসম্ভব বা 
অতিরঞ্জিত কিছুই নাই। ইহাঁতো। মাত্র সেদিনের কথাঃআমার শিক্ষক 
মহাশয় ও বন্ধুদের মধো প্রায় সকলেই এখনও জীবিত আছেন । 
সাধারণ লোক হইতে প্থক করিয়া! দেখানে। যায় আমার মধ্যে এমন 
কোন বিশেষত্ব ও ছিল না--তখনকার দিনে নেতার নির্দেশ পালনে 
বয়স ও বিদার প্রাপান্তও কেহ কোনদিন দেখিতে চাহে নাই। ইহাই 
ছিল তখনকার কর্মীদের নিকট যুগ-ধর্ম। এখন প্রেসিডেণ্ট-সেক্রেটারী 
ইলেকসনের সময় কত দলাদলি, মারামারি, মাথা ফাটাফাটি 'হয়; 
কিন্তু সেই যুগে ইহা কল্পনারও অতীত ছিল। সকলেই মনে করিত 
সমিতি যাহার উপর ভার দিয়াছে সে যে-কেহই হউক, তাহারই কথ। 
আমরা শুনিব এবং সকলে মিলিয়া আমর] তাহাকে সাহাষ্য করিব। 
প্রতোকটি কাজে আমি সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ 
করিয়াছি । সকলেই আমাকে মেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন । আমি 
যখন সময় সময় সাটিরপাড়া বিদ্যালয়ে ড্রিল করাইয়াছি, তখন 
অনেক সময় অনেককে ধমক দিয়।ছি কিন্তু উহাতে কেহ আমার 
উপর কোনদিন বিদ্বেষভাব পোষণ করে নাই বরং তাহার1 লজ্জিতই 
হইয়াছেন। আজকাল কোন যুবক-কর্মীকে কাজের কথা বলিলে 
প্রথমতঃ সে একদফ। তর্ক করিবে কারণ সে তো! অন্ধ-বিশ্বাসী নহে, 
তাহাকে বুঝিতে হইবে কাজটি ঠিক কিনা--অতঃপর ছুই ঘণ্টা 
তর্কের পরে সে বলিবে “এ কাজের ভার ত অন্যের উপর দেওয়। 
যাইতে পারে ।৮ ইহাই হইতেছে আজকালকার অধিকাংশ যুবকের 
কর্ম-চরিত্র । আজকালকার ছেলের অবশ্য বুঝে বেশী, তাই বোধ 
হয় তর্কও করে বেশী। তর্ক করিতে করিতেই সমস্ত শক্তি নষ্ট করে, 
কাজ করিবার আর বেশী ক্ষমন্তা থাকে না। অথচ তখনকার 


ছেলের! কাজই বেশী করিত, তর্ক করিত না । তখনকার দিনে যখন 
৩) 


৩৪ জেলে প্রিশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনতা সংগ্রাম 


যাহাকে যাহা বলা হইয়াছে, বিনা বাক্যব্যয়ে সে তখনই তাহা! 
করিয়।ছে। আজকাল কোন একটি ছেলেকে শাসন করিলে সে হয়ত 
দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, অথবা গোপনে দল পাকাইবাৰ চেষ্টা 
করিবে- ষড়যন্ত্র করিবে । তাই দেখা যায় বতমান যুগে ভাব-প্রচার 
যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু আন্তরিকতা কমিয় গিয়াছে । নেতা হওয়াও 
তখন বড় শক্ত ব্যাপার ছিল। নেতৃত্ব তখন মোটেই লোভনীয় 
ব্যবসা ছিল না। নেতাদের বিপদই ছিল তখন বেশী, ফাসি, 
দ্বীপান্তর, গুলিব আঘাতে মৃত্যু । অনুশীলনের নেতা প্রত্যেকেই 
ছোট হইতে বড় হইয়াছে। প্রথমে প্রত্যেককে ব ড়ী-ঘর ছাড়িয়া 
গ্রামে গিয়া বসিতে হইয়াছে । একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, হয়তো সেখানে 
কোন ভদ্রলোকের বাস নাই, সেখানে প্রথমে তাহাকে একটা 
মবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকিতে হইয়াছে, 
গ্রামের লোকেরমুষ্টিভিক্ষার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। 
সেখানে যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছে, যে অসীম সাহসের 
পরিচয় দিয়াছে, যে ছুঃখ-কঞ্ট ভোগ ও ত্যাগের পরিচয় দিতে 
পারিয়াছে সে-ই ধীরে ধীরে প্রধান-কেন্দ্রে আসিয়াছে । দলের 
লোক তাহাকেই নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তখন কোন 
“ইলেকসন? ছিল না, তখন ছিল যোগ্যতা । বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে, 
কে কার নেতৃঙ্থ মানিবে, সকলেই নেতা । 

সমিতির ব্যয় নিাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইত। কিন্তু এই 
অর্থের অভাব কোনদিন হয় নাই-__নানাভাবে অর্থ সমস্যার সমাধান 
হইত। আমার খরচের জন্য বাড়ী হইতে যে টাকা পাঠাইত তাহা 
সব খরচ হইত না । অবশিষ্ট যাহা থাকিত সমিতির কাজে তাহা 
বায় করিতাম। আমার ছুধ ও জলখাবারের টাকা বাচিয়া যাইত। 
কারণ সকলের সামনে একা ছুধ ও জলখাবার খাইতে লজ্জাবোধ 
হইত। সময় সময় বাড়ী হইতে ঘি, কাপড়-জামা বই প্রভৃতির 
নক্মি করিয়াও টাকা আনাইয়া সমিতির কাজে ব্যয় করিয়াছি। 
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কমার বাড়ী হইতে টাকা পাঠাইতে কেহ কখনও কার্পণ্য করে নাই 
রা আমাকে সন্দেহও করিত না। যখন যত টাকার জন্য লিখিতাম 
তাহাই পাইতাম। আমরা সাটিরপাড়াতে মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন 
করিয়াছিলাম__সপ্তাহে ছুই মণ চাউল পাইতাম । এ চাঁউল-বিক্রীর 
টাকা সমিতির তহবিলে জমা হইত। কিছুদিন পর আয়ের আর 
একটি পথ আবিষ্কৃত হইল। আমাদের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
রজনীকান্ত ভট্টাচাধ্য মহাশয় একদিন বলিলেন-শ্রাদ্ধের বুষ ও 
বংসতরী শাস্ত্রানুসারে অস্বামিক,বর্তমানে গোয়ালা ও বৈদিকত্রাহ্মণে 
লইয়া যায়, তোমরা দেশের কাজের জন্ঠ তাহ] গ্রহণ করিতে পার। 
ঈহার পর যেখানেই শ্রাদ্ধ হইত সেখানেই যাইয়া আমরা বৃষ ও 
বংসতরী লইয়া আদিতাম। উহ বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত টাকা 
সমিতির তহবিলে জমা দিতাঁম। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রণও 
খাইতাম, দক্ষিণাও নিতাম । দক্ষিণার পয়সাও সমিতির প্রাপ্য ছিল। 
আমরা একবার বলপুরক গো-হরণ করি-__আমার বন্ধু ও সমিতির 
সভ্য গোতাসিয়া গ্রামের বীরেন ভট্রাচার্ষের বাড়ীর শ্রাদ্ধে। বীরেনের 
বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল। কাজেই শ্রাদ্ধে বেশ টাক।-পয়সা খরচ 
করিবে। শ্রাদ্ধের দিন আমরা ত্রিশস্চলিশ জন লোক লাঠিসহ 
(সেখানে উপস্থিত হইলাম । গোয়াল! ও ব্রাহ্মণগণও স্কির করিলেন 
যে, তাহারা আমাদিগকে বাধা দ্রিবেন। বীরেন খুব আদর-যত্ু 
করিয়া সকলকে খাওয়াইল, আমরা*সকলেই ব্রাহ্মণ হিসাবে দক্ষিণাও 
পাইলাম । শ্রাদ্ধের পর গোয়াল এবং ব্রাক্ষণদের সহিত আমাদের 
একটি খণ্ড যুদ্ধ হইল । আমরাই জয়ী হইলাম এবং গোধন লইয়া 
চলিয়া গেলাম। এই ঘটনার পর বৈদিক ব্রাহ্মণ ও গোয়ালাদের 
প্রতিনিধি ঢাকায় যাইয়া নেতাদের নিকট অভিযোগ করেন এবং এই 
সতে” মীমাংসা! হয় যে, গোধনের পরিবর্তে তাহারা তাহাদের ছেলে- 
দিগকে সমিতির সভ্য করিয়া দিবেন, শ্রাদ্ধ ও বিবাহ উপলক্ষে 
সমিতিকে চীদ| দিবেন এবং আমরা জার বলপুর্বক গো-হরণ করিতে 
পারিব না। 
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সাটিরপাড়ার নিকট মাছিমপুর গ্রামে আমাদের শাখা-সমিতি 
ছিল। সেই সমিতির সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিল ছুই 
ভাই। তাহারা উভয়েই পুলিশের গুপ্তচর ছিল। তাহার] খুব 
উৎসাহী, বিনয়ী এবং এতটা] বাধ্য ছিল যে কেহ তাহাদিগকে কোন- 
রূপ সন্দেহ করে নাই । মাছিমপুব সমিতিটি আমার এক সহকারীর 
অধীন ছিল। একদিন সংবাদ পাইলাম ঢাকা সহরে খেলার প্রি- 
যোগিতা হইবে । আমরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিব মনস্ত 
কবিলাম। ইহা জানিতে প।রিয়া, গুপ্তচর ভ্রাতৃদ্ধয় আমার সহকারীর 
নিকট প্রস্তাব করিল যেতাহাদের একটি বড় নৌকা আছে, 
বিনা ভাভার তাহারা সেই নৌকাব ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে । 
আমাদেব নিজেদেরই নৌকা চালাইয়া সহরে যাইতে হইবে । আমি 
এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম । পোকা ছয় মাইল দূরে শীতললক্ষার 
পাবে ছিল--গুপ্ুচর ছুইটি আমাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া লইয়া 
চলিল। রাত্রি প্রায় এগারোটাৰ সময় আমবা নদীর ধারে এক 
নির্জন স্থানে একটি নৌকা দেখিতে ।পাইলাম। গুপ্তচরদেব নিদেেশ 
অন্রুসাবে আমবা সেই নৌকার উঠিয়। নৌকা ভাসাইয়া দিলাম । 
গুপ্তচব ভ্রাতৃদ্ধয় সহ মামরা প্রায় মোট আঠার জন এ নৌকায় 
ছিলাম । ঢাকা কতদৃব-_-যাইতে কতদিন লাগিবে, এতগুলি লোক 
লইয়! যাইতেছি--তাহাবা রাস্তায় কি খাইবে--ইত্যাদি চিন্তা 
আমার মাথায় আসে নাই। নৌকাতে কোনো আলো ছিল না : 
উপবন্ত আমরা সকলেই নৌকা চালানো সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলাম । 
যাহা হউক, শ্রোত আমাদের অনুকূল ছিল, নৌকা চলিতে লাগিল । 
পরদিন প্রাতে ডাঙ্গাবাজারে আমাদের নৌকা পৌছিল। সারারাত্রির 
পরিশ্রমে সকলেই. ক্ষুধাত ছিল-_বাজার নিকট দেখিয়া চিড়াগুড় 
কিনিবার প্রস্তাব হইল। প্রস্ত।বে, আমার মুখ শুকাইয়া গেল । 
বলিলাম, "টাকা তো আনি নাই। যছুনাথ দাসতখন আমাকে 
রক্ষা করিল। সে বলিল, “টাক! আমার নিকট আছে ।' বলিয়া 
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সতের টাকা আমার হাতে দ্িল। যদ কিছুদিন পূর্বে আমাদের 
গ্রামের সমিতি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিল, আমাদের গ্রামের 
সতীশ রায়, বিশ্বেশ্বর চক্রবস্তী প্রভৃতি কয়েকজন গান গাহিয়া, 
ভিক্ষা করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার! সেই টাকা 
যছুকে দিয়াছিল। যছু পুর্বদিন সাটিরপাড়া ফিরিয়াছে। সে সেই 
টাকা আমাকে দিয়াছিল। তখন আমি কাজে ব্যস্ত থাকায় 
বলিয়াছিলাম, “এখন তোমার নিকটেই রাখ ।” যু বুদ্ধি করিয়। 
সেই টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সেই টাকা হইতে এখন 
চিড়াগুড় কেনা হইল। এই সময় একটি গুপ্তচর বলিল, তাহার শরীর 
বিশেষ ভাল বোধ হইতেছে ন', বাঁড়ীতেও একটু কাজ আছে। সে 
বাড়ীর কাজটুকু সারিয়া সেইদিনই গ্ঠীমারে নারায়ণগঞ্জ পৌছিবে এবং 
সেইখানে আমাদের সহিত দেখা করিবে । আমি তখন কোন সন্দেহ 
করিতে পারি নাই, তাহাকে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিলাম। সে 
চলিয়। গেল, আমরাও নৌকা ভাসাইয়া দিলাম । গুপ্তচরটি ডাঙ্গা- 
বাজারে নামিয়া নরসিংদী থানার দারোগা সহ ঠটীমারে নারায়ণগঞ্জে 
রওনা হইল। আমাদের নৌকায় থালা, বাটি, ঘটি কিছুই ছিল না, 
কাজেই খাইবার খুব অন্তুবিধা হইয়াছিল । কিন্তু উৎসাহ ও আনন্দে 
কেহ তাহা গ্রান্া করে নাই । বৈকালে আমাদের নৌকা নারায়ণগঞ্জে 
পৌছিল। রাস্তায় যছুর খুব জ্বর হইয়াছিল। পুর্ব রাত্রে বৃষ্টিতে 
ভিগ্গিযাছিল। আমাদের সঙ্গে বিছানপত্র কিছুই ছিল না। জ্বরের 
ঘোরে সে কতকটা অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে । সঙ্গের গুপ্তচরটি, 
আমাদের নৌকা নিরাপদে রাখিবে বলিয়া স্থির ছিল, সে তদনুসারে 
ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। যহুর সেবর জন্য আমি ও বিনোদ 
চক্রবর্তী নৌকায় রহিলাম। অপর সকলকে ঢাকা পাঠাইয়া বলিয়া 
দিলাম,তাহার! ট্রেনে ঢাকা যাইয়া আমাদের সংবাদ দ্রিবে। কিছুক্ষণ 
পর গুপ্তচরটি একটি হিন্দুস্থানী “কন্ষটব ল্‌কে? ময়লা কাপড় পরাইয়া 
বাসার চকর সাজাইয়। আনিয়া আমাকে বলিল, সে তাহার এক 
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আত্মীয়ের বাসার চাকর, সে নৌক1 পাহারা দ্িবে। আমি নৌকার: 
জন্য নিশ্চিন্ত হইলাম। ঘণ্টাখানেক পর দেখিতে পাইলাম অনেক- 
গুলি পুলিশ আমাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে । ক্রমে তাহার! 
নিকটবর্তী হইল এবং পরে দৌড়াইয়া ও লাফা ইয়া আমাদের নৌকায়, 
উঠিল। সারা নৌকা তাহারা তন্ন-তন্ন করিয়। তল্লাসী করিল কিন্তু 
কিছুই পাইল না। অবশেষে আমাদিগকে (আমার সহপাঠী যছুনাথ 
দাঁস এবং বিনোদ চক্রবর্তাকে ) গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
অস্ত্র সংগ্রহ, বোমার কারখান। 


অনুশীলন সমিতির নেতারা বিশ্বান করিতেন স-শস্ত্র বিপ্লব 
দ্বারাই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, তাই তাহারা ভাবী স-শস্ত্র অভ্যুর্থা- 
নের আয়োজন করিতে লাগিলেন। স-শস্ত্র অভ্যর্থানের জন্য প্রয়ো- 
জন জনবল, ধনবল এবং অস্ত্র-শস্্র। নেতৃবর্গ তাই গোপনে অস্ত্র-শস্্ 
গ্রহ ও দল বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহারা বিশেষ 
পরীক্ষিত, অন্ত্য প্রতিজ্ঞার সভ্য, তাহাদিগকে অস্ত্র-সংগ্রহ বিভাগে 
নেওয়া হইত। এই বিভাগের লোকেরা প্রকাশ্য কোন আন্দোলনে 
বা অপর কোন বেপ্লবিক কাজে যোগ দিতে পারিত না। তাহার! 
এরূপ কোন কাজ করিতে পারিত না যাহাতে পুলিশের সন্দেহ হয়। 
তাহারা রাজনৈতিক সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিদ্িগের সহিত প্রকাশ্ঠে 
মেলামেশা করিতে পারিতনা। যাহারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিত 
নও তর বি সব পধর্ক্ষ৬ -ভছধঝ$ ভীমভ, খর সিডি, 
কঠোর সাজা হইবে। তাহারা পুলিশের নিধাতন এবং জেল' 
নৃনিশ্চিত, ইহা জানিয়াই এই সব গুরু দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিত । 


অস্ত্র লংগ্রহ, বোমার কারথান। ৩৯ 


স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দ্রিকে ফরাসী চন্দননগরে অস্ত্র আইন 
ছিল না, সেখান হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করা সহজ ছিল, অবশ্য 
পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ফিরিঙ্গীদিগের নিকট হইতে কিছু 
অস্ত্র সংগ্রহ হইয়াছে । বিপ্লবীদিগের বন্দুক-পিস্তল আমদানী 
হইয়াছে বিদেশ হইতে, বিদেশগামী জাহাজের মারফৎ। দেশীয় 
রাজাসমূহ হইতেও কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে । আবার দেশেও 
বন্দুক-পিস্তল তৈয়ারের চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্ত আশানুরূপ ফল 
পাওয়া যায় নাই । 

তখন অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বন্দুক-পিস্তল ক্রয় করার 
লাইসেন্সের প্রয়োজন হইত না, তাহার বিনা লাইসেন্সেই ক্রয় 
করিতে পারিতেন। আমাদের কাপাসাটীয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ- 
কুমার রায় অনারেরী ম্যাজিষ্রেট ছিলেন। সে ১৯১০ সনের কথা, 
আমি তখন পলাতক ছিলাম। কৃষ্ণকুমার রায়, অনারেরী ম্যাজিষ্রে- 
টের নামে কলিকাতার এক বন্দুক-বিক্রেতা সাহেব কোম্পানীর 
ঠিকানায় একটি মশার পিস্তল ও ছুইশ" কার্ত জের অর্ডার গেল। 
ঠিকানা দেওয়া হইল ঢাকার একটি বাসার। এ ঠিকানায় 
মাল পাঠানোর সংবাদ আসিল। মাল আনিতে হইবে সদর 
পোষ্ট আফিস হইতে, অনারেরী মণজিপ্ট্রেটের নিজের। আমা- 
দের একজন সভ্য আড়াই হাজারেগ জনৈক জমিদার পুত্র ধীরেন্দ 
চৌধুরী অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষ্ণকুমার রায় সাজিয়া, একখানা 
ভাল ঘোড়ার গাড়ীতে মাল খালাসের জন্য সদর পোষ্ট আফিসে 
গেলেন। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী দূর হইতে গতিবিধি লক্ষ্য 
করিতেছিলেন, কোন গুপ্তচর পেছন লইয়াছে কিনা। ধীরেন্দ্র 


চৌধুরী অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট “কৃষ্ণকুমার রায়” নাম দস্তখত করিয়া 
নিরাপদে নাল লইয়া আসিল, মাল সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ স্থানে চলিয়া 
গেল। ইহার পর যখন পিস্তলের অনুসন্ধান হইল, তখন পুলিশ 
জানিল কৃষ্ণকুমার রায় ইহার কিছুই জানেন না, নাম দস্তখতও 


59 জেলে 'জ্রিশ-বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত। সংগ্রাম 


তাহার নয়। পুলিশ বুঝিয়া ফেলিল ইহ] চাকা অনুশীলন সমিতির 
সভ্যদিগের কাণ্ড। তখন মশার পিস্তল ও কার্তজের সন্ধানে বহু 
বাড়ী তল্লাসী হইল কিন্তু মশার পিস্তল বা কার্তুজের কোন সন্ধান 
পাইল না। এরূপ ভাবেও কিছু পিস্তল আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে। 

বিপ্লবীদের কয়েকটি বোমার কারখানা ছিল, তন্মধ্যে চন্দননগরের 
বোমার কারখানাই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই চন্দননগরের 
বোম! দিল্লীতে বড়লাটের উপর পড়িয়াছিল, লাহোর হইতে 
মৌলবীবাজার (শ্রীহট ) পর্যস্ত বনুস্থানে এই একই জাতীয় বোমা 
ব্যবহৃত হইয়াছিল। চন্দননগরের বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত 
মতিলাল রায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী বোস, মনীন্দ্রচন্্র নায়েক 
প্রভৃতির তত্বাবধানে বোমা তৈয়ার হইত। এই বোমার খোল 
রাজাবাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃত হাজর। তৈয়ার 
করিতেন। ইতিপুর্ব্বেই বারীন বাবুদের মাণিকতলা বোমার কারখান। 
স্থাপিত হয়, উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র দাস কানুনগুর তত্বাবধানে 
বোমা তৈয়ার হইত। উল্লাসকর দত্ত খুব প্রতিভাশালী যুবক 
ছিলেন, তিনি নিজেই গবেষণা করিয়া বোমা তেয়ার করিতেন । 
হেমবাবু ফরাসী দেশ হইতে বোমা তৈয়ার প্রণালী শিখিয়া আসি- 
য়াছিলেন। বোমার উপাদাম সংগ্রহ করাও কম কঠিন 
ছিল না। 


ডাক্তাতি 


বিপ্রব দল চালা ইতে, স-শস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করিতে লক্ষ লক্ষ 
টাকার প্রয়োজন। এখন এই টাকা আসিবে কোথা হইতে ? স্বদেশী 
আন্দোলনের প্রথম দিকে বিপ্লবী দলের নেতারা কোন কোন 
বড়লোকের নিকট হইতে বিপ্লবের জন্য কিছু অর্থ সাহাঁধ্য পাইয়া 
ছেন, কিন্তু আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলার পর ১৯৮ সনে নরেন 


অস্ত্র সংগ্রহ, বোমার কারখান। ৪৯ 


গোস্বামীর স্বীকারোক্তির ফলে আর কোন বড়লোক অর্থ সাহায্য 
করিতে সাহসী হইতেন না। স্ুতরাং বিপ্রবীদিগকে অর্থ সংগ্রহের 
প্রয়োজনে অপর পথ গ্রহণ করিতে হইত, তাহা আবেদনের 
নয় আদায়ের পথ। এই কাড়িয়া লওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি এই, 
ইহাদ্ারা বিপ্লবীদিগের সামরিক শিক্ষা হইবে। তাহারা 
ডাকাতি করার সময় চোরের মত কিছু করে নাই, বীরের মতই 
সাড়ম্বরে ডাকাতি করিয়াছে । ডাকাতি বা &০61০॥॥ এর সময় এক- 
জন নেতা থাকিতেন। তিনি সেই দলের অধিনায়ক, সকলে তাহার 
নর্দেশ অনুসারে চলিবে । তিনি সকলের নিরাপত্তার জন্য, অর্থ ও 
অস্ত্র-শস্ত্রের নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকিতেন। তিনি এই দলটিকে 
কয়েকটি উপদলে ভাগ করিয়া বিভিন্ন কাজের ভার দিতেন । প্রতোক 
উপদলের একজন নেতা থাকিতেন। এই উপদলের মধ্যে থাকিত 
(১) রক্ষিদল, (২) মশাল দল, (৩) সিন্ধুক ভাঙ্গা দল, (৪) অর্থ 
সংগ্রহ দল। (১) রক্ষিদল _এই দলের লোকেরা বন্দুক লইয়া সেই 
বাড়ীর বিভিন্ন রাস্ত! পাহারা দিবে, যেন বাহির হইতে কেহ 
আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে । বাড়ীর ভিতরে 
যাহারা কাজ করিতেছে, তাহাদের নির[পত্তার জন্য এই দল দায়ী 
থাকিতেন। 

(২) মশাল দল--যে সব স্থান আলোর প্রয়োজন, তাহার 
সেই সব স্থানে মশাল জ্বালাইয়া রাখিবেন। ৩) সিন্ধুক ভাঙ্গ। 
দল__এই দল ছেনী ও হাতুরীদ্বারা লোহার সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া দিবেন। 
(8) অর্থ সংগ্রহ দল-_এই দল অর্থ সংগ্রহ করিবে। ডাকাতির 
সময় ১০।১৫টা মশাল থাকিত। তিন পোয়া বোতলে কেরোসিন 
ভরিয়া, সলত৷ দিয়া, মাটি দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া মশাল তৈয়ার কর! 
হইত। ডাকাতির সময় নিদিষ্ট প্ল্যান অনুসারে অন্মান রাত্রি ১০টা 
কি ১১টার সময়, নির্দিষ্ট বাড়ী আক্রমণ কর হইত । সেই ডাকাতি 
বা ৪০6০0 এর নেতা বিউগল বাজাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর 
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টারিদিকে মশাল জলিয়া উঠিল,কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ হইল ও 
বিভিন্ন চীৎকার দেওয়া হইল। ঘরের দরজায় ১২ পাউও হাতুরের 
ঘা পড়িল, সঙ্গে সে দরজা খুলিয়া গেল। বিভিন্ন উপদল নিজ নিজ 
কাজে নিযুক্ত হইল। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামবাসী জাগিয়াছে, 
ডাকাত প্ররার জন্য কোচ, বল্পম, বন্দ ক গ্রামে যাহা ছিল, গ্রামবাসী 
লইয়া আসিয়াছে । অমরা লোহার সিন্ধুকের চাবির জন্য গৃহন্বামীকে 
বিশেষ উৎপীড়ন করি নাই, আমাদের সম্বল ছিল ১২ পাউও হাতুরী 
এবং ছেনী। বড় বড় লোহার সিন্ধুক ১*।১২ মিনিটের মধ্যে ভাজা 
হইয়া গিয়াছে । যাহার উপর যে কাজের ভার সে তাহা করিয়া 
যাইতেছে । নেত৷ চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া তত্বাবধান করিতেছেন, 
যেখানে কোন বিপদের আশঙ্কা তিনি সেখানে গিয়া নিদেশি 
দিতেছেন। 
নির্দিষ্ট সময়ে নেতাঁব বিউগল বাঁজিয়া উঠিল, প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ কাজ ও স্থান ত্যাগ করিয়া নেতার নিকট উপস্থিত হইল । 
নেতা তখন নিদেশ দিলেন সারিবদ্ধভাবে দাড়াউতে (1581) 10 )। 
সকলে সারিবদ্ধ ভাবে দীডাইল। নেতা গণনা করিয়া দেখিলেন, 
সংখা ঠিক আছে কি না। তারপর অর্ডার হইল মার্চের । সারিবদ্ধ 
ভাবে সকলে চলিতে লাগিল, অড্ডার হইল ডবল মার্চ । সকলে 
জিনিষপত্র ও মালপত্র লইয়া সারিবদ্ধ ভাবে দৌড়াইতে লাগিল। 
পরে নিদিষ্ট স্থানে পৌছিয়া, নেতার নির্দেশে অস্ত্রশস্ত্র একদিকে, লুষ্ঠিত 
দ্রব্য একদিকে ও লোকজন একদিকে, বিভিন্ন পথে চলিয়া গেল । 
চলিয়া যাওয়ার পুবে্বে নেতা সকলের পকেট তল্লাসী করিয়া দেখিতেন 
কোন কাগজপত্র বা মালপত্র কাহাবও নিকট আছে কি না। 
ডাকাতির সময় সেই বাড়ীতে কোন জিনিষ ফেলিয়া আসার উপায় 
ছিল না, গণন। করিয়া প্রত্যেককে জিনিষ দেওয়া হইত এবং গণনা 
করিয়া ফেরৎ লওয়া হইত। 
অনুশীলন সমিতির ডাকাতি সম্বন্ধে এইরূপ বিধিনিষেধ ছিল,তাহা' 


অস্ত্র সংগ্রহ, বোমার কারখান। ৪৩, 


সকলকেই মানিয়া চলিতে হইত। যে কোন বাড়ীতে ডাকাতি করা 
যাইত না। ডাকাতি করার সময় বাড়ী নির্বাচন পদ্ধতি ছিল,যাহাঁরা 
দেশপ্রোহী, সরকারের খয়ের খা, অত্যাচারী, কৃপণ, কোন সৎকাঁজে 
অর্থ বায় করে না, এরূপ ধনী ব্যক্তির গৃহে ডাকাতি করিতে হইবে। 
ডাকাতির সময় কেহ স্্রীলাকের[গায়ে হাত দ্রিতে পারিত না, কোন 
স্রীলোকের দেহ হইতে অলঙ্কার ছিনাইয়া নিতে পারিত না। অবশ্য 
কাহারও দেহে অতাধিক অলঙ্কার থাকিলে কিছু চাহিয়া নিতে 
পারিত, কিন্তু বল-প্রয়োগ করিতে বা ভয় দেখাইতে পারিত না । 
শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগের উপরও হাত উঠান নিষেধ ছিল। 
ডাঁকাতি ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল, জলপথে (২1৮61 2০61011) ও. 
স্থলপথে (1810 20610] ) হইত। জলপথে ডাকাতির জন্য বড় 
ঘাসি নৌকার প্রয়োজন হইত। মাঝি-মাল্লা নিজেরাই হইত। 
ডাকাতির পর নৌকা বড় নদীতে পড়িয়া অদৃশ্য হইত। ম্ুদক্ষ 
মাঝির নেতৃত্বে চারিখানা বা ছয়খান] দাড় যখন দেশপ্রেমিক নির্ভীক 
যুবকেরা টানিত তখন ঘাসি নৌক। তীরবেগে ছুটিত,সাধারণ লোকের 
পক্ষে ভাহা অনুসরণ করা কঠিন হইত । নিিষ্ট স্থানে পডি, বি,” 
অর্থাৎ ডেলিভারী বোট থাঁকিত। সেই সব ছোট ছোট নৌকায় 
অস্ত্-শস্্, মালপত্র ও লোকজন বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন স্থানে যাইত। 
বড় নৌকার মাঝি ২।৩ জন মাল্লাসহ তাহার গন্তব্য স্থানে যাইত! 
রাস্তায় মাঝি নৌকা তল্লাসী করিয়া দেখিত কোন কাগজপত্র বা 
কার্তজ নৌকায় রহিয়া গেল কি না। 
ডাকাতি সাধারণতঃ অন্ধকার রাত্রে হইত । স্থলপথে ডাকাতির: 
পর দৌড়াইয়া মাঠে পড়িয়া অদৃশ্য হইতে হইত। ডাকাতির পূর্বে 
একদল লোক টেলিগ্রামের তার কাটিয়া রাখিত, যাহাতে ডাকাতির 
ংবাদ সহরে বা অন্য কোন স্থানে পৌছিতে না পারে । একবার 
মাণিকগঞ্জের কোন এক স্থানে নৌকাযোগে ডাকাতি হইয়াছে, 
নিদিষ্ট দল টেলিগ্রামের তার কাটিয়া দিয়াছে, ফিরিবার পে 
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মনে হইল, কোন স্থানে কোন গণ্ডগোল হইয়াছে, ডাকাতির 
সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তার কাটা হইয়াছিল 
সত্য কিন্তু অন্য একটা লাইন খোল! ছিল, সেই লাইনে অনেক 
ঘুরিয়া ডাকাতির সংবাদ ঢাকায় পৌছিয়াছে, চারিদিকে পুলিশের 
সতর্ক দৃষ্টি। ঘাসি নৌকা, লোকজন, মালপত্রসহ ঢাকা সহরে 
আসিতেছে। ঢাকা সহরের চারিদিক, নদীর পাড় পুলিশের কড়া 
পাহারা । নৌকা শেষ রাত্রে ঢাকা সহরে সদর ঘাটে আসিয়। 
ভিডিল। পুলিশ হুকুম দিল নৌকা! হইতে কেহ টানে উঠিতে 
পারিবে না; প্রাতে সব নৌকা তল্প।সী হইবে । পুলিশ জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল, এই নৌকা কোথা হইতে আসিয়াছে । মাঝি উত্তরে 
বলিয়ছিল, গয়ন।র নৌকা । একটা বাজারের নাম বলিয়। দিল। 
এখন উপায় কি? নৌকায় ডাকাতির মালপত্র, অস্ত্রশত্্ সবই 
আছে। আরোহীদিগের মধো একজন পুলিশকে ডাক দিল, তিনি 
নৌকা হইতে*আস্তে আস্তে নামিয়া পুলিশের নিকট গিয়া বলিলেন, 
তাহার মা মুত্াশযায় শায়িতা, তাহার এখনই ডাক্তারের বাড়ী 
যাইয়া আজ প্রাতেই ডাক্তার লইয়া যাইতে হইবে,নতুবা তাহার মা 
আর বাঁচিবে না। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। 
অবশেষে পুলিশের সহিত রফা হইল ১৫"০০,টাকা দেওয়া হইবে। 
যাত্রীরা মালপত্র সহ একে একে সকলেই চলিয়া গেল, নৌকায় 
আমরা তিনজন শুধু মাঝি-মাল্লা হিসাবে রহিলাম। প্রাতে পুলিশের 
দল ডাক1তের অনুসন্ধান করিতেছে, নৌকা তল্লাপী করিতেছে কিন্তু 
ডাকাতের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। 

বাংল দেশে বিপ্লবীরা বহু ডাকাতি করিয়াছে,কলিকাতায় প্রকাশ্য 
দিবালোকে ছুঃসাহসিক মোটর ডাকাতি করিয়াছে, বহু ডাকাতির 
সময় বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখা ইয়ীছে, ডাকাতি করিয়া বনু 
অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে কিন্তু তাহার! ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সেই অর্থ 
ব্যয় করে নাই। তাহারা জানিত, এই অর্থে তাহাদের কোন 
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অধিকার নাই। তাহারা জানিত, এই অর্থদারা ভাবী বিপ্লবের 
আয়োজন হইবে-_দেশর স্বাধীনতা আসিবে । যাহারা অপরের 
বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছে, তাহাদের মধো অনেকে নিজ বাড়ী 
হইতে টাঁকা চুরি করিয়া আনিয়া! বিপ্লবী দলে দিয়াছে । 


খুন 

বিপ্লবীরা অপরাধীর শাস্তিবিধান করিয়াছে। যাহারা বিপ্লব 
প্রচেষ্টার পথের কণ্টক তাহাদের অপসারণের বাবস্থা করিয়াছে 
যদি কোন বিচারক কোন অপরাধীকে মৃতাদণ্ড দেন, তবে তিনি সে 
জন্য দায়ী হন না, ৰা জেলখানায় যাহারা অপরাধীকে ফাসি-কান্ঠে 
ঝুলায়, তাহ।রাও সেজন্য দায়ী হয় না, দায়ী সে নিজে, তাহার 
কৃতকন্মের জন্য । বিপ্লবীরা তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার চেষ্টা 
কারতেছে। তাহাদের মতে ইংরেজের ভারতের উপর প্রভৃত্ব করার 
কোন শধিকাঁর নাই । এই স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজ 
শাসকের সহায়ক যাহারা, তাহখরা দেশের শক্র, জাতির শত্রু 
যাহারা শক্রর সহায়ক তাহারাঁও অপরাধী । যাহাঁদিগকে হত? 
করা হইয়াছে, তাহাদের প্রতোকেরই বিপ্লবী কন্মীদিগের উপর 
অতাচারের ষা বিপ্লবী দলের ক্ষতিসাধন করার একটা ইতিহাস 
আছে । বিপ্লকীরা বাক্তিগত বিদ্বেববশতঃ কাহাকেও হত্যা করে 
নাই । করা সম্ভবই ছিল না, কারণ এইরূপ দগ্ডদানের চূড়ান্ত 
নিদেশ দিতেন বিচার-বিবেচনা করিয়া নেতৃস্থানীয়গণ | দণ্ড দিবার 
ব্যবস্থা যেমন দেশীয় পুলিশ ও গুপ্চচরদের প্রতি নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল, তেমনি**ইংরেজ কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
এ ছাড়া সাধারণের মধ্যে ভয় ভাঙ্গার প্রেরণার জন্যও এইরূপ 
দণ্ডদানের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছে । 
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বাঙ্গালী মরিতে জানে 
বাংলার বিপ্লবীর! “ভীরু বাঙ্গালী”এই অপবাদ বিৰিধ কর্মানুষ্ঠান 


দ্বারা দূর করিয়াছিল, অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী ও পুলিশ হত্যা 
করিয়া এবং সশস্ত্র সংগ্রাম করিয়া প্রমাণ করিল, বাঙ্গালী ভীরু 
নয়, বাঙ্গালী লড়াই করিতে জানে, প্রাণ দিতে জানে, তাহারা 
পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন জাতির বীর সৈনিকদের সমকক্ষ । 
বিপ্লবীরা তাহাদের বীরত্বের প্রতিদানে দেশের নেতৃস্থানীয়দের 
নিকট হইতে আখ্যা পাইয়াছিল “বিপথগামী, সন্ত্রাসবাদী”? । 
বিপ্রবীরা তাহাতে বিচলিত হয় নাই, নিরাশ হয় নাই, সকল 
অত্যাচার ও ছুন্ণাম অগলানবদনে সা করিয়াছে, কর্তব্যত্রষ্ট 
হয় নাই। তাহারা জানিত পরাধীন দেশে দেশ-প্রেমের ইহাই 
পুরস্কার । যে দেশে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন্্র, কানাইলাল, 
ভগৎ দিং ও গোপীনাথ সাহার মত লোক জন্মগ্রহণ।করিয়াছে, 
যে দেশে কতাঁর সিং বাল মুকুন্দ, পিংলে, আশফাকুল্লা, 
সুর্য সেনের মত নিভীঁক যুবক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দেশ ধন্য 
হইয়াছে, পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন জাতি তাহাদের জন্য গৌরব 
বোধ করিতে পারে । 

রাজনৈতিক খুন ছাড়াও খুন হইয়াছে, যেমন সীতাকুণ্ড মোহাস্ত 
খুন। তীর্ঘক্ষেত্রগুলি বাভিচার-মুক্ত করাই ছিল উদ্দেশ্য । সমাজ- 
সংস্কারের দিক দিয়া তীর্থক্ষেত্রগুলি ব্যভিচার-মুক্ত করাও বিপ্লবীদিগের 
নিকট একট কতব্যের মধ গণ্য হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশও একই উদ্দেশ্যে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সুর করিয়াছিলেন । 
ইহার বহু বংসর পুব্বে সীতাকুণ্ড মোহান্ত হত্যা হয়। চট্টগ্রামের 
অন্তর্গত চন্দ্রনাথ তীর্থ একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই তীথ্ক্ষেত্রে সীতাকু 
রেল-্টেশনের অতি নিকট । চন্দ্রনাথ পাহাড় বেশ উচু । এই 
মোহান্তের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ ছিল, এই দেবমন্দিরে অর্থও 
ছিল প্রচুর । বিপ্রবীরা এই মোহাম্তকে হত্যা করিয়া অন্যান্য 
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মোহান্তদিগকে এই বলিয়া সাবধান করিয়! দিয়াছে যে, তাহারা সং 
জীবন-যাপন ন! করিলে তাহাদের পরিণতিও এইরূপ হইবে। 
অবাঞ্চিত ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়াই বিপ্লবীরা ক্ষান্ত হন নাই, 
পরন্ত স্থানে স্থানে তাহাদের স্থলে সংলোককে স্থাপন করিবার ও চেষ্টা 
করিয়াছে । 

এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল সন্ধার পর। মোহান্তর সহিত 
একজন লাঠিধারী শ্রহরী ছিল। নোহান্ত যখন রাস্তা দিয়া 
যাঁইতেছিল, তখন হতাকারী প্রণাম করার ভাণ করিয়া! কোমর 
হইতে পিস্তল বাহির করিয়া গুলি চালাইল। হতাকাপীনয় 
সেই রাত্রেই পায়ে হাটিয়া চট্টগ্রাম সহরে চলিয়া গেল। হত 
কারাদের একজনের নাম ছিল চন্দ্রশেখর দে, চট্টগ্রাম সহরেই 
বাড়ী, দ্বিতীর বীরেন্দ্র চট্োপাধ।।য়। মামি সেই রাত্রে চট্টগ্রাম সহরে 
ছিলাম, প্রাতে ছ্রেশনের দিকে রওয়ানা হইয়াছি, ঢাকা! যাইব । 
চট্টগ্রাম সহরে হে-চৈ পড়িয়াছে। োহাস্তের প্রহরী বলিয়াছিল, 
হত্যাকারীর লম্বা দাড়ি ছিল। আমারও লম্বা দাড়ি ছিল। মামি 
পদব্রজে ষ্টেশনেরশদকে যাইতেছি। বন্দুকধারী পুলিশ, ম্জিষ্টেট। 
পুলিশ স্ুপারিন্টেণ্ডেন্ট, গো্জেদা বিভাগের লোক, সকলেই চট্টগ্রাম 
রেলস্টেশনে যাইতেছে, সীতাকুণ্ড ঘটনাস্মলে যাওয়ার জন্য । আমার 
পাশ দিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সাইকেলে চড়ির়। ষ্টেশনে গেলেন । 
একদল বন্দুকধারী পুলিশ মাচ করিয়া ষ্টেশনে যাইতেছিল আমি সম্মুখে 
ছিলাম, আমাকে এক ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল। মামি পলাতক 
আসামী, আনার নামে পুরস্কার ঘোষণ! আছে, কাজেই আমি কিছু 
বলিতে পারি না। রাস্তাঘাটে কত লোকই না এরূপ পুলিশের ধাক্কা 
খায়, আমি পুলিশের ধাকাট1 নীরবে হজম করিলাম । আমি ষ্টেশনে 
গিয়া তৃতীয় শ্রেণীর ঢাকার টিকিট কাটিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী 
ছাড়িয়া দিল। গাড়ী সীতাকুণ্ড, স্টেশনে পৌছিল কিন্তু গাড়ী যেন 
আর ছাড়িতে চায় না। পুলিশের দল মোহাস্তর আরদালীকে লইয়া 
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গাড়ীর প্রতোক কামরায় হত্যাকারীর অন্থুপন্ধান করিতেছে, 
পিস্তলের জন্য তল্লাসী করিতেছে । আমার সঙ্গে শুধু একখানি 
কাপড়*গামছা দিয়া মোড়ান ছিল। মোহাস্তর আরদালী, আমি যে 
কামরায় ছিলাম, সেই কামরায় আসিল, সকলকে দেখিল, বলিল, 
এই কামরায় হতাঁকারী নাই। প্রত্যেকের তল্লাসী হইল, পিস্তল 
পাঁওয়া গেল না, পরে তাহারা অন্য কামরায় চলিয়া গেল। এ ট্রেনে 
হতাকারী ব| পিস্তলের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, গাড়ী ছাড়িয়া 
দিল। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। 
একটি ঘটনা মনে পড়ে, পাগলের খেয়াল'। বরিশীল সহরে 
একটি হত্যাকীণ্তড ঘটিয়াছে, পুলিশ ইন্স্পেক্টার মনোমোহন ঘোষ 
১৯১১ সনর ১১ই ডিসেম্বর করেোনেশন্‌ দিবসে সন্ধার পর নিহত 
হইয়াছে । আমি ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘটনাক্রমে এ সময়ে 
বরিশাল সহরে ছিলাম । সেই রাত্রেই দশটার সময় ' একটি গ্তীমার 
বরিশাল হইতে নোয়াখালী যাইতেছিল, আমি ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
সেই প্টীমারে নোয়াখালী রওয়ানা হইলাম । ।হতাকারীকে এবং 
পিস্তল ধরার জন্তা প্রতোক রেল ও গ্রীমার-স্টেশনে পুলিশ প্রহরী 
নিযুক্ত হইয়াছে, বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী চলিতেছে । 'পরদিন 
বৈকালে ট্টীনার নোয়াখালী পৌছিল কিন্তু জোয়ার-ভাটার গণ্ডগোলে 
্ীমার ্টেশনে ভিডিল না, দূরে লঙ্গর করিয়া রহিল । যাত্রীরা নৌকায় 
পাড়ে উঠিল, আম্রাও একখানা নৌকা করিয়া সহরে পৌছিলাম : 
নোয়াখ।লী সহরে ললিত বাঁড়রির একটি মুদী দোকান ছিল,এ দোকান 
ভিল আমাদের একটি আড্ডা । আমি এবং বীরেন সেই দোকানে 
গিয়া উঠিলাম। এ দোকানে ললিত বাড়রির দাদা এবং তাহার একটি 
ছোট ভাই থাকিত। ছোট ভাইটির কিছু মস্তিফ-বিকৃতি ছিল । 
এ দিন তাহার দাদ! দোকানে ছিলেন না; সে আমাদের জন্য রানা 
করিয়া আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছে, নিজে খায় নাই। পূর্বদিন 
রাত্রে আমাদের খাওয়া হয় নাই সারাদিন উপবাস, ক্ষুধা খুবই 
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পাইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাস) করিলাম, খাওয়ার কিছু আছে কি? 
তখন বেলা প্রায় €টা। ললিত বাড়রির ছোট-ভাইটি তখন উত্তরে 
বলিল, “কেন? আপনি কাল যে বলিয়াছিলেন আজ আসিবেন, 
আমি তাই আপনাদের জন্য রান্না করিয়া বসিয়া আছি । আপনাদের 
খুব দেরী হইয়াছে” আমি একটু আশ্চর্ষান্বিত হইলাম, ভাবিলাম 
“পাগলের খেয়াল”? । আমরা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া খাইতে 
বসিলাম। পুলিশ ইন্স্পেক্টার মনোমোহন ঘোষ একজন নামকরা 
পুলিশ কর্মচারী ছিলেন। তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার সময় এ 
মামলার তদ্বির করিতেন এবং আমার সাটিরপাড়া স্কুলের শিক্ষক 
শ্রীযুক্ত শীতল চক্রবর্তী মহাঁশয়কে মিথা সাক্ষী না দেওয়ার জন্য 
প্রহার করিয়াছিলেন। ঢাকা যড়যন্ত্র মামলার আমি 'পলাতিক 
আসামী ছিলাম। একদিন শীতলবাবুর সহিত আমার দেখা হইয়া- 
ছিল, তিনি আমকে বলিয়াছিলেন, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার ললিত- 
বাবু এবং অন্যান্ত আসামীদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী 
না হওয়ার জন্য মনোমোহন ঘোষ তাহার গালে এপ চড় দিয়াছিল 
যে, তাহার কাপড় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শীতলবাবুর চোখ দিয়! 
জল পড়িতে লাগিল । 

আমরা যাহাকেহত্য। করিয়াছি, সে চলিয়াছে আপন মনে, কত 
কিছু সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছে, এক মুহুর্ত পূর্বেইও সে কম্ঈনা করে নাই 
মৃত্যু তাহার নিকটবর্তা। হঠাৎ পিস্তল গর্জন করিয়া উঠিল, সঙ্গে 
সঙ্গে দেশদ্রোহী ধরাশায়ী, তাহার প্রহরী ভীত-কম্পিত পলায়মান । 
প্রহরীর পিস্তল বাহির করার কথা স্মরণ নাই। আমি যাহাকে 
হত্যা করিয়াছি,প্রথম গুলির সঙ্গে সঙ্গে আততায়ী ধরাশায়ী হওয়ার 
পর আবার গুলি করিয়! তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর ব্যবস্থা,করিয়াছি, সে, 
যাহাতে কষ্ট না পায়। কয়েক সেকেণ্ডের কাজ, নিহত ব্যক্তি টেরই 
পাইল না কি ঘটিয়া গেল। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন চারিদিকে 
দৌড়াইতে লাগিল, হত্যাকারীও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া দৌড়াইতে, 
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লাগিল, পরে নিদিষ্ট স্থানে গিয়া পিস্তল রাখিল। পিস্তল সেই 
রাত্রেই সেই স্থান হইতে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে চলিয়া গেল। 
হত্যাকারী ভাল মানুষ সাজিরা, সহরের সকলের সহিত মিশিয়া 
হত্যাকাণ্ডের গল্প-গুজব শুনিতে লাগিল। দিল্লীতে বড়লাটের উপর 
বোম! পড়ার পর রাসবিহারী বনু দেরাছুনে প্রকাশ্য সভা করিয়া 
ছিলেন, তিনিই ছিলেন সেই সভার সভাপতি এবং সেই সভায় 
হত্যার চেষ্টার জন্য নিন্দান্থচক প্রস্তাব পাশ হইর।ছিল। কাহাকেও 
হত্যা করার সময় সাধারণতঃ আক্রমণকারীর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করার 
জন্য ছইজন পিস্তলধারী লোক থ।কিত। 

বিপ্রবীরা নিজ দলের লোককেও হত্যা করিয়াছে । চ।রত্রহীনতার 
জন্য কেহ কেহ নিহত হইয়াছে, আবার যাহাদিগকে পুলিশের 
গুপ্তচর বলিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে হনভা করা 
হইয়াছে । শুধু সন্দেহের বশবতী হুইয়। কাহাকেও হতা করা হয় 
নাই। কাহারও উপর সন্দেহ হইলে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য 
তাহার পেছনে লোক লাগান হইত। পুলিশের গুপ্তচর প্রমাণ 
হইলে তাহাকে গুম করা হইত অর্থাৎ কোন নি ত স্থানে লইয়া 
গিয়া হত্যা করা হইত। 

অ।মি পপাধীন ভারতে বহু ডাকা[৩ করিয়াছি, খুন করিয়াছি, 
চুরি কির, নোট জাল করিয়াছি, কিন্তু যাহ| কিছু করিয়াছি, সবই 
দেশের স্বাধীনতার জন্তা-_-কতঙতবে।পর দায়ে। আমরা বিশেষ ভাব 
হহাতে বা ঝ।প্তগত ম্থাথ সাধনের জন্ত (কই কার নাই? আমি 
যাহাকে হত) কারয়াছি, তাঙখ।প আজ্।র কলাণ কামনাই 
করিরাছি, তাহার পারবারের শুভ চিন্ত।ই কয়িয়।ছি। ডাকাতি বা 
খুন আমদের পেশা হিল না। আমপ। যাহ|দের বাড়ীতে ডাকাতি 
কারয়াছি, যাহা দিগকে হত্যা করিরাছি, আমর। জানিতাম তাহারা 
আমাদের স্বদেশবাসী। আজ স্বাধীন ভারতে আমাদের হাতে যদি 
রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিত, তবে আমরা যাহাদের বাড়ীতে ডাকাতি 


প্রথপ্ন কারাজীবন ৫১৯ 


করিয়াছি, তাহাদের বংশধরদের মধ্যে যাহারা আজ বিপন্ন 
তাহাদিগকে সরকারী সাহায্য দান করিতাম । ঘটনাচক্রের আবর্তনে 
দেশের শাসনভার বিপ্লবীদের হাতে না আসিয়া, ন্যস্ত হইয়াছে 
অন্যত্র ২ এরূপ ক্ষেত্রে সন্ক্রিয় সাহায্য দানের সামর্থা হইতে বঞ্চিত 
যাহারা, আন্তরিক সমবেদনা কেবলমাত্র কথায় জ্ঞাপন করিয়াই 
ভাহ,রা তাহাদের কর্তবা সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেছে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
প্রথম কারাজীবন 


আমরা এখন নারায়ণগঞ্জ জেলে আছ। জেলের খাওয়ায় 
আমাদের পেট ভরিত না- রাত্রে মশার কামডে ঘুম হইত না। 
হাঁজতী' ছিলাম বলিয়া আমদের কাজকর্ম কিছু ছিল না। 
ললিতবাবু ( সাঁটিরপাড়ার জমিদার ও উকিল ) আসিয়া আমাদের 
সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, বাড়ী হইতেও আমার মেজদা শ্রীযুক্ত 
কামিনীমোহন চক্তবততী আসিয়াছিলেন । আমাদের বিকদ্ধে পুলিশের 
রিপোর্ট ছিল, আমরা নৌকা চুরি করিয়া ডাকা।ত করিতে যাইতে 
ছিলাম। ডাকাতির আভিপ্রায়ের কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, 
তাই আমাদের বিরুদ্ধে শুধু নৌকাচুরির অভিযোগ আনা হইল। 
কয়েক মাস হাজত বাস করিবার পর বিচারে আমাদের পাঁচমাস 
সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইল। টাকা অনাদায়ে 
আরও একমাস জেল । জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল, তাই আমাদের পাঁচমাস জেল খাটিতে হয়। 
রায়ণগঞ্জ জেলে এক সপ্তাহ ছিলাম। সেখানে আমাদের গম 
পষিতে হইয়াছিল । এক সপ্তাহ পর আমরা ঢাকা সেন্টল জেলে 


২ জেলে 'ন্রশ বছর ও পাক-ভারতেয় হ্বাধীনতা। সংগ্রাম 


চালান বাই! আমাদের পক্ষ হইতে আপীল করা হইয়াছিল, 
কিন্ত কোন ফল হয় নাই। জেলে আমাদের তিন জনকেই 
ধানিতে দেওয়া হইয়াছিল । আমাদের গায়ে জোর ।ছল, মনে 
উৎসাহ ছিল, কাঁজেই বিশেষ কোন কষ্ট বোধ হয় নাই । অবশ্য 
প্রথম প্রথম মাথা ঘুরিয়াছে এবং জল পিপাসা পাইয়াছে। 
ঘানিঘরের ইক্ষিদার (11051700601) আমাদিগকে একটু খাতির 
করিত। সে বরিশালের একজন মুসলমান, ডাকাতি মোকদ্বমায় 
তাহার পনর বংসর জেল হইয়াছিল। ঘাঁনিতে আমর! একমাসের 
কিছু বেশীদিন ছিলাম, পরে ছাপাখানার কাজে যাই। আমাদের 
সাজা অল্প বলিয়া আমাদের লেখাপড়া বা অক্ষর-সংস্থিতির 


(00910190951601 ) কাজে দেয় নাই । প্রথমতঃ বস্তাটানা, পরে 
কাগজ গুনিয়! প্রেসে দেওয়ার কাজে দেয় । 


সেই যুগে, অর্থাৎ ১৯০৮ সনে জেলের অবস্থা! অন্যরূপ ছিল। 
তখন মারপিট করিয়া, ভয় দেখাইয়া কয়েদীদের সংশোধন করিবার 
ধারণা ছিল। শুধু এই দেশে নহে এই ধারণ! তখন ইউরোপেও 
বিচ্ভমান ছিল। ইউরোপের জেলসমূহও তখন শোচনীয় ছিল। 
বর্তমানে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ও অভিজ্ঞতার ফলে 
পূর্বধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। সেই যুগে কয়েদীরা মানুষের 
মধ্যেই গণ্য হইত না, হিংঅ পশুর ।মধ্যে তাহারা গণ্য ছিল। সেই 
জন্য তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। একটা প্রবাদ 
আছে, “ক্রীতদাস ক্ষমতা পাইলে খুব অত্যাচারী হয়। জমিদার যদি 
তাহার প্রজাকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দেয়, তবে তাহার বরকন্দাজর। 
প্রজাকে বাঁধিয়া আনে ।” জেলখানায় ইহা! প্রবাদ নহে, একেবারে 
বাস্তব ঘটনা । তাই.কথ! আছে "জেল হেল" (1)61])।| আমাদের 
শান্সে নরকের যে বর্ণনা আছে, তখনকার দিনের জেলের সহিত 
তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। জেল তিনটি জিনিষের জন্য 
বিখ্যাত, ফাইল, গাইল, ডাইল।-জেলখানায় দিনের মধ্যে; 


প্রথম কারাজীবন &৩ 


বহুবার গুন্তি হয়, ফাইল করিয়া জোড়া জোড়া বসিতে হয়, জোড়া 
জোড়া চলিতে হয়. বে-ফাইলে যাইবার জো নাই। বে-ফাইলে 
পা-বাড়াইলেই বিপদ । পায়খানায় যাওয়া, প্লান করা, খাওয়া সবই 
ফাইল অনুসারে । দেরী করিবার উপায় নাই, 'সরকার' বলিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই টাড়াইতে হইবে, নতৃব। রক্ষা নাই। 'গাইল' (গালি ) 
জেল কর্মচারীদের মুখে লাগিয়াই আছে, সম্বোধন করিবার সঙ্গে 
সঙ্গে একটি সম্পক্ক পাতানো চাই-ই । জেল খানায় খাইবার মধ্যে 
'ডাইল”। কারণ, ধান ও পাথর মিশ্রিত মোটা চাউলের ভাত 
খাওয়া যায়না, বৃদ্ধ পুই ডাটার তরকারীও খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। 
একমাত্র “ডাইলই? পম্বল। কাজেই ডাইল দিয়! টাইল ভরিতে হয় 
অর্থাৎ উদর পূর্তি করিতে হয়। আমরা যখন জেলে-ছিলাম, তখন 
সপ্তাহে ছয় দিনই কলায়েব ডাল দেওয়া হইত। পাঞ্জাবে এবং 
পশ্চিম-বঙ্গের লোকেরা কলাই-এর ডাল পছন্দ করে কিন্তু পুববঙ্গের 
লোকেরা এই “পিছলা” ডাইল বিশেষ পছন্দ করে না। অবশ্যই 
জেলের রান্না, বাড়ীর মতো! হয়না । প্রত্যহ এই কলাই-এর ডাল 
দেওয়ার একটা ইতিহাস পুরাণে কয়েদীদের নিকট শুনিলাম। তাহার! 
বলিল, পুবে এক একদিন এক এক রকমের ডাল দেওয়া হইত। 
একবার জেলের আই. জি. জেল পরিদর্শন করিতে আসিলেন ।-- 
কযেদীরা তাহার নিকট মাছ খাইবার প্রার্থনা জানাইল। কয়েদীরা 
বলিল, হুজুর আমরা মাছ খাইতে চাই । আই. জি, বাংলা জানিতেন 
না। জেলার বাবু তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহারা মাস- 
কলাইয়ের ডাল খাইতে চায়। আই. জি. জিজ্ঞাসা করিলেন, «এ 
ডাল কি খুব দামী? জেলার-বাবু উত্তর করিলেন, পাম খুব বেশী 
নয়।' আই" জি. হুকুম দিয়া গেলেন-__খুব মাস দাও। তখন 
হইতে মুসুরী ও ছোলার ডাল উঠিয়া গেল-_তাহাদের স্থান অধিকার 
করিল এই মাস-কলাইয়ের ডাল। এই ঘটনা সত্য কিন। জানি না। 
হবে জেলখানায় এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকে। 


২ ১ন নস উপ কান ব/খহা ছল না। প্রত্যহ খাট 
ব! তেঁতুল গুল! জল দেওয়া হইত । ছুইটা! কম্বল, শীত কালে একটা 
অতিরিক্ত কম্বল পাওয়া যাইত। প্রতি ছয় মাসে ছুইটা হাফপ্যান্ট, 
একটা হাত কাটা জামা এবং একটা গামছা পাওয়া যাইত। শীত 
কালে একটা কম্বলের কোর্ত। পাওয়া যাইত। প্রত্যেক কয়েদীর 
গলায় লোহার হাস্্লী থাকিত, তাহার মধ্যে একটি তিন কোনা 
কাঠ ঝুলিত, কাঠে কয়েদীর নম্বর সাজা এবং মুক্তির তারিখ 
থাকিত। হীন্থলি রিবেট করা থাকিত, খোলা যাইত না। প্রত্যেক 
কয়েদীকে একটি লোহার থালা ও লোহার বাচি দেওয়া হইত। 
তখন সংবাদ পত্রের কোন ব্যবস্থা ছিলনা । সেপ্টাঁল জেলের 
স্রপারিণ্টেণ্ড্টে সাধারণতঃ শ্বেতাঙ্গ আই.এম. এস, অফিসার হইতেন, 
জেলার হইতেন গ্যাংলোইগ্ডিয়ান। স্তুপারিন্টেণ্ড্টে যখন জেলের 
ভিতর প্রবেশ করিতেন, তখন তাহার মস্তকের উপর প্রকাণ্ড রাজ- 
ছত্র শোভা পাইত, সঙ্গে জেলার-জমাদার-সিপাহী, মেট পাহাঁরার 
একটি প্রসেশন চলিত, যেন কোন মহারাজ আদিতেছেন। স্ুপারি- 
ন্টেণ্ডেটে যে দিকে যাইতেছেন, সরকার, সেলাম, আঁজবর ধ্বনি শুন! 
যাইতেছে । স্ুপারিপ্টেণ্ডেট যখন আমিবেন, তখন সকলের জোড়া 
জোড়া বসিয়া থাকিতে হইবে, সরকার বলিলে উঠিয়৷ দীড়াইবে, 
সেলাম বলিলে সেলাম দিতে হইবে, আজবর (এজ ইউ ওয়্যার ) 
বলিলে পূর্ব বসিতে হইবে। জেলের কয়েদীরা কোন অপরাধ 
করিলে বা কাজ কম হইলে প্রথমে মেট পাহারারা ধোলাই 
(প্রহার ) করিয়া হাজির করিবে, পরে অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া 
হাঁতকড়ি-ডাণ্ডা-বেড়ি বাঁ বেত দেওয়া হইবে। প্রহার জেলারের 
হুকুমে হইত, দণ্ড স্ুপারিন্টেণ্ড্টে দিতেন, জেলে প্রহারের ফলে 
বহু কয়েদীর মৃত্যু হইয়াছে, সরকারী রিপোট, অস্ত্রখে হাসপাতালে 
মৃত্যু হইয়াছে । 

পৃরে জেলে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না, সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর 


প্রথম কারাজীবন ৫ 


কয়েদী ছিল। রাজনৈতিক অপরাধে দ্ডিত হইয়া ধাহারা! জেলে 
যাইতেন, তাহারাঁও তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য হইতেন। 
১৯০৮ সনে শ্রীমমিম চন্দ্র নন্দী, সাটিরপাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক, 
বিলাতী লবণ ফেলার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া ঢাকা জেলে ছিলেন। 
তিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন। তীাহাকেও ঘানিতে দেওয়া 
হইয়াছিল । আমরা সাধারণ কয়েদীর সহিত একত্র ঘানি ঘুরাইয়াছছি 
একত্র বাস করিয়াছি, জোড়া জোড়া বসিয়াছি, সরকার সেলাম 
দিয়াছি, সাধারণ কয়েদীর সহিত আমাদের কোন পার্থক্য ছিল না । 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে রাজনৈতিক কারণে শিক্ষিত 
যুবকের দল জেলে যাইতে আর্ত করিলেন, তাহারা জেল হইতে 
বাহির হইয়া এই 'সজ্ঞাঁত জগতের সংবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 
ফলে দেশ বাসীর দৃষ্টি এদিকে পড়িল। রাজ বন্দীরা জেলের খাছ, 
ব্যবহার এবং সরকার সেলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্থুরু করিলেন । 
এই সংগ্রাম ১৯১০।১১ সন হইতে আর্ত হয়। রাজবন্দীরা জেলের 
প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবিতে যাইয়া জেল কর্ত পক্ষের বহু 
অত্যাচার নিধ্যাতন ভোগ করিয়াছেন, বুটের লাখি, প্রহার, হাতকড়ি, 
ডাগ্ু! বেড়ি, বেত প্রভৃতি দণ্ড ভোগ করিয়াছেন, সুদীর্ঘ কাল নির্জন 
সেলে বাস করিয়াছেন, শ্তুদীর্ঘ দিন জেলে অনশন করিয়াছেন । 
এক দিকে যেমন জেলের ভিতর সংত1ম চলিতেছিল, আবার জেলের 
বাহিরে আন্দেলন চলিতেছিল। সভা-সমিতি করিয়া প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন, কাউন্সিলে প্রশ্ন করা, সংবাদ পত্রে লেখ।, সরকারের সহিত 
আলাপ আলোচনা, নানা ভাবে চেষ্টা চলিতেছিল। এই সংগ্রাম ও 
আন্দোলন ভারতের সব্বত্র চলিতেছিল। অবশেষে ১৯২৯ সমে, 
১৩ই সেপ্টেম্বর, লাহোর সেণ্টণল জেলে ৬* দিন অনশনের পর যতীন 
দাসের মৃত্যু হয়। যতীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ দাস, যতীনের শব 
পু্প-শয্যায় লাহোর হইতে ট্রেনে হাওড়া ষ্টেশনে লইয়া আসে। 
পূর্বেই সংবাদ ছিল, হাওড়া ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য, স্থভাষ চন্রর 


৫৬ জেলে 'ম্রশ বছর ও পাক-ভারতের হ্বাধীনত৷ সংগ্রাপ্ত 


বস্থ প্রভৃতি নেতাগণ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। স্ুভাষ চন্দ্র বসুর 
নেতৃত্বে হই লক্ষ লোকের শোভা যাত্রা হাওড়া ষ্টেশন হইতে যতীন 
দাসের শব লইয়া কেওড়াতল। শ্মশানে উপস্থিত হয়। সহস্র সহজ 
লোকের অশ্রু বর্ষণের মধ্যে যতীনের শেষ কাজ সম্পন্ন হইল। 
ইহার পর সমগ্র ভারতে তীব্র আন্দোলন: স্থবরু হয়। রাজবন্দীদের 
দাবী ছিল, সকল রাজবন্দীকে এক বিশেষ শ্রেণী ভুক্ত করা কিন্তু 
গভর্ণমেণ্ট তাহাদের মধ্যে বিভেদ স্থষ্টির জন্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিল, যাহা আজ পধ্যন্ত চলিতেছে । 

জেলে আসিবার প্রয়েজন আমায় ছিল--নিজের দিক হইতে-_ 
দেশের দিক হইতেও। জেলে না আসিলে হয়তো উকীল হইয়া 
ময়মনসিংহ “বারে'র সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতাঁম। কিন্তু জেল হওয়ায় 
দেশকে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এতদিন আমি একটা 
উন্মাদনার বশবর্তা হইয়া চলিয়াছিলাম, গভীরভাবে বিশেষ কিছু 
চিন্তা করিতাম না,তাই জেলে আমি যেন নৃতন-জন্ম লাভ করিলাম। 
জেলের অন্তরালে আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিলাম ৷ 
এখানে অতীতের কথা যখন মনে পড়িয়াছে তখন ভাবিয়াছি কি 
ছেলেমান্ুষই না আমি ছিলাম। দেখিতে দেখিতে পাঁচ মাস কাটিয়া 
গেল, এই পাঁচ মাস বাহিরের জগতের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ 
ছিল না-__আমরা বাহিরের কোন খবরই পাই নাই। মুক্তির দিন 
দেখিলাম, আমার কয়েকজন আত্মীয় এবং শীতলবাবু ( শীতল 
চক্রবর্তী, সাঁটিরপাড়। স্কুলের শিক্ষক ) জেল গেটের বাহিরে দীড়াইয়া। 
আছেন। শ্বীতলবাবু আমাদিগকে বাস্তবিকই অত্যন্ত ভালবাসিতেন | 
১৯০৯ জনের প্রথম ভাগে আমরা জেল হইতে মুক্ত হই এবং শহরে 
তুই একদিন থাকিয়া বাড়ী ষাই। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
মুক্তির পর 


বন্যা বেশীদিন স্থায়ী হয় না কিন্ত উহারই মধো সে জমি উবর 
করিয়া দিয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলনের বন্ঠায় এখন ভাটা 
পড়িয়াছে, কোনদিকে কোন সাড়াশব্ নাই _নেতৃবৃন্দের স্ুরও 
গরমের পরিবতে” নরম হইয়াছে । গভর্ণমেন্ট ভেদ-নীতি ও দমন-নীতি 
চালাইয়া আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । মামি জেল হইতে 
বাহির হইয়া দেখিলাম সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হইয়ছে । 
পুলিনবাবু, ভূপেশ নাগ, কৃষ্ণকুমার নিত্র প্রভৃতি নয় জন নেতা তিন 
আইনে নিবাসিত হইয়াছেন। নৃতন নূতন আইন জারী হইয়াছে, 
প্রকাশ্য সভা-সমিতির অনুষ্ঠীনও বন্ধ হইয়া গিয়াছে । চারিদিকে 
নৈরাশ্ট, ভয় আর অন্ধকাঁর। আমার মনে হইল আমি নৃতন 
জগতে প্রবেশ করিয়।ছি। ইহা অপেক্ষা আমার জেলই ভাল ছিল। 
বন্ধুরা ভয়ে আমার সহিত কথা কহিতে চাহে না। আত্মীয় 
স্বজনের বাড়ীতে গেলে তাহার" স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন _ 
“তামার এখানে না আসাই ভাল, পুলিশ আমাদিগকে বিপদে 
ফেলিবে ।” জেলে যাইয়া আমি ষেন একটা কতবড় অপরাধ করিয়া 
ফেলিয়াছি। আমি সকলের নিকট অস্প্রশ্টবৎ হইয়াছি। 

১৯০৭ জনে স্থুরাট কংগ্রেস 'নরম» ও “গরম” ছই দলে বিভক্ত 
হইল। “গরম' দলের ধাহাঁরা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া 
আসিলেন, তাহাদের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্ 
পাল মহাশয়ও ছিলেন। গভর্ণমেন্ট যখন দমন-নীতি অবলম্বন 
করিলেন, তখন “নরম” দলের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। 
গরম দলের নেতারাও কিছু করিতে সাহসী হইলেন না। ব্বদেশী 
আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়া কংগ্রেস যদিও একধাপ অগ্রসর 


&৮ জেলে ন্রিশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত সংগ্রাম 


হইয়াছে তথাপি কার্ধতঃ ইহা বিশেষ কিছু করে নাই । যুবকদের: 
মধো কংগ্রেস নরম দল বলিয়াই পরিচিত ছিল, কারণ কংগ্রেসের 
কাজ ছিল বৎসরে একবার অধিবেশন আর কয়েকটা প্রস্তাব পাশ 
করা। এই সময় একদল লোক ছিলেন, যাহারা বলিতেন, জলে 
বাস করিয়া কুমীরের সহিত লড়াই চলে না। বিশেষতঃ ইংরেজ 
আমাদের কত উপকার করিয়াছে__ইংরেজ রাজত্বে আমরা কত 
সুখ-শান্তিতে বস করিতেছি। তাহাদের দৃষ্টিতে- যাহারা স্বাধীনতার 
কথা নলে হাহারা পাগলের মধো গণ্য হইয়াছিল । তাহারা মনে 
করিতেন, ইহাদের মাথা খারাপ হইয়াছে,উইয়ের পাখা গজাইলে যে 
অবস্থা হয় ইহাঁদেরও সেই অবস্থা হইবে । তাই এই শ্রেণীর 
লোকের কাছে কংগ্রেস যাহা করিত তাহা বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়। 
বিবেচিত হইত। বাংলা দেশে তখন একদল যুবক ছিল, যদিও 
তাহাদের সংখ্যা খুব কম, তথাপি তাহারা সতা-সতাই দেশের 
স্বার্ণীনতার কল্পনা বরিত। এ বিকৃত মাস্তফ্দের মধোই তাহাদের 
স্থান ছিল। গভণমেন্টের দমননীতি তাহাদের নিরাশ বা ভীত 
করিতে পারেন নাই । বি্ঠ।বন্তার ছাপ তাহাদের বেশী ছিল না, 
অর্থবল "তাহাদের মোটেই ছিল না, জনসমাজেও তাহারা ছিল 
অপরিচিত! কিন্তু সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ইহারাই তখন প্রকৃত 
স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইল । সমিতিগুলি বে-আইনী ঘ্বোষিত 
হওয়ায় প্রকাশ্টভ।বে কিছু করিবার উপায় ছিল না, অগত্যা গুপ্ত- 
সমিতির উদ্ভব হইল । 

আদি জেল হইতে মুক্ত হইয়া বাড়ী যাওয়ার পর কয়েক দিন 
বাড়ীতে বেশ আদর-যত্বেই ছিলাম । কিন্তু বাড়ীর আবহাওয়া 
আমার সহা হইল না, মন ছট্‌-ফটু করিতে লাগিল, আমি অস্থির 
হইয়া পড়িলাম। সমিতির সভ্যদের সংবাদ এতদিন পাই নাই, 
সমিতির বোডিং ভাঙ্গিরা গিয়াছে, পুলিনবাবু নির্বাসিত, দলের 
বন্ধুগণ কে কোথায় আছেন, আমি কিছুই জানি না।, আমি 
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কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না । বাড়ীতে বিবাহের 
প্রস্তাব চলিতেছে, আমার বড়দাদা আমাকে রেন্ুন পাঠাইতে 
সংবাদ দিয়াছেন, তিনি সেখানে আমার চাকুরীর বাবস্থা করিয়া 
দিবেন। আমার বিবাহ বা চাকুরী কোনটাই মনঃপুত হল ন', 
আমি চাই সমিতির কাজে আত্ম-নিয়েগ করিতে । আমাকে এই 
অনিশ্চয়তার মধ্যে অধিক দিন কাটাইতে হয় নাই। একদিন সমিতি 
হইতে সংবাদ আদিল, আমাকে ঢাকা যাইতে হইবে; এই সংবাদে 
আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম । আমার নেতারা আমার কথা 
ভুলেন নাই, আমার ডাক পড়িয়াছে, এজন্য আমি নিজেকে ধন্া 
মনে করিলাম। এখন প্রশ্ন এই, আমি বাড়ী হইতে কি করিয়া 
রওনা হই ? আমার যাইতে হইবে বাড়ী হইতে পাইয়া, আমার 
হাতে একটিও পয়সা নাই । বাড়ী হইতে অনুমতি পাওয়া! যাইবে 
না। এখন উপায় কি? একদিন স্বুযোগ মিলিল। আমার 
মেজদাদা এক আত্মীয় বাড়ীতে গগলেন, তিনি যাওয়ার সময় 
সিন্দুকের চাবি আমার নিকট রাখিয়া গেলেন; আমি এখন 
বাড়ীর কর্তা । বাড়ীতে আমার পিসীমা, মেজবৌদি ও ছোটবৌদি 
ছিলেন। আমার পিসীগ' বিপবা ছিলেন, তিনি আমাদের বাড়ীতে 
থাঁকিতেন এবং তিনিই আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন । আমার 
ছোটবৌদিও বিধবা ছিলেন। আম স্থির করিলাম, আগামী কলা 
বাড়ী হইতে পলায়ন করিব। 

আমাদের বাড়ী হইতে ঢাকা যাইতে তখন ছ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ 
যাইতে হইত, ষ্টীমার ষ্টেশন আমাদের বাড়ী হইতে তিন মাইল 
দূুর। গ্তীমার প্রাতে ৮৯ টার সনয় ছাড়িত। পরদিন প্রাতে 
আমি বৌদিকে বলিলাম, আমার বাজিতপুরে কিছু কাজ আছে, 
আমি এখন বাজিতপুর যাইব, কিছু খাইতে দিন। বাজিতপুর 
আম'দের গ্রাম হইতে তিন মাইল দূর। তখন অন্ুুবাচি ছিল। 
বাজিতপুরের নাম শুনিয়া আমার পিসীমা কিছু আম কিনিয়া 
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আনার ফরমাস করিলেন। আমার ছোটবৌদি এবং পসীমা 
অন্ুবাচীর উপবাসী ছিলেন। আম আনার সংবাদে আমি মনে 
'অনে খুবই ব্যথিত হইলাম, কিন্তু কিছু প্রকাশ করার উপায় নাই। 
প্রকাশ হইলে ৰাড়ীতে হৈ-চৈ, কান্নাকাটি সুরু হইবে, সংবাদ 
পুলিশের কাছে পৌছিবে। আম।” মেজ বধুঠাকুরাণী বলিলেন, 
“গরম ভাত তিনি রান্না করিয়া দিবেন, কিন্তু গরম ভাত খাইলে 
্টীমার ধরা যাইবে না। তাই বলিলাম, আমার এখনই যাইতে 
হইবে, যাহাঞ্কিছু আছে দিন। তিনি বলিলেন, কিছু পান্তা ভাত 
আছে, কিন্তু তরকারী নাই। আমি তাড়াতাড়ি লেবু পাতা ও 
লঙ্কা লইয়া খাইতে বসিলাম। 

আমি পাগ্া ভাত খাইয়া রওয়ানা হইলাম । আমাদের গ্রামের 
সতীশ রায়ের নিকট পূর্বেই 'একখানা ধুতি ও একটি তোয়ালে 
রাখিয়াছিলাম। আমি সিন্দুক হইতে পাঁচ টাকা সঙ্গে লইলাম 
এবং জমাখরচের খাতায় লিখিলাম, “আমি পাচ টাকা সঙ্গে লইয়া 
যাইতেছি, বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইবে ।” সতীশ নিদিষ্ট স্থানে 
আমাকে কাপড় ও তোয়ালে দিল। আমি তাহার নিকট চাবির 
গোছ। দিয়া বলিলাম, ভুমি সন্ধ্যার সময় চাবি বৌদির নিকট দিয়া 
বলিবে, আমি সমিতির কাজে গিয়াছি। বাড়ী ফিরিতে কিছুদিন 
বিলম্ব হইবে। হে-চে হইলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। 
আমি সতীশকে বলিলাম, তুমি আগামী কল্য বৌদ্রির নিকট হইতে 
টাকা লইয়া বাজিতপুর হইতে কিছু আম কিনিয়া পিসীমাঁকে 
দিবে। 

সতীশ যখন বৌদির নিকট চাবি দিল আমি তখন গ্টীমারে। 
বাড়ীতে কান্নাকাটি স্বর হইল । আমি ঢাকা যাইয়া কি করিব,সেই 
চিন্তায় মগ্ন রহিলাম । সেইদিন রাত্রে আমি ঢাকা যাইয়! স্বদেশী- 
যুগের নেতা ললিতবাখুর বাসায় উঠিলাম। আমি।ললিতবাবুর 
ব্ঞ্ঠালয়ের ছাত্র, তিনি আমাকে স্সেহ করিতেন। ললিতবাবু স্বদেশী 
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স্টীমার কোম্পানী খুলিয়াছিলেন, তিনি আমাকে ছ্টীমারে রাখিলেন। 
আমি ্টীমারে টিকিট বিক্রি করিতাম। টিকিট বিক্রয়ের টাকা 
ললিতবাবুর বাসায় অথবা জয়গোবিন্দবাবুর (রায় চৌধুরী ) নারায়ণ- 
গঞ্জের গদিতে জমা দিতাম । আমি সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ চালানোর 
কাজও শিখিতাম, বিদেশী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় স্বদেশী 
কোম্পানী পারিয়া উঠিল না। আমি কয়েক মাস স্টিমারে থাকার 
পর সমিতির কাজে মন টিলাম। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষকতা 


১৯০৯ সনে আমি পলাতক অবস্থায় এক গ্রামে তিন মাঁজ 
শিক্ষকতার কাজ করিয়াছি । একবার সমিতির কাজে আমি 
মাণিকগঞ্জে গিয়াছলাম। মাণিকগঞ্জের নিকট গড়পাড়গ্রামের 
অশ্বিনী ঘোষ সমিতির সভ্য ছল। অশ্বিনী জমিদার-পুত্র, তাহার 
পিতা জীবিত ছিলেন না। কাকা সম্পস্তির তত্বাবধাঁন করিতেন । 
তাহাদের বাড়ীর উপরেই একটি মাধামিক বিদ্যালয় ( মাইনর স্কুল) 
ছিল। বেতনের অভাবে শিক্ষকগণ চলিয়া গিয়াছিলেন, শুধু দ্বিতীয় 
পণ্ডিত মহাঁশয় ছিলেন,_উপরের শ্রেণীর ছাত্রের বিগ্ভালয়ে 
আসিত না। এখানে সমিতির একটি “কন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে 
অশ্বিনীকে বলিলাম, যে কয়েকজন শিক্ষকের প্রয়োজন আমি ঢাকা 
হইতে আনাইয়া দিব এবং সম্প্রতি আমি এই ৰিছ্যালয়ের শিক্ষকতার 
কাজ করিব। অশ্বিনী আনন্দের সহিত রাজী হইল এবং আমাকে 
তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহার কাকাকে বলিল, "আমাদের 
স্কুলের জন্য একজন খুব ভাল “হেডম্রাষ্টার' আনিয়াছি। তিনি 
মোক্তারবাবুর পরিচিত। চাকুরির অনুসন্ধানে মোক্তারবাবুর বাসায়, 
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আপিয়াছিলেন।” মোক্তার শ্রীযুক্ত রজনী* বসাকের আমি 
পরিচিত শুনিয়া তিনি মার কোন প্রশ্ন করিলেন না। আমি 
গড়পাড়া বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম, আমার 
খোরাকির ব্যবস্থা জমিদার বাড়ীতে হইল। নৃতন হেড মাষ্টার 
[নযুক্ত হইয়াছে, শুনিতে পাইয়া আবার ছাত্ররা বিগ্ালয়ে 
আমিতে,আরন্ত করিল। প্রথম শ্রেণীতে একটি ছাত্র ছিল, দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে ১৫।২০টি। মোট ৬৭০ জন ছাত্র ছিল। প্রথম প্রেণীর 
ছাত্রটি একটু নিবোধ ছিল এবং প্রায়ই বিদ্ভালয়ে আসিত না। 
আমার পক্ষে ইহা ভগবানের আশীবাদ বলিয়া বোধ হইল, কারণ 
মাইনর ক্লাসের অঙ্ক করানে। আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমি 
যখন স্কুলে পড়িতাম তখন ইংরেজী ও ইতিহাসে প্রথম হইতাম,কিন্ত 
আঙ্কে বেশী নম্বর পাইতাম না, কোন রকমে পাশ করিয়া যাইতাম। 
একদিন আমি ছ।ব্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম সেকি অন্ক করে। সে 
দেখাইয়া! দিলে আমি তাহাকে একটি অঙ্ক দিলাম । সে যদি আমাকে 
বুঝাইয়া দিতে বলিত তবে আমি নিশ্চয়ই পারিতাম না। কিন্তু সে 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল,তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি তাহাকে 
ধমক দিয়া বলিলাম, তুমি নিতান্ত নিরোধ, কিছুই বোঝ না, প্রথম 
হইতে অঙ্ক কষ । ইহাতে সেও রক্ষ। পাইল, আমিও রক্ষা পাইলাম । 
দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল আমার প্রিয় ক্লাস। আমি চতুর্থ শ্রেণী পষস্ত 
পড়ইতাম, পাও্ত মহাশয় পঞ্চম শ্রেণী হইডে পড়াইতেন । আমি 
যখন ইতিহাস পড়াইতাম তখন যাহ। ইচ্ছা আমি বলিয়া যাইতাম । 
বিদ্যালয়ে আমি ছিলাম সবে-পবা, সেখানে আমার উপরে কথা 
বালবার কেহ ছল না। 

তখন ছিল বষাকাল। হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম, আগামী 
কলা বিদ্যালয়-পররিদর্শক বিদ্যালয়ে আসিবেন। এই সংবাদ পাইয়া 
আমি মনে মনে ভীত হইয়া পড়িলাম। কে আসিবেন তাহার 
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কথা _ুঝিবে না, আমিও তাহার কথা বুঝিব না। পরে শ্রীযুত 
মহিম বোস আসিতেছেন শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। 
আমি বেকালে জমিদার বাড়ীর নৌকা পাঠাইয়া প্রতোক ছাত্রের 
বাড়ীতে আগামী কল্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য সংবাদ 
পাঠাইলাম। পরদিন আবার নৌকা পাঠাইয়। ছাত্রদিগকে 
আনাইলাম, প্রায় একশত ছাত্র উপস্থিত হইল। কয়েকদিন 
হাঁজিরা-বহি ডাকা হয় নাই, কিন্ত আমি প্রায় সকলকেই “ট্টপস্থিত' 
চিহ্নিত করিলাম--সকল ছাত্রকে তাহা বলিয়ও দিলাম । আমি 
যখন মাইনর স্কুলে পড়ি তখন স্কুল-ইন্স্পেক্টার আসার দিন পণ্ডিত 
মহাঁশয় আমাদিগকে বই দেখিয়া একস্থান লিখিতে দিয়াছিলেন 
এবং প্রত্যেককে ১।৩টা বানান ভুল করিতে বলিয়াভিলেন। 
ইন্স্পেক্টরবাবু আমাদের শ্লেট দেখিয়া তাহা পড়িয়াছিলেন এবং 
বানান কম ভুল হওয়ার জন্য সন্তুষ্ট হইয়ছিলেন, আমিও ভউতীয় 
শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিলাম। ইন্স্পেক্টরবাবু 
যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন । তি।স চেবিলের উপর কতকগুলি শ্লেট 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এইগুলি ন্দি?” আমি বলিলাম 
'শ্রাতিলিখন” (৫1০086192) দিয়াছিলাম। তিনি শ্লেটগুলি পড়িয়া 
দেখিলেন কেহই বিশেষ ভুল করে নাই । মহিমবাবু ছিলেন একজন 
পাকা ঘুঘু । তিনি সন্দেহ করিলেন এবং ছাঁত্রদিগক আবাৰ শ্রুতি" 
লিখন দিলেন। সেষযাত্রা 'প্রতোক ছাজ ১৫।২০টা বানান ভুল 
করিল । মহিমবাবু আনার মুখের দিকে তাকাইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ব্যপার কি? আমি খুব লজ্জিত হইলাম, উত্তর দিতে পারিলাম 
না। তৎপর তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইয়া হাজির বহি খুলিয়া 
দেখিতে লাগিলেন এবং হঠাৎ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
কাল বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলে ?” সে বলিল, কাল তাহার বাড়ীতে 
কাজ ছিল, সেজন্য সে কাল বিদ্যালয়ে আসে নাই । আমি তাহাকে 
“উপস্থিত করিয়াছিলাম। ইন্সপেক্টরবাবু আমার মুখের দিকে 
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তাকাইলেন। আমি আরও লজ্জিত হইলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি 
প্রথম শ্রেণীর ছাত্রকে একটি অঙ্ক কষিতে দিলেন। তখন আমার 
বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল ও প' কাপিতে লাগিল। আমার মনে 
হইল, এই অঙ্কটি সে কিছুতেই কষিতে: পারিবে না এখন যদি 
ইন্স্পে্ররবাবু আমাকে এই অস্কটা বুঝাইয়া দিতে বলেন, তবে 
আমার সমস্ত বিদ্যা ধরা পড়িবে । মনে মনে আমি তখন কালী, 
ছর্গা, শিব, কত নামই যে জপ করিতে লাগিলাম ! এই সময় 
জমিদার বাড়ীতে খাবার ঘণ্টা পড়িল। মহিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 
«এটা কিসের ঘণ্টা? তখন প্রায় বেলা দেড়টা। বলিলাম, 
“খাবার ঘণ্টা ।” আমার খাওয়া হয় নাই জানিতে পারিয়া তিনি 
আমাকে খাইতে পাঠাইলেন,মামি ও কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা পাইলাম। 
মহিমবাণু বিদ্যালয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই আমি 
যখন ফিরিয়া আসিলাম তিনি তখন জিন্ঞাসা করিলেন, “বেতন 
কিছু পান কি?” উত্তর করিলাম, “হ্যা কিছু পাই।” তিনি 
বলিলেন, “আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার মনে হয় আপনি যদি 
বাড়ীতে 'বসিয়া শুধু শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খান তাহা হইলে ও ত্রাহ্মণ- 
ভোজনের দক্ষিণা ইহা অপেক্ষা অধিক পাইবেন।” আমি চুপ করিয়া 
রহিলাম। যাহা হউক, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা ফল ভালই করিল। 
ইন্স্পেক্টরবাবু প্রত্যেক শ্রেণীতেই গেলেন। বিদায় লইবার সময় 
ইন্স্পেক্টরবাবু তাহার মন্তব্যে লিখিয়া গেলেন, বিগ্যালয়ের অবস্থা 
খুব খারাপ, মাত্র ছুইজন শিক্ষক আছেন। তিন দিনের হাজিরা 
একদিন ডাকা হইয়াছে এবং তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল-_ 
ভুল। বিদ্যালয়ের অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয় তবে সরকারী 
সাহায্য বন্ধ হইবে ।_-অবশ্যই ইহার কিছুদিন পর উপযুক্ত শিক্ষক: 
আসিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ের অবস্থাও খুব উন্নত হইয়াছিল । 
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পলাতক অবস্থ৷ 


একটা জাতির অন্তরে যখন স্বাধীনতার আকাজ্ষা জাগে তখন 
অত্যাচার নিযাতন দ্বার তাহাকে কখনও দাবাইয়া রাখা যায় না। 
দেশী আন্দোলন যদিও গভর্ণমেণ্ট আইনের বলে দমন কবিয়া 
দিয়াছিলেন, লোকের আশা-আকাজ্ষা যদিও ক্ষণকালের জন্য 
নিরাপিত হইয়াছিল _তথাপি স্বাধীনতার সত্যকার * আন্দোলন 
কখনও মরে নাই-ভিতরে ভিতরে ইহাব আগুন জলিতেছিল। 
ইহা এখন নৃতন বপ ধারণ করিল ও বিপ্লব আকারে প্রকাশ 
পাইল। এই যুগকে তাই “বিপ্লব-যুগ” বলা যাইতে পারে। 
এই সময় চারিদিকে পিস্তলেব গুলি চলিতে লাগিল, স্থানে-স্থানে 
বোম! কাটিতে লাগিল। পুলিশ বলিল, এ সব বিপ্লবীদের কাগ্ড। 
বিপ্লবীদলের লোকেরা জায়গাগ জায়গায় ধৃত হইতে লাগিল। পুলিশ 
তাহাদের উপর মারপিট করিতে লগিল। বিপ্লবীদের জেল, 
দ্বীপান্তর, কাঁসী হইতে লাগিল। জলের ভিতরেও তাহাদের 
উপর নিষধাতন চলিতে লাগিল। ফলে সেখানেও জেল-আইন ভঙ্গ 
করিয়া বিপ্রবীর! দগ্ডভোগ করিতে লাগিল--অনশনব্রত গ্রহণ 
করিল। জেলে কত লোক জীবন হাবাইল, কত লোক পাগল 
হইল, কত লোকের স্বাস্থা চিরদিনের মত ভগ্ন হইল। 

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় বিবাদীপক্ষের বারিষ্টার ছিলেন স্বর্গীয় 
চিন্তরঞ্জন দাঁশ মতাঁশয়। তিনি তখন দেশবন্ধু নামে খ্যাত হ'ন নাই । 
এই মামলা! টপলক্ষে আমরা তাহার সহিত পরিচিত হই। 
নরেনবাবু ( সেন ) মামলার তদবির করিতেন এবং দাশ মহাশয়ের 
সহিত প্রায়ই দেখা করিতেন। একদিন নরেনবাবু দাশ মহাশয়কে 
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অনুশীলন সমিতির নেতৃত্রভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
উত্তরে দাশ মহাশয় বলিয়াছিলেন,**আমি এখন জেলে যাইতে প্রস্তুত 
নই।” সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়াছিলেন, নেতৃত্ব করিতে হইলে দেশের 
জন্য যথাসবন্ষ উৎসর্গ করিয়া কাজে নামাই সঙ্গত । তাই তিনি তখন 
রাজী হন নাই,- হয়তো ভবিষ্যতের জগ্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। 
দেশবন্ধু যদিও সমিতির নেতৃত্রভার গ্রহণ করেন নাই, তথাপি 
আমরা তাহার উপদেশ, সাহাযা ৪ সহানুভূতি সবদা পাইয়া 
আসিয়াছি। এই মামলা প্রায় ছুই বংসর চলিয়াছিল। এই 
মামলার আসামীগণকে জেল হইতে কোর্টে লইয়া আসা এবং কোর্ট 
হইতে জেলে লইয়! যাইবার সময় এক বিরাট শোভাযাত্রা হইত। 
মাসামীরা খোলা গাড়ীতে থাকিত আর প্রায় দুইশত বন্দুকধারী 
পুলিশ গাঁড়ীগুলি ঘেরিয়া কুচ-কাওয়াজ করিয়া যাইত । সঙ্গে সঙ্গে 
বহু দর্শক এবং গুপ্চচর থাকিত। আমি এই মোকদ্দমার পলাতক 
আসামী ছিলাম। আমার নামে পুরস্কার ঘোষণা ছিল। আমি 
কিন্ত মাঝে মাঝে এই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া আসামীদের সহিত 
ইশ।রায় কথাবার্তী কহিতাম। একদিন ললিতবাবু আমাকে দেখিয়া 
ধমক দিয়া বলিলেন, “মরতে এসেছ ?” অপরে কেহই ইহার অর্থ 
বঝিতে পারিল না। আমি শুধু বুঝিলাম যে তিনি আমাকে উদ্দেশ 
করিয়াই কথাটি বলিলেন । ইহাঁর পর হইতে আমি আর তাহাদের 
সঙ্গে যাই নাই । 

একবার পুলিশের তাড়া খাইয়া আমি ৮৫ মাইল রাস্তা হাটিয়া 
গিয়াছিলাম এবং রাস্তায় শুধু তিন পয়সার ছোলা ভাজা খাইয়াছিলাম । 
রাস্তাঘাট চিনিতাঁম নাঃ মাঠ দিয়া চলিতে চলিতে এক বড় রাস্তায় 
উঠিলাম। একটি রাখাল ছেলেকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “এই 
রাস্তা কৌথায় গিয়াছে ?” সে এক বাজারের নাম করিল। পলাতক 
আসামী, তাড়৷ খাওয়ায় রেল-প্টীমারের রাস্তা পরিত্যাগ করিয়াছি। 
শুর্ধী অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ও সাধারণ লোকদ্দিগকে জিজ্ঞাস 


পল'তক অবস্থ। ৬৭ 


কবিয়া পথ চলি-ত লাগিলাম। সঙ্গে একটা টাকা ও পাঁচটা পয়সা 
ছিল। মনে কবিলাম টাকাটি বিপদেব সম্বল বাখিব আব শুধু 
খ'ওয়াব জন্য বাকী পাচটি পযসা খবচ কবিব। প্রথম দিন এক 
পযসাব ছোল৷ ভাজা খাইলাম, দ্বিতীয় দিন ছুই পয়সাব 
ছোলা ভাজা খাইলাম । খেঘা পাব হইতে বাঁকী দুই পথসা' খবচ 
হইযা গেল। তৃতীয় দিন বৈকালে প্রা তিনটাৰ সময় মাণিকগঞ্জেব 
অন্তর্গত তিন্লীগ্রামে শ্রীযুত যোগেন্দচন্দ্র বায মহাশষেব বাড়ী গিযা 
পৌছাই। যোগেন্দ্রবাবু গ্রামেব মাইনব-স্কলেব প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন। যোগেন্দ্বাবুব বাড়ীতে অনেক স্বাদশী-লোক যাইত এবং 
তাহাদেব অনুসন্ধানে পুলিশে লোকও যাইত । যোগেন্্রবাধর ম। 
আমাকে বাসতে বলিযা স্কুলে যাইয়া যোগেন্দ্বাবুকে বলিলেন, 
“ঠোমাব নিকট একটি লেক আসিষাচ্ছ। তাহাকে দেশী লোক 
বলিয়াও মনে হইল না। মুখ শুকনো, চুল কক্ষ, কতকটা পাগলের 
মত মনে হইল |” ষোগেন্দ্বাবু বাড়ী আসিয়া আমাকে দেখিযা 
জডাইয়া ধবিলেন। আমি তার নিকট সকল ঘটনা! বলিলাম । 
আমাব কাপডখানা ময়লা ও ছে-ঢা ছিল, বদলাইয়1! তিনি একখানা 
ভালো পবিষ্কাৰ কাপভ দ্িলেন। আমিও চন কবিয়া খাইতে বসিলাম। 
সেখানে ছুই তিন দিন বিশ্রীম কবিলাম। যোগেন্দ্রবাবু ফবমাইস দিয়া 
তিল্ীব বিখ্যাত “চন্দনচুব* দই খাওয়াইলেন। আমি চলিযা যাইবার 
সময় আমার ছেডা কাপডখান। সেখানেই পবিত্যাগ কাবয়া 
গযাছিলাম। এই ঘটনাব পব বন্ত বংসব সোগেন্দ্রবাবুব সহিত দেখা 
হয়নাই। প্রা ১৮ বংসব পব ১৯২৯ সনে, সংবাদ পাইলাম 
যোগেন্দ্রবাবু আমাৰ সেই পবিতাক্ত কাঁপডখানা স্মৃতিচিহ্ন স্ববপ 
বাখিয়া দিয়াছেন এবং তিনি আমাকেও দেখিতে চাঁন । তখন তিনি 
এক জমিদাবের কাছারিতে নায়েব ছিলেন। একদিন ময়মনসিং 
সহব হইতে মোটরগাড়ীতে আমি যোগেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা! করিবাঁব 
জন্য বওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে মোটব হূর্ঘটনা হওয়ায় ফিরিয়া 


৬৬ জেলে 'ন্রশ বছর ও পাক-গারতের শ্বাধীনত। সংগ্রাম 


আসিতে বাধ্য হই। ইহার পর নানা কাজে ব্যস্ত থাকি ও ধৃত 
হইয়া! জেলে যাই । ইহার পর ১৯৩৮ সনে জেল হইতে মুক্ত হইয়া 
সংবাদ পাইলাম যোগেন্দ্রবাবুর মত্যু হইয়াছে । তাঁহার সহিত 
আমার আর এ-জীবনে দেখা হইল না । 

আমি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলাম । আগরতলার 
অন্তর্গত উদয়পুর পাহাড়ে আমাদের একটা কৃষিফার্ন ছিল, একটা 
পাশকর1 দোনালা গাদাবন্দুক ছিল। আমি মাঝে মাঝে সেখানে 
গিয়া থাকিতাম । আমাদের ফার্ম কুমিল্লা সহর হইতে ৩২ মাইল 
দূরে ছিল এবং হাঁটিয়া যাইতে হইত । একবার সেখানে আমার 
জ্বর হয়। প্রায় ছুই সপ্তাহ জরে ভূগি। শরীর খুব হুর্বল হইয়া 
পড়িয়াছে, মনে হইল এখানে আর বেশী দিন থাকিলে নীচে ফিরিয়া 
যাইতে পারিব না। এইখানে মবিতে হইবে । আমি কুমিল্লা 
যাইতে মনস্থ করিলাম। বাগুকে (ব্রজেন্্র চক্রবতী ) বলিলাম, 
“কাল প্রাতে আমি কুমিল্লা যাইব! তুমি ভোরে উঠিয়া আমার জন্য 
আলুসিদ্ধ ভাত রান্না করিও ।” সেখানে সতীশ বলিয়া একটি বি, 
এস, সি ছাত্র কিছুদিন যাবৎ ছিল। আমি সতীশকে বলিলাম আমার 
সহিত যাইতে হইবে । বাগু শেষরাত্রে উঠিয়া আমার জন্ত ভাত 
পাক করিয়াছে । আমি ঘুম হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া খাইতে 
বঙ্গিলাম_-সতীশও খাইল। আমি এতদিন সাবু খাইয়াছি, জর 
সারে নাই। আজও জবর ছিল। জ্বরের মধ্যেই আলুসিদ্ধভাত পেট 
ভরিয়া খাইয়া কুমিল্লার দ্রিকে রওনা হইলাম, সতীশ সঙ্গে চলিল। 
রৌদ্র যতই উঠিতেছে জবর ততই বাড়িতেছে। আমিও চলিতেছি, 
কিন্ত পা যেন আর চলিতে চাহে না। ঘন ঘন পিপাসা পায়। 
এরূপ ভাবে চলিতে চলিতে ১০।১২ মাইল দূর এক বাজারে যাইয়া! 
উপস্থিত হইলাম । বাঁজারে আমি পেট ভরিয়া দই চিড়া খাইলাম, 
সতীশ দই চিড়া খাইল, আব'র রওয়ানা! হইলাম । দ্িপ্রহরে রৌদ্রের 
তেজ খুন প্রখর ছিল, তাহার উপর পাহাড়িয়া রাস্তা । চড়াই 


পলাতক অবদ্ছ। ৬৯ 


উত্রাই করিয়া চলিতে হয়। উপরে উঠিবার সময় পা যেন ভাঙ্গিয়া 
পড়ে-_ পিপাসা লাগিয়াই আছে। জল সব সময়ে পাওয়া যায় না। 
মামি কতকটা অজ্ঞান অবস্থায় চলিতে থাকিলাম-_কিছুদূর গিয়া 
কোন গাছের নীচে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলাম, “জল |" 
সতীশ আমাকে লইয়! বিব্রত হইয়া পড়িল। জল সব সময়ে যেমন 
পাওয়। যায় না, তেমনই জলের কোন পাত্রও আমাদের সঙ্গে ছিল 
না। সতীশ পাহাড়িয় নদীর জল গামছা! ভিজইয়! আনিয়া আমার 
মুখে নিংড়াইয়া দিত কোন কোন সময়ে জল আনিতে আনিঠে 
গামছা যাইত শুকাইয়া, আমার মুখে শুধু কয়েক ফোটা জল পড়িত। 
ছই-একবার পাহাড়িয়াদের বাড়ী হইতে লোটা সংগ্রহ করিয়া জল 
মানিয়াও খাওয়াইয়।ছে। জল খাই আবার চলি, রাস্তায় বেশী 
দেরীও করিতে পারি না, বাঘের ভয় আছে। সন্ধ্যার দিকে মনে 
হইল জর কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু শরীর খুব ছুবল। অবশেষে রাত্রি 
৯টার সময় আমরা কুমিল্লা গিয়া রমেশ ব্যানাজীর বাসায় পৌছি। 
বমেশবাবুর দাদা অবিনাশ ব্যানাজী একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন । 
তিনি আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তখনও জ্বর একশ ডিগ্রী 
আছে। রাত্রে ছুধ পণউরুটিও খাইল।ন উষধও খাইলাম । পরদিন 
প্রাতে ৯৯ জ্বর লইয়া! ঢাকা রওনা হইলাম । আশ্চর্যের বিষয় ঢাকা 
পৌছিয়া আমার জর সারিয়া গেল। 

মাজকাল সকলেই দেশের স্বাধীনতার কথা বলে- কংগ্রেস, 
হিন্লুমহাসভা, মুস্লীম লীগ, রায় সাহেব, খানসাহেব, জমিদার, 
তালুকদার, কৃষক, মজুর, _সকলেই চাহেন দেশের স্বাধীনতা ৷ কিন্ত 
বৈপ্লবযুগে দেশের ষে অবস্থা ছিল তাহাতে কেহ স্বাধীনতার দাবীর 
কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও সাহসী হইতেন না। আমরাও 
প্রকাশ্ঠ ভাবে দেশের স্বাধীনতার কথা বলিতাম না। মামল! মোকদ্দমায় 
শুধু সরকারী সাক্ষীদের মুখে প্রকাশ পাইত ষে আমরা দেশের 
স্বাধীনতা চাই এবং দেশকে স্বাধীন করারই চেষ্টা করিতেছি । আমরা 


৭0 জেলে 'ন্রশ ধছর ও পাক-্ভাবতের স্বাধীনত। সংগ্রাম 


কোন ছেলেকে দলে আনিবার সময় প্রথমেই তাহাকে দেশের 
স্বাধীনতার কথা বলিতাম না। প্রথমতঃ তাহার গতিবিধি লক্ষ 
করিয়া দেখিতাম ছেলেটির ম্বভাবশ্চরিত্র ভাল কিনা, তারপর 
তাহার সহিত ভাব করি তাহাকে ধমপুস্তক পড়িতে দিতাম--পরে 
পৃথিবীর অন্যান্য পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, 
রাজপুত কাহিনী, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রভৃতি পড়িতে দিতাম । 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বতমান আবস্থার কথাও আলোচন৷ করিতাম 
এইরূপ ভাবে তাহার মন গড়িয়া তুলিয়া পরে তাহাকে দেশের 
স্বাধীনতার কথা বলা হইত । স্বাধীনতার কথা শুনিয়া আবার 
অনেক ছেলে বিপদের আশংকায় নিকটে আসিত না । এমন কি 
কেনি কোন ছেলে তাহার অভিভাবককে বলিয়! দিয়াছে--আবার 
সেই অভিভাবক বিপদাশংক। করিয়। পুলিশে সংবাদ দিয়াছে । 
পুলিশ তখন "ম্বদেশীর গন্ধ' পাইয়া তিলকে তাল করিয়া মামলা 
বাধাইবার চেষ্টা করিত ও সেই লোকটির উপর নিষাতন করিত। 
সেই সময় আমরা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগ দিতাম না, কারণ 
যেখানে স্বাধীনতার কথা উঠিবে না, শুধু আবেদন নিবেদনের 
উচ্ছাস প্রকাশ পাইবে সেখানে যাওয়া আমরা বৃথা সময় নষ্ট মনে 
করিতাম। অবশ্যই দেশের সাধারণের ভিতর জাগুতি আনিবার 
আন্তরিক আকাজ্ষা! ছিল, কিন্তু তখন প্রতাক্ষ কোন সুবিধা ছিল না । 
জনসাধারণের ভিতর প্রবেশ করিবার স্থযোগ আমরা পাই নাই, 
তবে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা গঠন করিয়া শিক্ষাবিস্তার ও স্বদেশী 
প্রচারের ষথাসাধা চেষ্ঠা করিয়াছি। স্থানে স্থানে পাঠশালার 
পাশাপাশি পাঠাগার ও “আশ্রম” স্থাপন করিয়াছি । এ আশ্রম আর 
স্কুল ছিল আমাদের এক-একটি কেন্দ্র। 

পলাতক অবস্থায় আমাকে নানাস্থানে নানাভাবে থাকিতে 
হইয়াছে । কখনও মাঝি, কখনও চাকর বা কুলি, কখনও বড়লোক 
সাজিয়াছিক্ক যখন আমাদিগকে নৌকায় থাকিতে হইয়াছে তখন 


পলাতক অবন্থা। ৭১ 


নৌকায় আমর! মাঝির বেশে মাঝির মতোই থাকিতাম। পুর্ববঙ্গে 
বহু ডাকাতি হইয়াছে । ডাকাতের! বড় ঘাসী-নৌকা ব্যবহার 
করিত। আমাদেরও বড় ঘাসী-নৌক1 ছিল, আমরা নিজেরাই 
নৌকা চালাইতাম। স্বদেশী ডাকাত ধরাঁর জন্য তখন জল-পুলিশের 
বাবস্থা ছিল, স্কানে স্থানে জল-পুলিশের আড্ডা ছিল, পুলিশের দল 
প্রাভাক নৌকা থাম ইয়া অনুসন্ধান করিত। পুলিশ-লঞ্চ নদীতে সবত্র 
ঘোরাফেরা করিত। আমাদের পুববঙ্গের বিভিন্ন নদীতে চলাফেরা 
করিতে হইত, জল-পলিসের আড্ডার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে 
হইত । সকল সময় পুলিশ-লঞ্চের সহিত দেখা হইত : বড় ঘাসী 
নৌকার উপর পুলিশের নজর ছিল ভারধধিক, তাই আমাদিগকে সবদা 
সতর্ক থাকিতে হইত 1 এক ধাত্রায় আমাদের নৌকা এক বাজারে 
লাগাইয়াছি, ঘাসী-নৌকা দেখিয়া কিছু লোকের সন্দেহ হইয়াছে, 
আমাকে থানায় ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি দারেগাবাবুর সকল 
প্রশ্নের জবান দিলাম, আমার কথাবার্তা চলচলনে কাহারও কোন 
সন্দেহ হইল না। দারোগাবাবুর মক্বলে এক তদান্তে যাওয়ার 
কথা ছিল। তিনি আমাকে জজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাইতে রাজী 
আছি কিনা । আমি বলি, “কেরায়া বাই, রাজী হইব না 
কেন ?”-- আনার নৌকা ছিল খালি । দারোগ।র সহিত কনষ্ঠেবল্‌ 
যাইবে, কয়েকটা বন্দুক থাকিবে, ইচ্ছা করিলে বন্দুকগুলির মালিক 
আমিও হইতে পারি। আমি রাজী হইলাম। রাজী না হইয়াও 
উপায় নাই । তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করিবে । আমাকে সন্দেহক্রমে 
আটক করিয়া যদি আমার বাঁড়ীঘরের অন্থুসন্ধান করে. তবে সেই 
গ্রামে সেই নামের কোম লোক পাইবে না, আমার স্বরূপ প্রকাশ 
হইয়া পড়িবে, আমি তখন পলাতক আসামী । আমার নামে 
পুরস্কার ঘোষণা! ছিল। ঘটনাক্রমে দারোগাবাবুর অন্য একটি 
বিশেষ কাজ থাকায় মক:ম্বল যাওয়া হয় নাই। আমি অদৃষ্টকে 
ধন্যবাদ দিয়! হাটে বাজার করিয়া গন্তব্য পথে রওয়ানা হইলাম ॥ 


২ জেলে দ্রিশ বছর ও পাক ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম 


আমি কোন কোন স্থলে নিজেকে আইনের ছাত্র বা পোষ্ট গ্রাজুয়েট 
শ্রেণীর ছাত্র বলিয়াও পরিচয় দিয়ছি। এক সময়ে আমি কালীচরণ 
মাঝি নামে খ্যাত ছিলাম। আমি বহু দিন নৌকায় নৌকায় 
কাটাইয়াছি, নৌকায় থাকিতে থাকিতে চেহারাও মাঝির মতো 
হইয়া গিয়াছিল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রং খুব ফস? ছিল, 
দেখিতে রাজপুত্রের মতো । কিন্তু রৌদড্রে বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার 
চেহারাঁও মাঝিব মতে। হইয়াছিল। মাঝিরা যেভাবে থাকিত 
আমরাও সেই ভাবে থাকিতাম। আমবা মাটির শান্কীতে ভাত 
খাইয়াছি! কন্কি দরিয়া তামাক খাওয়া পধন্ত অভ্যাস করিয়াছি। 
আমি পুববঙ্গের সমস্ত বড় বড় নদীতে নৌকা চালাইয়[ছি, বষাকালে 
ঝড়-বৃষ্টির দিনে পদ্মা নদী পাড়ি দিয়াছি, বরিশালে গিয়াছি, 
নোয়াখালি গিয়াছি, জাহাজের সঙ্গে পাল্লা ধরিয়া নৌকা 
চালাইয়াছি। পুলিশের হাতে বহুবার আমাঁকে পড়িতে হইয়াছে । 
কিন্তু তাহারা আমাকে সাধারণ গ্রামা মাঝি ভাবিয়া ছাডিয়া 
দিয়াছে। অবশ্য কোন কোন সময় সেলামিও দিতে হইয়াছে । 
সেই যুগে আমি পুলিশ কর্মচারীদের নিকট খুব ভীষণ প্রকৃতির 
লোক বলিয়া পরিচিত ছিলাম। কিন্তু আমাদের গ্রামের লোক 
যাহারা শৈশব হইতে আমাকে জানে, তাহারা জানে আমি খুব 
শান্ত প্রকৃতির লোক। 


নবম পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয় বার জেল-দর্শন 


আমি ১৯১২ সনে ঢাকা সহরে এক খুনের মামলায় ধত হই। 
পুবদিন সন্ধ্যার সময় একজন পুলিশ কর্মচারীকে ( রতিলাল রায় ) 
রিভলভার দ্বারা গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে--পরদিন প্রাতে 
আমি সেই রাস্ত! দিয় যাইতে।ছলাম। পুলিশ কর্মচারী অনুসন্ধানে 
বাহির হইয়াছিলেন, হঠাৎ আমি তাহাদের সম্মুখে পড়িলাম। চলিয়া 
যাইতেছি, এমন সময় ইন্স পেক্টরবাবু আমাকে ডাকিলেন। তিনি 
পুর্বে নাকি রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তির সহিত আমাকে নদীর 
পাড়ের পার্কে দেখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ হত্যাকাণ্ডের সময় যাহারা 
সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহার। বলিয়াছে, হত্যাকারীর লন্ব। দাঁড়ি 
ছিল- আর ঘটনাক্রমে আমারও লম্বা দাঁড়ি ছিল। ডাকার সঙ্গে 
সঙ্গে আমি দাড়াইলাম । আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, একটা নাম 
বলিয়া দিলাম । আমাকে তীহাদের সঙ্গে থানায় যাইতে বলিলেন । 
বাধ্য হইয়া আমাকে থানায় যাইতে হইল। আমার সঙ্গে একটি 
হুইস্ল্‌্, ছিল -প্রিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, গ্রামের ফুটবল খেলার 
জন্য কিনিয়াছি। কোথা হইতে কিনিয়াছি £ জিজ্ঞাসা করিলে 
বলিলাম নারায়ণগঞ্জ হইতে । অতঃপর কোন দোকান হইতে 
হুইস্ল্‌ কিনিয়াছি তাহ পরীক্ষা করিবার জন্য আমাকে নারায়ণগঞ্জ 
লইযা চলিল। বাঁশীটি আমি বহু পুর্ব ।কনিয়াছিলাম, স্থৃতরাং 
নারায়ণগঞ্জ গিয়া “কোন্‌ দোকাম” ভুলিয়া গেলাম । পুলিশ পূর্ব 
হইতেই সন্দেহ করিতেছিল এখন বুঝিল, আমি সত্য কথা বলি নাই 
অতঃপর আমি কে, এই অন্ুুসন্ধান চলিলে প্রকাশ পাইল, আমি 
ত্রলোক্যনাথ চক্রবর্তা-_ঢাক1 ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী । 


৭8 জেলে ন্িশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


আমি এথন ঢাকা জেলে আছি । চারি বসর পর আবার ঢাকা 
জেলের সাক্ষাৎ পাইলাম । খুনী-মামলার আসানী, বিশেষতঃ পুলিশ 
কম চারী খুন, কাড্ইে আমার প্রতি বাবস্থা খুব কড়াকড়ি । বিশ 
ডিগীী “সলে' আছি, রাতে ছুই ঘণ্টা পর পাহারা বদল হয়, নুতন 
সিপাহা “ঢাঙ্গ' লগয়র সময় অর্থাৎ প্রতেঠক ছুই ঘন্টা পর পর 
আমাকে জাগভিয়া দেখে আমি "সেলে আছি কিনা । পুলিশের 
অন্তসন্ধান চলিতে লাগিল। পুবে আরো কয়েকটি হত্যাকাণ্ড হইয়া 
গিয়াছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে বলিয়াছে হত্যাকারীর লক্বা দাঁড়ি 
ছিল। পুলিশ এখন প্রতোক স্থান হইতে লোক আনাইয়া আমার 
দাড়ি মাপিয়া দেখিতে লাগিল -এই দাড়ি সেই দাড়ি কিনা! 
সকলেহ এক বাকো বলিল, এ সে নয়। ঢাকার 'প্রতাক্ষ দ্শীরা”ও 
আমাকে সনাক্ত করিল না, কাজেই মামার বিরদ্ধে খুনের মামলা 
চলিল না। প্ুলেশ তখন বিফল মনোরথ হইরা আমার বিরুদ্ধে 
ঢাক ষড়যন্ত্রের মামলা চালাহতে স্থির করিল-কিন্ত সরকার তাহাতে 
রাজী হষ্টল না। যড়বন্থ মামলা চালাইতে হইলে বহু টাকা বায় 
হইবে, পুবের সমস্ত সাক্ষীকেই ডাকিতে হইবে, বিশেষতঃ পুবের 
মামলার ললিতবাবু, যু, বিনোদ খালাস পাইয়াছে, পুলিনবাবুর 
হাইকোর্টে মাত্র সাত বংসর জেল হইয়াছে-আমাঁকে আট্কাইতে 
পারিবে কি না তারও কোন স্থিরত। নাই। কাজেই সরকার আমার 
নামে আর যড়যন্ত্র মামলা চালাইলেন না। তখন পুলিশ আমার 
বিরুদ্ধে অগতির গতি ১০৯ ধারা চালাইল। ঢাকার অতিরিক্ত 
ম্যাজিষ্রেট রায় সাহেব যামিনীমোহন দাস মহাশয়ের আদালতে 
আমার বিচার আরন্ত হইল, কিন্তু মামলা চলিল না। কয়েক মাস 
হাজত ভোগ করিবার পর আমি বে-কস্থুর খালাস পাইলাম । 

এ যাত্রা বনু গুপ্তচর আমাকে চিনিয়াছে_ পুলিশ আমার ফটো 
তুলিয়া রাখিয়াছে। আমি' এখন সর্বদা পুলিশের চোখের উপর. 
আছি । ঞ্জামীর ধত হওয়ার পর আমার মেজদা মোকদ্দমার তদ্বির 
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করিতে ঢাকায় আসিয়াছিলেন। খালাসের পর তিনি আমাকে 
বাড়ী লইয়। চলিলেন । সেই যে পানতা ভাত খাইয়া বাড়ী হইতে 
পলাইয়া ছিলাম, তাঁহার ।তন বংসর পর আজ বাড়ী ফিরিলাম। 


দশস পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয় বার বাড়ী হইতে অন্তধান 


আমি দশ বার দিন বাড়ীতে ছিলাম | কয়েক জন গুপ্তচর 
আমাদের গ্রামে থাকিয়া আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিত। আমি 
একদিন বাড়ী হইতে অন্তহিত হইলাম । এ যাত্রা পলাইতে হইল 
পুলিশকে ফাকি দেওয়ার জন্য । বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া চলিলাম । 

£পুচর যখন টের পাইল আমি বাড়ীতে নাই, তখন তাহার! 
চারিদিকে ভার করিয়া দিল। পুলিশ চারিদিকে আমার অনুসন্ধান 
করিতে লাগিল। আমি তখন ঢাকার দিকে রণন। হইয়াছি এবং 
ছুইদিন পর নিধিদ্বে ঢাকায় পৌছিয়াছি। ঢাকা অনুশীলন সমিতির 
চারক্তে ছিলেন, মদন ভৌমিক, তিনি আমার নিরাপদে থাকার জন্য 
রায় সাহেব যামিনী দাসের বাসা স্থির করিলেন | 'এই রায়.সাহেবের 
কোটে আমার মামলা হহয়াছিল, তিনি তখন ময়মনসিং ছিলেন, 
তাহার পুত্রগণ আমাদের দলের সভ্য ছিল। আমি এখানে তিন 
দিন ছিলাম, তাহার পর বিরজা নাম গ্রহণ করিয়া উত্তর বঙ্গে 
রওয়ানা হই । আমার পক্ষে তখন পুর্ববঙ্গে থাকা অসম্ভব ছিল। 
কারণ গুপ্তচরেরা সকলেই আমাকে চিনিয়াছে। অনুশীলন সমিতি 
ক্রমে উত্তরবঙ্গে সবত্র বিস্তার লাভ করিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া 
নানাস্থানে কাটাইতাম। একবার আমি বহরমপুর হইতে মালদহ 
যাই। বহরমপুর কলেজের বি, এ শ্রেণীর একটি ছাত্র আমাদের 
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সভ্য ছিল, তাহার বাড়ী ছিল মালদহ শহরে । মালদহে আমাদের 
'দল ছিল না। সে বাড়ী যাইতেছিল, আমি তাহার সঙ্গী হইলাম। 
তাহার পিতা, কাকা ও দাদা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত ও সরকারী 
কর্মচারী, রাস্তায় ট্রেনে সে আমাকে বলিল, “আপনার সহিত 
আমার যে পরিচয় আছে তাঁহ। বাসায় প্রকাশ করিবেন না।” 
আমি তাহাকে বলিলাম, “তবে তোমাদের বাসায় কি করিয়া 
উঠিব ?' সে বলিল, “বলিবেন শহর দেখিতে আসিয়াছেন, ট্রেনে 
আপনার সহিত আমার পরিচয় । আপনার উঠিবার কোন জায়গা 
নাই, তাই আমার সঙ্গে আসিয়াছেন।” তাহার বাবা ও দাদা 
আমায় খুব আদর-যত্্ করিলেন। আমি ছুই তিন দিন তাহাদের 
বাসায় ছিলাম। তাহার দাদা একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন । 
প্রকৃতি ছিল তাহার ধর্মপরায়ণ। ছু-একদিনের মধ্যেই আমি 
তাহার সহিত ধর্মকথা বলিয়া ভাব করিয়া লইলাম। আমি 
যাইবার সময় তাহাকে বলিল'ম, “আমার একটি বন্ধু, বাড়ীর 
অবস্থা খুব খারাপ, এখানে চাকুরীর সন্ধানে আসিবে । আপনাদের 
বাসায় অনেকগুলি ছেলে-পিলে আছে, তাহাকে যদি আপনি 
আপনাদের বাসায় স্থান দেন তবে সে ছেলেদের পড়াইবে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীর চেষ্টা করিতে পারিবে ।” তিনি বলিলেন, 
“টাকা পয়স। বিশেষ কিছু দিতে পারিব না” আমি তাহাঁতেই 
রাজী হইয়া গেলাম। একজন গৃহশিক্ষক পাঠানোর জন্ত ঢাকাতে 
চিঠি লিখিলাম,__কিছুদিন পর পূর্ণ চক্রবর্তী আসিয়া হাজির হইল। 
পূর্ণ লেখাপড়া বিশেষ জানিত না। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী কিছু 
শিখিয়াছিল। আমি একখানা চিঠি দিয়া! পূর্ণকে মালদহে পাঠাইলাম, 
পূর্ণ সেই বাড়ীর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইল। পুর্ণর এখন সমূহ বিপদ 
উপস্থিত--সে ছেলেদিগকে পড়াইতে পারে না-_ভুল পড়ায়। পুর্ণ 
আমাকে পুনঃপুনঃ চিঠি দিতে লাগিল, তাহাকে অন্য স্থানে বদলি 
করিতে,ঞ্কিন্ত আমি আদেশ দিলাম তাহাকে সেইখানেই থাকিনেে 
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হইবে। পূর্ণ যদিও পড়াইতে পারিত না ও তাহার বিদ্যা 
প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সে নিজের চরিত্রগুণে সকলের 
মন আকর্ষণ করিয়াছিল। বাড়ীর কর্রাঠাকুরাণী পূর্ণকৈ নিজের 
ছেলের মত দেখিতেন। পূর্ণকে এখন তাড়ায় কে? পূর্ণ এখন 
সেই বাড়ীর একজন হইয়া পড়িল। বাড়ীর কর্তা মনে করিতেন 
পূর্ণ নাই বা পড়াইতে পারিল-শুধু নিকটে বপিয়া থাকিলে 
ছেলেরা ছুষ্টামী করিবে না, বিশেষতঃ পূর্ণের জন্য কোন পৃথক খরচ 
হয় না: কিন্তু তাহার দ্বার কাজ হয় অনেক। সুবিধা পাইয়া পুর্ণ 
এখন আস্তে আস্তে দল গড়িতে লাগিল। মালদহে এক সাধু ছিল 
এবং সেই সাধুর কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র শিষ্য ছিল" পূর্ণ সেই, 
দলে ভিডিয়া সাধু এবং বি, এ, পাশ, আই, এ, পাশ শিক্ষকদের 
সহিত তর্ক করিয়া তাহাদিগকে তাহার পথে টানিয়া আনিল-_ 
তাহারাই হইলেন এখন পুর্ণের পহায়ক। পূর্ণ বিদ্যালয়ের অনেক 
ছাত্রকে দলভুক্ত করিল। গ্রামেও সমিতির শাখা বিস্তুত হইল । 
কিছুদিন পর আমি মালদহে গিয়া দেখিলাম, পূর্ণ বেশ দল গঠন 
করিয়াছে। আমি পুর্ণকে ঠাট্রা করিয়া বলিলাম, এখন মালদহের 
কাজ ইহারাই চালাইতে পারিবে। তুমি পূর্বে আমার নিকট চিনি 
লিখিয়াছিলে, তোমাকে মালদহ হইতে বদলি করিতে, এখন তোমাকে 
অন্যত্র পাঠাইব। পুর্ণ বলিল, “আমি মালদহ ছাড়িয়া অন্যত্র 
যাইব না।” বুঝিলাম মালদহের প্রতি পূর্ণের মায়া জন্বিয়াছে। 
পূর্ণ আরও কিছুদিন সেখানে ছিল, পরে কুমিল্লা জেলার ভার 
গ্রহণ করিয়া সেখানে যায়। পূর্ণ বু বংসর জেলে আটক। ছিল। 
জেল হইতে মুক্ত হইয়া সে বিবাহ করে। যক্ষা রোগে কিছুকাল 
পর মার! যায়। 

বাংলার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশেও ধীরে ধীরে অনুশীলন সমিতি 
বিস্তার লাভ করিল। সমিতির শাখা! বাংলার বাহিরে আসাম, 
বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বোম্বাইতে ছিল। বাংলা দেশ 
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হইতে লোক যাইয়া সেই সব প্রদেশেও দল গঠন করাইয়াছিল। 
'চন্দন নগরে একটি দল ছিল। মতিবাবু ( মতিলাল রায়) ছিলেন 
ত/হ।র নেতা এবং শ্রীশচন্দ্র ঘে!ষ ও রা্সবিহাররী বে।স সেই দলের 

প্রধান কমী ছিলেন। আমাদের সমিতির সহিত চন্দন নগরের দল 
এক হইয়া যায়। ইহার পর রাসবিহারীবাবু অধিকাংশ সময়ে উত্তর 
ভারতে থাকিনেন। কাশীতে শ্রীযুক্ত শচীন্্রনাথ সান্য(লের একটি 

দল ছিল, সেই দলও আমাদের সমিতির সহিত এক হইয়া যায় । 

এই সময়ে শচীনবাবু রাসবিহরীবাবুর সহিত পরিচিত হন। এদিকে 

মামেরিকাতে গাদর-পার্টি বলিয়া একটি দল ছিল, তাহাদের 

একখানা সংবাদ-পত্র ছিল তাহার নাম ছিল “গদর' । প্রথম 

জার্মান-যুদ্ধ সুরু হইবার পরব জাম ন'কন্সাল' তাহাদিগকে বলিলেন, 

*“তোমবা এখানে কি করিতেছ ? তোমরা ভাববষে গিয়া তোমাদের 
দেশ স্বাপীন করিবার চেষ্টা কর-_জামন গভর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে 

সাহায্য করিবে ।”  ঠাহারা আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া 

আসিয়া রাসবিহারীবাবর সহিত মিলিলেন। 

এই ভাবে একদিকে যেমন সমিতি দিনের পর দিন চারিদিকে 

বিস্তার লাভ করিতেছিল, অপর দিকে আবার তেমনি ভাঙ্গনও 
সবক হইল। এই সময়ে অনবরত ধর-পাকড় চলিতেছিল অস্থ 
আইনে, ঢাকাতি মামলায়, খুনের মামলায়, ১০৯১০ ধারায়, 
বোমার মামলায়, ষডযন্থের মামলায় বহুলোক অভিযুক্ত ও দণ্ডিত 
হঙ্টাতে লাগিল । এই সব মামলা-মোকদ্বমাব তদবিব আমাদিগকে 
করি" হইত এৰং ইহাতে আমাদের অনেক শক্তিবও অপবায় 
হইত | আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে কেহ নিকটে আসিতেন না । কাজেই 
মোকদ্ধমার সমস্ত দায়িত্ব আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইত। ১৯১১।১৩ 
সনে আমাদের মধা অনেকের মনে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন 
উঠিল। একদল লোক বলিতে লাগিলেন, আমাদিগকে অহিংসার 
পথে চলিত হইবে-হিংসার পথে যাইয়া আমাদের কোন লাভ 


[দ্বতয়বার বাড়া হইতে অভ্র্ধান ৭৯ 
পন 


হইবে না,ইহার দ্বারা অ"মাদের শক্তির অপব্যয় হইতেছে ও হইবে। 
হিংসা ও অহিংসার এই দন্দ আমাদের মধো কিছুদ্নি বাপিয়া 
বেশ চলিল--প্রাচা ও পাশ্চাত্য ইতিহাস ও দর্শন হইনও 
উহাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বু যুক্তি তর্ক চলিতে লাগিল। কিন্তু 
কিছুতেই মীমাংসার পথ আগাইল না। সময় সময় এরূপ 
হইয়াছে যে তর্ক করিতে করিতে আমরা সারারাত্রি কটা ইয়া 
দিয়াছি। সুর্যের আলো দেখিয়া তবেই মনে হইয়াছে সারারাত 
তর্ক করিয়াছি--ঘুমের কথা বিস্মৃত হইয়াছি | যাহ? হউক, অবশেষে 
ইহাকে ভিত্তি করিয়া একদল লেক সরিয়া পড়িলেন। অবশ্যই 
তাহারা অহিংস-ভাবে রাজনৈতিক কমর্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন না। 
অনেকে বিবাহ করিয়া অর্ধোপা্নে মন দিলেন । অবশিষ্ট কিছু 
লোক, ধাহারা সরল বিশ্বাসী ছিলেন, তাহারা সংসারে প্রবেশ 
করিলেন ন। কিন্ত রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিলেন । বাহারা রামকুষজ 
মিশনে যোগ দিলেন তাহাদের প্রায় সকলেই বেশ নাম করিয়াছেন। 
ভিংসা ও আহিংসার এই দ্বন্দ হইতৈ কিছু লোক যেমনি সরিয়া 
পড়িলেন, শভেমনষ্ট কিছু লোক আবার বিভিন্ন অবস্থায় পল্ডিয়। 
বা বিভিন্ন মতলব হইঠে সরিয়া পড়িয়। ভিন্ন দল করিলেন। ফলে 
বাংলা দেশে অসংখা দ্র ক্ষুদ্র দলের সষ্টি হইল । 

এদিকে বিখ্যাত রাজাবাজার বোমার মামলা স্থরু হইয়াছে । 
এই আমলার প্রধান আসামী ছিলেন শ্রীযুত আমৃতলাল হাজরা । 
তিনি শশাংক হাঙ্গর নামেও পরিচিত, ছিলেন, বাংলার প্রসিদ্ধ 
বাহবা ডাকাতি সম্পর্কে তাহার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ছিল। 
পুলিশ দীর্বকাল তাহার কোন সন্ধান পায় নাই, তিনি কলিকাতায় 
এক বরফের কারখানায় কাজ করিতেন । এই মামলায় ৬চন্দ্রশেখর 
দে প্রভৃতিও অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারে অমৃতবাবুর ১৫ 
বংসর ছ্বীপান্তর দণ্ড হয়। শশাংকবাবুর বাসায় খানা-তল্লাসী 
করিয়া পুলিশ এরূপ কতকগুলি জিনিষ পাইয়াছিল যাহার ফলে 


৮০ জেলে পিশ বছর ও পাক-ভারতের গ্বাধীনতা সংগ্রাম 
বাক 


তাহারা মনে করিল বাসাটি বোমার কারখানা । পুলিশ বলিতে: 
লাগিল, যেসব জিনিষ তাহারা পাইয়াছে, তাহা বোমার “সেল । 
কিন্ত শশাংকবাবু বলিলেন ইহা! বোমার “সেল' নহে নৃতন ধরণের 
গ্যাস-লাইট তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে 
তাহার খোল। তিনি একদিন প্রকাশ্য ছাঁদালতে বোমার €সল' 
গ্যাস-লাইটে" রূপান্তরিত করিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া 
দিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত গ্যাস লাইটের যুক্তি টিকিল না, 
তিনি বোমার মামলায় দণ্ডিত হইলেন। এই মামলা উপলক্ষে 
পুলিশ বনু স্থানে খানা-তল্লাসী করে এবং এক জায়গায় বিরজা 
নামের একখানা চিঠি পায়। বিরজার নাম পুলিশের খাতায় ছিল 
না। পুলিশ বিরজার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পত্রৈলোক্য 
চক্রবত্তী তখন বিরজা নামে উত্তর বঙ্গে নিরাপদে বিরাজমান ছিল। 
সিডিসন-কমিটি রিপোর্টে দেখা যায় ভারতবধে যে সব স্থানে বোম! 
পাওয়া গিয়াছে তাহা ছই প্রকারের। একটা আলিপুর টাইপ এবং 
অপরটা রাজাবাজার টাইপ। আলিপুর টাইপ, যাহা বিখ্যাত 
আলিপুর বোমার মামলার সময় পাওয়া গিয়াছিল এবং যে মামলায় 
বারীনবাবু প্রভৃতি দণ্ডিত হইয়াছিলেন,-_-তাহা অল্প কয়েক জায়গায় 
ব্যবহৃত হইয়াছিল। রাজাবাজার টাইপ বড়লাটের উপর হইতে 
আরম্ভ করিয়া মৌলবী বাজার পর্যন্ত বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 
রাজাবাজার টাইপ পুলিশ মনে করিত অনুশীলন সমিতির । 
নামি এখন শব্যাশায়ী,আমার কাশী হাপানীতে পরিণত হইয়াছে 
কেহ কেহ,বলিতে লাগিলেন ইহা যক্ষ্মারোগ। আমার বন্ধুরা অনবরত 
সেব। শুশ্রীধা করিতেছে । প্রত্যহ--দিনের পর দ্বিন, হয়তো! মায়ের 
কাছেও এমন যত্ব মিলে না। আমি মনে মনে খুব বিব্রত হইয়া 
পড়িয়াছি, মনে করিতেছি আমি সমিতির একটা গলগ্রহ হইয়া 
পড়িয়াছি। সময় সময় বন্ধুদেয় নিকট প্রস্তাব করিয়াছি একটা কিছু 
করিয়.মরি। কিন্তু বন্ধুরা আমাকে মরিতে দিবে না, আমাকে 


দ্বতীয়যার বাড়ী হইতে অন্তর্ধান ৮৯ 


বাচাইবেই। গৌরবময় »ত্যু আমার অদৃষ্টে নাই। আমার অদুষ্টে 
আছে কষ্ট ভোগ, তাই মৃত্যু আমার হইল না,__মাঝে মাঝে যমের 
দক্ষিণ ছুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ 
তখন কলিকাতায় ন্তাশনেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। 
ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয় ফুস্ফুসের ব্যাধির বিশেষজ্ঞ 
ছিলেন। নলিনীবাবু মল্লিক মহাশয়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাই 
তিনি অল্প টাকায় তাহার দ্বারা আমার বুক পরীক্ষা করাইয়া 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া! দিলেন। নলিনীবাবুর পরিচিত আরও ছুই 
একজন চিকিৎসক আমাকে দেখিয়াছিলেন। একদিন আমাকে 
পরীক্ষা করাইবার জন্য মল্লিক মহাশয়ের বাসায় গিয়াছি। সেই দিন 
ছাত্রদের পরীক্ষা! ছিল,তা'হাঁর নির্দেশান্ুসারে সকল ছাত্রই আমাকে 
পরীক্ষা করিতে লাগিল। ছাত্রদের পরীক্ষা ও প্রশ্ববাণে আমার 
প্রাণান্ত উপস্থিত। কিন্তু ছাত্রেরা আমাকে ছাঁড়িবে না-আমিও 
কিছু বলিতে পারি না। কারণ, একে ইহ1 ভদ্রতাবিরুদ্ধ হইবে, 
দ্বিতীয়তঃ আমি মল্সিক মহাশয়ের অন্ুগ্রহপ্রার্থী। আমি তো টাকা 
দিই না। কিছুদিন চিকিৎসা চলিল, কিন্তু কোন লাভ হইল না। 
অবশেষে ডাক্তাররা বলিলেন, সমুদ্রের তীরে বায়ু পরিবর্তন করিতে 
যাইতে হইবে। বন্ধুরা স্থির করিলেন, আমাকে পুরীতে যাইয়া 
থাকিতে হইবে । দিন স্থির হইল-_রাস্তায় ৪16917027 হিসাবে 
নলিনীবাৰ আমার সঙ্গে চলিলেন । সেবা-শুশ্রাার জন্য সতীশচক্দ্র- 
পাকডাশী ও তারকেশ্বর গুহ চলিল। কিশু'পুরীতে আমার কোন 
উপকার হইল না, বরং রোগবুদ্ধি পাইল | সেখানকার এক ডাক্তার 
আমাকে ভুবনেশ্বর যাইতে বলিলেন। আমি ভুবনেশ্বর গেলাম । 
ভুবনেশ্বরেও আমার কোন উপকার হইল না, কিছুদিন থাকিবার 
পর সেখান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া! আসিলাম। 

স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে কিন্ত বিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক কাজ 
বন্ধ হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট নরমপন্থী নেতাদের সহিত পরামর্শ 
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৮২ জেলে ন্লিশ বছর ও পাক-ভারতের দ্বাধীনত। সংগ্র।ম 


করিলেন, কি ভাবে সন্ত্রাস বাদ বন্ধ কর! যায়। নরম পন্থী নেতাদের 
সহিত বিপ্লবীদের কোন যোগাযোগ ছিল না। স্বদেশী নেতারা ভয়ে, 
গভর্ণমেণ্টকে খুসী করার জন্য সবর্বদা বিপ্লবীদের উপর গালি বর্ষণ 
করিয়াছে, তাই বিপ্রবীরা তাহাদের সহিত কোন সংশ্রব রাখিতেন না। 
স্বদেশী নেতারা কেহ ছিলেন স্বার্থপর, কেই অতিরিক্ত বিবেচক। 

মাগে চলার সাহস ও ক্ষমতা তাহাদের ছিল না,যদিও তাহারা ছিলেন 
খুব প্রতিভাশালী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ওধনী। যুবকের দল ছিল 

নিভিক, নি:ক্বার্থপর । তাহার! চাহিত আগে চলিতে-_-নেতাদের 

ছিলনা এই আগে চলিবার সাহস, তাই তাহারা অচিরেই সরিয়া 

পড়িলেন। আগে চলিতে গেলে বিপদ আছে,তাই নেতারা চলিলেন 

নিরাপদ পথে আর যুবকেরা চলিল বিপদসন্কুল পথে । বঙ্গভঙ্গ 

উপলক্ষ করিয়াই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ত হইয়াছিল--নেতাদের 
আশা আকাজ্ষাও বঙ্গভঙ্গ রদ ও সামান্য কিছু শাসন সংস্কারের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যুবকদের আশা আকাত্ষা ছিল অনেক 
প্রসারিত-- তাহারা চাহিত পুণ স্বাধীনতা । যুবকেরা জানিত পূর্ণ 
স্বাধীনতা আবেদন-নিবেদনে আসিবে না-ছই একটা শাসন 
সংস্কারের মধ্য দিয়া সে পূর্ণ স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত হইবার নয়। 
তাই প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহারা চলিয়াছে, পু 
স্বাধীনতার কণ্টকময় পথে । 

নরম পন্থী নেতার! গভর্ণমেন্টকে বুঝাইলেন, বঙ্গ ভঙ্গের প্রতি- 

বাদে এই আন্দোলন সুরু হইয়াছে, এখন বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইলেই 
সন্ত্রাস বাদ আন্দোলন বন্ধ হইবে। পুর্বে বৃটিশ পার্লামেন্ট ঘোষণ! 
করিয়াছিল, বঙ্গ ভঙ্গ 590190 18০ ইহা! রদ হইবে না। এখন 
এই 58050. ০৫ 11-566090 হইতে চলিল। গভর্নমেন্ট বঙ্গ 
ভঙ্গ রদ করিলেন, জাতীয় কংগ্রেস নেতার! সুখী হইলেন কিন্তু 
বৈপ্লবিক কাধ্য কলাপ বন্ধ হইল না, বড় লাটের উপর বোমা 
পডিলখ 


দ্বিতীয়বার বাড়ী হইতে অন্তর্ধান ৮৩ 


১৯১২ সনে, প্রকাশ্য দিবালোকে, বড়লাট রাজকীয় শোভা 
যাত্রায় হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইতে ছিলেন । দিল্লীর প্রশস্ত 
রাজপথ, সহস্র সহত্র লোকের সমাবেশ, হঠাৎ বোমার প্রচণ্ড 
আওয়াজে সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, বোমা পড়িয়াছে বড়লাটের 
উপর, হস্তীর মাহুত মুত, বড়লাট আহত, অজ্ঞান, চারিদিকে 
হৈচৈ। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচারে বড় লাটের প্রাণ রক্ষা পাইল। 
বডলাটের প্রাণ-রক্ষা পাওয়ার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া,আক্রমণ 
কারীর প্রতি তীব্র নিন্দা ও দ্বণা প্রকাশ করিয়া, ভারতের সকল 
প্রদেশ হইতে প্রকাশ্য সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়া, সমবেদনা জানান 
হইল। সংবাদপত্রে অন্য কোন সংবাদ নাই, শুধু সমবেদনা 
প্রকাশের সংবাদ । বাসবিহারী বস্থু দেরাছুন ফরেষ্ট বিভাগে চাকুবী 
করিতেন, তিনি এক প্রকাশ্য সভায় সমবেদনা প্রকাঁশ করেন,সভার 
সভাপতি রাসবিহারী বস্থুই ছিলেন। বড় লাটের উপর বোমা 
পড়ায় সরকারী পুলিশের গুপ্ত বিভাগ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, চারিদিকে 
অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার চলিতে লাগিল । 
প্রকাশ্য দিবালোকে, সহস্র সহস্ম লোকের সম্মুখে এরূপ কাণ্ড ঘটিল, 
বোম। নিক্ষেপকারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা । ইহ] গভর্ণ- 
মেন্টের গুপ্ত পুলিশ বিভাগের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের কথা। অবশেষে 
পুলিশের গুপ্ত বিভাগ সংবাদ সংগ্রহ করিল,এই বোমা নিক্ষেপকারী 
অপর কেহ নয়,দেরাছুন সভায় যিনি সভা! করিয়া সমবেদন। জানাইয়া 
ছিলেন, সেই রাসবিহারী বস্থ। পুলিস রাসবিহাবী বস্তুকে গ্রেপ্তার 
করিতে সক্ষম হয় নাই। 

পুলিনবাঁবু ধৃত হইলে পর ধাহারা বিপ্লব আন্দোলন চালা ইয়াছেন 
তাহাদের সকলেই ছিলেন অল্পবয়স্ক যুবক এবং স্কুল কলেজের 
ছাত্র। এই সকল অল্পবয়স্ক যুবকদের স্কন্ধে যখন দায়িত্বভার 
চাঁপিয়াছে তখন তাহাদের প্রতিভা ও কর্মশক্তি অধিকতর বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই সব কর্মীদের মধ্যে যাহার প্রতিভা ও দক্ষতার 


৮৪ জেলে প্িশ বছর ও পাক-ভারতের প্রাধানতা সংগ্রাম 


পরিচয় দিয়াছেন তীহারাই সকলের নিকট নেতৃস্থানীয় বলিয়া 
গণ্য হইয়াছেন। পুলিনবাবুর পর সমিতির একক নেতৃত্ব 
ছিলনা, কোন “কমিটি ছিলনা, কোন নির্বাচনও হইত না। 
বাহার নেতৃস্থানীয় ছিলেন তশহারাই নিকটে যাহার থাকিতেন 
তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ চালাইতেন । তখন কাহাঁকে 
পরামর্শ-সভায় ডাকা হইল কি কাহাকে পরামর্শ-সভায় ডাকা 
হইল না ইহা! লইয়া কেহ অভিমান করিতেন না। রাসবিহারীবাবু 
পাঞ্জাবে থাকিয়া মনে করিতেন, তিনি যাহা কিছু করিতেছেন, 
আমরা তাহা অনুমোদন করিব এবং আমরাও ভাবিতাম আমরা 
যাহা কিছু করিতেছি তিনি তাহা অনুমোদন করিবেন। আমাদের 
পরস্পরের মধ্যে একাত্মভাব ছিল, তাই বড় ছোটর কোন দিন কোন 
প্রশ্ন আসে নাই--যখন যাহার সহিত দেখা হইয়াছে পরামর্শ 
করিয়াছি । সেদিন আমরা বলিতে পারিতাম আমরা সকলেই 
নেতা অথবা! আমাদের মধ্য কোন নেতাই নাই-_-আমরা সকলেই 
কমী। ইহাঁও বলিতে পারিতাঁম আমাদের মধো একজন নেতা 
প্রয়োজন হইলে আমাদের মধ্য হইতে যে-কোন একজনকে 
নেতা বলিয়া সম্মুখে ধরিয়া দিতে পারিতাম। মনের কোণে 
আমাদের সকলেরই শ্থর ছিল এক-_বেস্থরা আওয়াজ কোন দিন 
আমাদের মধো প্রকাশ পায় নাই--যেন আমরা ছিলাম সকলেই 
একটি সুত্রে গাথা । রাসবিহারীবাবু যখন চন্দননগরে থাঁকিতেন 
তখন প্রায়ই তিনি আমাদের কলিকাতার আড্ডায় আসিতেন, 
আমরাও মাঝে মাঝে চন্দননগরে যাইতাম। সমিতির নেতারা 
প্রতোকেই ছোট হইতে দক্ষতা দেখাইয়া বড় হইয়াছেন । প্রথমতঃ 
প্রত্যেককেই বাড়ীঘর ছাড়িয়া গ্রামে বা মফঃম্বলের কোন ক্ষুদ্র 
সহরে বসিতে হইয়াছে । সেই সব স্থানে থাকিয়া যাহারা কর্মের 
দ্বার প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহারাই আস্তে আস্তে 
প্রধক্ম কেন্দ্রে স্থান পাইয়াছেন--তীহারাই সকলের নিকট নেতৃস্থানীয় 


'দ্বতীয় বার বাড়ী হইতে অস্তধণন ৮৬ 


বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। একদল লোক যখন ধরা পড়িয়াছেন, 
অপর দল লোক তখন এই ভাবেই তাহাদের স্থান পূরণ করিয়াছেন 
- কোন ব্যক্তিবিশেষের অভাবের জন্য কোন কাজের ক্ষতি হয় নাই। 

আমরা খুব সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতাম। কলিকাতা 
সহরে আমাদের বাসাভাড়ার জন্য ৩1৪ টাকার বেশী খরচ হইত না। 
খাবারও ছিল অতি সাধারণ-_সকালে মুড়ি, দ্িপ্রহরে ও রাত্রে 
ডাল-ভাত অথবা মাছের ঝোল ভাত। কোন কোন দ্রিন আমাদের 
তুইটি তরকারিও হইত, আবার কোন কোন দিন সম্পূর্ণ উপবাসেও 
থাকিতে হইত। আমাদের বাসায় কোন আস্বাব থাকিত না-_ 
আস.বাবের মধ্যে থাকিত বিছানা, তাহাও অতি সাধারণ। বাসার 
সমস্ত কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম। আমি একবার হবিগঞ্জে 
গিয়াছিলাম। সেখানকার ভার অনুকুল চক্রবর্তীর উপরে ছিল। 
সেখানে শুনিলাম, সে রাত্রে মাত্র এক পয়সার ছাতু খাইয়া! এক ঘট 
জল খায়। আমরা কখনও থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিতে যাইতাম ন1। 
একবার আমার কয়েকজন সহকর্মী এবং বন্ধু থিয়েটার দেখিতে 
গিয়াছিলেন, আমি সেজন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলাম। 
তাহারা নিজেরা পয়সা খরচ করিয়া থিয়েটারে যান নাই-_-এক 
ভদ্রলোক কয়েকখানা পাশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ধতিনি খুব 
আগ্রহ করিয়া তাহাদের থিয়েটারে লইয়া গিয়াছিলেন। একদিন 
থিয়েটার দেখিলে চরিত্র নষ্ট হইবে ইহা আমি মনে করি না! । 
কিন্ত আমরা যদি বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখি, তবে দলের লোকেরা 
গিরেটার পয়সা খরচ করিয়া দেখিবে_-তখন তাহাদের কিছু বলিতে 
প.রিব না । সকলে মনে করিবে ইহারা সমিতির টাকা থিয়েটার 
বারস্ষোপ দেখিয়া উড়ায়। আমাদের পান, তামাক, সিগারেট 
খরচও ছিল না। রাস্তায় আমাদের কুলির প্রয়োজনও হইত না-_ 
সাধারণতঃ পায়ে হাটিয়াই চলাফেরা! করিতাম। কলিকাতায় তখন 
বাস, ছিল না-বিশেষ জরুরী কাজ না থাকিলে ট্রামেও 


৮৬ জেলে 'ম্রশ বুম ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত। সংগ্রাম 


উঠিতাম না। শ্যামবাজার হইতে কালীঘাট সাধারণতঃ আমর! 
হাটিয়াই যাইতাম। আমি শৈশবে গ্রাম থিয়েটার ও যাত্রা 
দেখিয়াছি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থিয়েটার দেখি নাই। 
জীবনে একবার বায়স্কোপ ও একবার টকী দেখিয়াছি । আমি যখন 
১৯১২ সনে প্রথম কলিকাতা যাই তর্খন শশাংকবাবু ছুই আনা 
খরচ করিয়া বায়স্কোপ দেখাইয়া ছিলেন, মেছুয়াবাজার গ্্রটে তখন 
বায়স্কোপ ঘর ছিল। ইহার ২৬ বংসর পর, ১৯৩৮ সনে রাজসাহী 
হইতে নওগাঁ যাই, সঙ্গে রাজসাহীর কংগ্রেস নেতা ৬ন্ুরেক্রমোহন 
মৈত্র মহাশয় ছিলেন। আমরা নওরগগার কংগ্রেস নেতা৷ শ্রীযুত রজনী 
সান্যাল মহাশয়ের বাড়ীতে উঠি। রজনীবাবুর একটি সবাক-চিত্রগৃহ 
ছিল। আমি পুর্বে শুনিয়াছি “ছবি কথা বলে, এই জন্য আমার 
সবাক-চিত্র দেখিবার মনে মনে ইচ্ছ। ছিল। নওগা আসিয়া এই 
ইচ্ছা পুরণ হইল-_রজনীবাবুর অনুরোধে আমরা সবাক চিত্র 
দেখিতে গেলাম। ্‌ 
এক সময়ে আমাদের হাত দিয়া হাজার হাজার টাকা খরচ 
হইয়াছে, নিজেদের ভোগবিলাসিতার জন্য তাহা হইতে একটি 
টাকাও খরচ করি নাই। আমাদের সাধারণতঃ একট জামার 
বেশী ছইটা জামা থাকিত না। জামাকাপড় আমরা ধোঁপাবাড়ী 
দিতাম না, নিজেরাই জামা কাপড় পরিক্ষার করিতাম। একবার 
শীতকালে আমি স্থির করিলাম একটি গরম কোট কিনিব। তখন 
আমার কাশি হইতেছিল, দোকানে গিয়া সস্তা গরম কোটের 
অনুসন্ধান করিলাম। দোকানে ইছুরে কাটা অনেকগুলি তালি 
দেওয়া কোট ছিল। আমি তাহারই একটি কম দামে কিনিয়। 
আনিলাম। অস্থুখবিস্ুখ হইলে আমরা সাবু-বালির উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিতাম, ডাক্তারের ধার বিশেষ ধারিতাম না । অবস্থা! 
খারাপ হইলে একমাত্র ডাক্তীরের নিকট যাইতাম। ৬খগ্ন্‌ 
৮ চৌধুরীর পশ্চিমবঙ্গে থাকিয়া ম্যালেরিয়া ধরিয়াছে, পেটে প্লীহ 


'দ্বতীয়বার বাড়ী হইতে অন্তর্ধান ৮৭ 


হইয়াছে । অনেক কুইনাইন সেবন করিতেছেন, কিন্তু কোন উপকার 
হইতেছে না। খগেনববুকে একদিন ডাঃ ওয়াই, এম, বোসের 
নিকটে লইয়া গেলাম। আমি পুর্বে কলিকাতা স্বাস্থ্যনিবাসে 
তাহারই চিকিৎসাধীনে ছিলাম। তিনি খগেনবাবুকে ভাল করিয়! 
পরীক্ষা করিয়া একপ্রকার “ড়ির' ব্যবস্থা করিলেন। ওঁষধ 
তাহার ডাক্তারখানা হইতেই ক্রয় করিলাম এবং ফিরিবার সময় 
একটি টাকা তাহাকে দর্শনী দিলাম। তিনি টাকাটা ফিরৎ দিলেন । 
আমি বলিলাম, “আমরা খুব গরীব ।” তিনি বলিলেন, “আপনা- 
দিগকে দর্শনীর টাকা দিতে হইবে না, যখন প্রয়োজন হয় আমাদের 
নিকট আসিবেন।” আমরা তখন কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার করিয়া 
টাকা ফের লইয়া আসিলাম--তখন আমাদের হাতে টাকা ছিল না । 
যাহোক্‌, খগেনবাবু এই “বিডি' খাইয়াই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন । 
সমিতির সভ্যদিগকে প্রধংনতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে 
পারে। যাহারা দেশ সেবার জন্য বাড়ীঘর ছাড়িয়াছেন তশহারা 
প্রথম শ্রেনীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। এই শ্রেণীর অনেকেই বিভিন্ন 
মামলার পলাতক আসামী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
কাজের স্বুবিধার জন্য নিজবাড়ীতে থাকিতেন, কিন্তু প্রয়োজন 
অনুসারে বাড়ীঘর ছাড়িতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর মধো গণ্য ছিলেন সাধারণ সভ্যেরা । ইহাদের সম্বদ্ধেও 
এইরূপ আশা কর! যাইত ষে প্রয়োজন হইলে তাহারাও বাড়ীঘর 
ছাড়িয়া আসিবেন। ইহারা ছাড়া আর এক শ্রেণীর সভ্য ছিলেন 
যাহারা ছিলেন সংসারী এবং বাঁড়ীঘরে থাকিয়া বিপদের সম্মুখীন 
না হইয়া যতটা পারিতেন সাহাধ্য করিতেন। আমাদের বহু' 
বাড়ীঘর ছাড়া সভ্য ছিল। উৎসাহী সভ্যদিগকে প্রথমতঃ বাড়ীঘর 
ছাঁড়াইয়া গ্রামে বসাইয়া দেওয়! হইত । ইহা! ছিল সভ্যদের প্রথম 
পরীক্ষা । অনেক উৎসাহী সভ্য দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তত, 
বাড়ী ছাড়িবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্তঃ কিন্তু দেখা গিয়াছে গ্রামে 


৮৬ জেলে ন্রশ বনুর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


থাকিবার কিছুদিন পর তাহাদের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে । তাহারা 
বাড়ী ছাড়িয়াছে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতে-_-সম্ভবতঃ 
তাহার। ভাঁবিয়াছে-ন্বাধীনতা। সংগ্রামের উদ্যোগপবৰ শেষ হইয়াছে । 
তাহারা এখন ঘোড়ায় চড়িয়া, রাইফেল কাধে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
যাইবে, কিন্তু কাধতঃ দেখিতেছে সেরূপ কোন ব্যবস্থা করা হয় 
নাই, তাহাকে পাঠান হইয়াছে একটি ক্ষুত্র গ্রামে-_ এখানে সকলেই 
অশিক্ষিত, শিক্ষিত লোকের বাস এখানে নাই, সে কাহারও 
সহিত প্রাণ খুলিয়া কথ! বলিতে পারিতেছে না, সে রান্না জানেনা 
অথচ তাহাকে রান্না! করিয়া যাইতে হইতেছে । তাহাকে পাঠশালার 
পণ্ডিতী করিতে হইতেছে- গ্রামের লোকদিগকে সে যাহা বলিতে 
চাহে তাহার! তাহা এতটুকুও বোঝে না। এই প্রকার পরীক্ষায় 
যাহারা টিকিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে একবার জেলে 
গিয়া দ্বিতীয়বার জেলে যাইবার স্পৃহা রাখে নাই-জেল হইতে 
ফিরিয়া খুব পিতৃমাতভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা! ছিল সভ্যদের 
দ্বিতীয় পরীক্ষা । 

সমিতির সভ্যেরা সাধারণতঃ চরিত্রবান ও ধমভাবাপন্ন ছিল । 
সেই যুগে কোন ছেলেকে উন্নতচরিত্র দেখিলে অভিভাবকগণ মনে 
করিতেন, সে নিশ্চয়ই সমিতির সভ্য হইয়াছে । ইহা মনে করিয়া 
তাহাকে বিবাহ দিবার জন্য তাহারা অস্থির হইয়া পড়িতেন। 
পুলিশও এই সংবাদ পাইয়া তাহারা পিছনে লাগিত। অবশ্যই 
সময় সময় যে ইহার বাতিক্রম না! ঘটিয়াছে তাহা! নয়। কখন 
কখন কোন সভ্যের চরিত্রদোষ দেখ! দিয়াছে, কিন্তু সে তাহার 
কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তও ভোগ করিয়াছে । আমরা ১৯১০ সনে 
মেয়ে-সভ্য করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম__-কতকটা অগ্রসরও হইয়া- 
ছিলাম। কিন্তু ইহার কুফল দেখিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম। ইহার 
পর আমাদের সভের্যা তাহাদের মা, বোন এবং নিকট আত্মীয়াকে 
শুধু দলভুভ্ু করিতে পারিত, অপরের সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব 


1হ্থতীয় বার বাড়ী হইতে অস্তধণান ৮২ 


'খাকিত না। আমাদের মেয়েসভ্যের মধ্যে অনেকে অনেক সময় 
সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সেই যুগে এরূপ 
একটা অবস্থ। স্থষ্টি হইয়াছিল যে, কোঁন সহরে কোন যুবক বাড়ী 
ভাড়া করিতে পারিত না। বিপ্লবী দলের কর্মী বলিয়া তাহাকে 
সন্দেহ করা হইত। এই সন্দেহ এড়াইবার জন্য কাহারও বৃদ্ধা 
মাকে আনিয়া বাসায় রাখা হইত এবং তিনি সকল ছেলেকেই 
নিজের ছেলের মত যত্্ব করিতেন। পুলিস কখনও সন্দেহ 
করিয়া সেই বাসা ঘেরাও করিলে বৃদ্ধাকেও অশেষ লাঞ্কনা ভোগ 
করিতে হইয়াছে । 


সমিতির সভ্যদের মধ্যে অনেকেই আথিক ত্যাগও স্বীকার 
কারয়াছেন। পুলিনবাবু নিজের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সমিতির 
কাজে সেই টাঁকা ব্যয় করিয়াছেন। পুলিনবাবুর ডিপোরটেশনের 
পর আঁশুবাবু (আশুতোষ দাশগুপ্ত) যখন ভার গ্রহণ করিলেন তখন 
সমিতির খুব আঘথিক ছুরবস্থা__বাঁড়ীঘর ছাড়া সভ্যেরা কখনও 
আলুসিদ্ধ ভাত খায়, কখনও উপবাসে থাকে । আঁশুবাবুর বাড়ীর 
অবস্থা ভাল ছিল না। আশুবাধুর শরীর এক হাজার টাকার সোনার 
গহনা ছিল। আঁশুবাবুর দৃষ্টি এই গহনার উপর পড়িল। তিনি 
তাহার স্ত্রীর নিকট এই গহনা চাহিলেন। মেয়েদের নিকট গহনা 
খুব প্রিয় জিনিস, তাহারা সহজে ইহা হস্তচ্যত করিতে চাহে না। 
কিন্তু আশুবাবুর স্ত্রী কোন আপত্তি করেন নাই । সোনার অলংকার- 
গুলি একখানি কাপড়ে বাঁধিয়া স্বামীর হাতে দিয়াছিলেন । 
আশুবাবুও ইহা বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ সমিতির কাজে ব্যয় 
করিয়াছিলেন। নরেনবাবুও (সেন) যখনই সুযোগ পাইয়াছেন 
বাড়ী হইতে টাকা আনিয়া সমিতির কাজে বায় করিয়াছেন । 
ছেলেদের মধ্যেও অনেকে বাড়ী হইতে টাকা আনিয়া দিয়াছে। ইহা! 
ছাড়া সোনারং বোন্ডিং এ যখন অর্থাভাবে শিক্ষক ও ছাত্রের উপবাসে 
রহিয়াছে তখন বিগ্ভালয়ের ছাত্রেরা নিজ নিজ বাড়ী হইতে কেহ 


৯০ জেলে 'ন্রশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত।-সংগ্রাম 


মার কাছে চাহিয়া, কেহ বা চুরি করিয়া বাড়ীর চাউল, চি'ড়া, লাউ” 
কুমড়া প্রস্ভৃতি যে যাহ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে তাহাই আনিয়া 
দিয়াছে । তথাপি একদিকে যেমন ত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত আছে অপর 
দিকে তেমনি স্বার্থপরতার দৃষ্টান্তও আছে । আমাদের হাতে যখন 
টাকাকড়ি আসিয়াছে তখন কোন কোন বিশ্বাসী গৃহী সভ্যের নিকট 

গচ্ছিত রাখিয়াছি । কিন্তু এরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে তাহাব্র 

বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে --আমাদের গচ্ছিত অর্থ, তাহার নিজের 

টাকাপয়সা - এবং অলংকারও সব চোরে লইয়া! গিয়াছে, তিনি এখন 

সবন্বান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এবং আমাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ 

পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে তিনি চুরির সংবাদ থানায় 

জানান নাই । অবশ্যই এরূপ ঘটন! খুব কম ঘটিয়াছে। 

১৯১৪ জনের প্রথম ভাগে আমি ভুবনেশ্বর হইতে ফিরি! 
আসিয়া, কলিকাতায় এক সাধুর চিকিৎসাধীনে থাকি। সাধুটি 
একটি বাঙালী কুলীন ব্রাহ্মণ । ইনি স্বামী বালাজী মহারাজ নামে 
পরিচিত ছিলেন। সাধুর চিকিৎসায় কিছু ভাল আছি। তাহার 
চিকিৎসার নিয়ম ছিল-_-প্রাতে--৯--১০ টার সময় একঘণ্ট1 সরিষার 
তৈল গায়ে মালিশ করিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া নান করিতে হইবে, 
অন্ততঃ ৫০।৬০ট1 ডুব দেওয়া চাই । বৈকালে গড়ের মাঠে গিয়া 
রোজ হাওয়া খাইতে হইবে । একদিন বৈকাল ৪টার সময় একা 
ইডেন-উদ্ভানে বসিয়া আছি, এমন সময় একটি গুপ্তচর আসিয়া 
আমার নিকট বসিল। সে সম্ভবতঃ আমাকে একা নীরবে বসিতে 
দেখিয়। সন্দেহ করিয়াছিল, তাই নান। প্রশ্ন করিতে লাগিল। যখন 
জানিতে পারিল যে আমার যক্ক্সাকাঁশ হইয়াছে, এখানে চিকিৎসার 
জন্য আসিয়াছি এবং ২।৪ বার কাশিতেও দেখিল, তখন সে একটু 
সরিয়া বসিল এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল--আমি 
বিবাহ করিয়াছি কিনা । " আমি বলিলাম, বিবাহ তো৷ একটা 
করি নই, ছুইট। করিয়াছি এবং দ্বিতীয় স্ত্রীটি নিতান্ত ছেলেমানুষ । 


'দ্বতীয়বার বাড়ী হইতে অভ্তধগান ৯৯. 


আমি আরও ছৃঃখ করিয়া বলিলাম, আমার ত সময় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে, এখন ভাবি ইহাদের কি উপায় হইবে । সে আমাকে 
খুব বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে বহুবিবাহ অন্তায়। আমিও উত্তর 
করিলাম, অদৃষ্টের লেখা কেহ খণ্ডাইতে পারে না। অতঃপর সে 
চলিয়া গেল। গুপ্তচরটা জানিত না যে সে এতক্ষণ যাহার সহিত 
আলাপ করিতেছিল তাহার নামে ৫ হাজার টাকা পুরঞ্ষার ঘোষণা 
আছে। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের খেলা । 

১৯১৪ সনের প্রায় মাঝামাঝি জার্গান যুদ্ধ সুরু ছইয়াছে, 
ইংলগও এখন বিপন্ন । মহাত্রা গান্ধী হইতে আরন্ত করিয়া ভারতের 
ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নেতা এই বিপদে ইংলগুকে সীহাযা করিতে 
বাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বিপ্লবীরা ভাবিল ইহাই স্থযোগ । এই 
স্বযোগে কিছু না করিতে পারিলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ 
কঠিন হইবে-ম্বাধীনতার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয়তো কিছু দিনের 
জন্য আবার স্তিমিত হইয়া পড়িবে । তাই সকলেই খুব কর্মঠ হইয়! 
উঠিলেন। রাসবিহারী, কর্তীর সিং, এজোয়াল। সিং এবং অনুশীলন 
সমিতির আরও অনেকে উত্তর ভারতের সৈন্য বিগড়াইবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। ইতিপুর্বে দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলায় আবধ- 
বিহারী ও আমীর চাদের ফাসী হইয়াছে এবং এই স্ত্রে রাসবিহারীর 
নাম প্রকাশ পাইয়াছে। বড়লাটের উপর বোমা পড়ায় রাসবিহারীর 
নামে সরকার ২৫ হাজার টাক! পুরস্কার ঘোষণা! করিয়াছেন, সঙ্গে 
সঙ্গে বু “নেটিভ-্রেটের' রাজারাও পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন । 
রাসবিহারীর নামে মোট ১ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা 
হইয়াছে । রাসবিহারী এখন পলাতক অবস্থায় কাজ চালাইতে 
থাকিলেন। বাংল দেশে যাহারা বরিশাল যড়যন্ত্র মামলার পলাতক 
আসামী ছিলেন, ইতিমধ্যে তাহারা সকলেই ধর! পড়িয়াছেন । 

এখন আমার পাল । আমি এখনও সাধুর ওষধ খাই এবং 
গঙ্গায় নান করি । কিন্তু সাধুর নিকট প্রত্যহ হাজিরা দিবার বিশেষ 


৯২ জেলে 'ম্রশ বছর ও পাক-ভারতের প্বাধীনতা-সংগ্রাম 


অবসর হয় না, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি। সাধুর ওষধে বিশেষ 
যে ভাল হইয়াছি তাহ! নয়, অসুখ মাঝে মাঝে খুব বৃদ্ধি পায়। 
মনে হয়, রাত্রি পার হইবে না। কিন্তু আবার কমিয়া যায়। 
আমি গঙ্গার ঘাটে একটি লেক ঠিক করিয়াছিলাম, তাহাকে 
প্রত্যহ তিনটি করিয়া পয়সা দিতাম, সে আমাকে তেল মালিস 
করিয়া দিত। আমি হাঁটিয়াই সান করিতে যাইতাম, কিন্ত রাস্তায় 
তিনশ্চার বার বিশ্রাম করিতে হইত । 


একাদশ পরিচ্ছদ 
অনুশীলন সমিতি ও প্রথম মহাবুদ্ধ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আভাস পাইয়া শ্রীরাসবিহারী বস্থু অনুশীলন 
সমিতির গোপন মুখপত্র লিবার্টি 1.1) কাগজে দেশবাসীকে 
ভাবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে প্রথম একটি প্রবন্ধ লিখেন । 
হার পুরব্রেই বিদেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য অনুশীলন 
সমিতির নেতার! শ্রীকেদারেশ্বর গুহকে জান্মেনীতে পাঠান। 
এদিকে দেশে অস্ত্র-শস্্ব সংগ্রহ, বোম] তৈয়ার ও ভারতীয় সৈম্তদিগকে 
হাত করার চেষ্টা চলিতে থাকে । এই সময় বাংলার অন্যান্য দলও 
সক্রিয় হইয়া উঠে। সকল দলের কমীদিগের মধ্যেই যুদ্ধের এই 
উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিল । আন্তরিকতার সহিত সকলই বিপ্রবের 
আয়োজন করিতে লাগিল। গভর্ণমেন্টও নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে 
নাই । বিপ্লবীদিগকে ধৃত করিয়া বিপ্লবী দল পন্থু করার চেষ্টা 
করিল। এ সময় বহু বিপ্লবী পলাতিক ছিল, পলাতক বিপ্লবীদিগকে 
ধরাইয়! পেচ্য়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিল । দেশে দেশপ্রোহীর 


অনুশীলন সামতি ও প্রথম মহাযুদ্ধ ৯৩, 


অভাব হিল না। বিখীসঘাতক গুপ্তচরের দল অর্থলোভে ক্রমে 
ক্রমে বু দেশপ্রেমিক বিপ্রবীকে ধরাইয়া দিল। এই সময় শুধু 
বাংলা দেশেই ১২শত বিপ্লবী ধৃত হইয়া জেলে আবদ্ধ হইল । 
বিপ্লব-চেষ্টা তবুও চলিতে লাগিল । ্রীরাসবিহারী বস্তু, শচীন্দ্র 
নাথ সান্যাল, গিরিজা দত্ত, অনুকুল চক্রবর্তী, অস্ত সরকার, পণ্ডিত 
পরমানন্দ, প্রথি সিং জোয়াল সিং, সোহন সিং, পণ্ডিত জগতরাম, 
বিষণ গণেশ পিংলে, বিনায়ক রাও কাপলে প্রভৃতি অনুশীলন 
সমিতির নেতারা ও কর্মীগণ লাহোর হইতে ঢাকা পধন্ত এবং 
মধাপ্রদেশে সৈম্তদল হাত করারও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
সৈন্য সংগ্রহের জন্য শ্রীরাসবিহারী বস্থ ও শচীন্দ্রনাথ সান্নাল 
শ্রদামোদর স্বরূপকে এলাহাবাদ, দিলা সিংকে কাশী, বিশ্বনাথ পাড়ে 
ও মঙ্গল পাঁড়েকে রামগড়, জববলপুর, কর্তার সিং ও পৃথ্থি সিংকে 
লাহোর, আন্বালা ফিরোজপুরঃ রাওলপিঞ্ডি, বিষণ গণেশ পিংলেকে 
মীরাট, পণ্ডিত অগতরামকে পেশোয়ার, পণ্ডিত পরমানন্দকে ঝাঁসী, 
কানপুর প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলেন, সর্দার মদন সিং ও সর্দার 
হাজারা সিং ১৬নং শিখ রেজিমেন্টের সহিত যোগাযোগ স্থাপন 
করিলেন। সর্দার হরনাম সিং ছি গ্ানওয়ালী ছাউনীর সহিত 
যোগাযোগ স্থাপন করিলেন । 

প্রথম জার্মান যুদ্ধে ইংরাজের উপযু্পরি ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে 
বৃটিশ সৈম্যদিগের মনোবল ভাঙ্গিয়া গিরাছিল। এ সময় ভারতীয় 
সৈনিকদিগের মধ্যে স্বদেশের স্বাধীন লন বাণী প্রচার ফলে সৈনিক 
দিগের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তাহারা বিদেশী সরকারের জন্য 
প্রাণ বিসর্জন দেওয়া! অপেক্ষা স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করাই শ্রেয়ঃ 
বলিয়া মনে করিল । রাসবিহারীর সংস্পর্শে ভারতীয় সৈনিক 
দিগের আত্মসস্থিত ফিরিয়া আসিল, তাহার! দেখিল ভারতের 
স্বাধীনতা তাহাদের হাতের মুঠের মধ্যে! এ সময় ভারতে 
মাত্র ১২ হাজার আনফিট বুটিশসৈন্ত ছিল। ভারতীয় 
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সৈম্তগণ স্থির করিলেন, তাহার হঠাৎ বৃটিশ সৈন্যদিগকে আক্রমণ 
করিয়া, পরাজিত ও বন্দী করিয়া, প্রকাশ্য ঘোষণ। দ্বারা, জাতীয় 
'গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবেন। এ সময় সৈন্যগণ তাহাদে বন্দুক 
নিজেদের নিকট রাখিতে পারিত এবং ফোর্টের ভিতর তাহাদের 
আতআীয় যাইতে পারিত। রাসবিহারী বোসের নামে যখন 
বহু সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা ছিল, তখন তিনি সৈনিকদের 
আত্মীয় সাজিয়া ফোর্টের ভিতর গিয়া সৈন্যদের সহিত ভাবী 
বিপ্লব সম্বন্ধে আলাপ আলোচন1 করিতেন,ফোটের গেটে রাসবিহারী 
বিশ্বস্ত ভক্ত পাহারা দ্িত। এই সব ঘটনা যখন পরে প্রকাশ 
হইয়া পড়ে, তখন হইতে আর সিপাহিদিগের নিকট বন্দুক রাখিতে 
দেওয়া হয় না, প্রতাহ কুচ-কাওয়াজের পর বন্দুক মেগাজিনে আবদ্ধ 
করিয়া রাখা হয় এবং ফোটের ভিতরে বাহিরের কোন লোক 
যাইতে পারে না। 

ভারতবষে যেমন অনুশীলন সমিতি সশস্ত্র বিপ্রব দ্বারা ভারতবষকে 
স্বাধীন করার চেষ্টা করিতেছিল, আবার আমেরিকার গদর 
পার্টও ভারতের বাহিরে থাকিয়া ভারতবর্কে স্বাধীন করার 
চেষ্টা করিতেছিল। গদর পার্টির অর্থ বিপ্রব দল। এই দলের 
গদর নামে একটী মুখপত্র ছিল। এই পার্টির প্রেসিডেন্ট ছিলেন 
বাবা সোহন সিং। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন সর্দার কেশর সিং। 
লাল! হরদয়াল ছিলেন সেক্রেটারী । পার্টির প্রধান কেন্দ্র ছিল 
সানফ্রান্সিসকো।। ১৯১৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সর্দার জোয়ালা 
সিং এর সভাপতিত্বে ইকহলমে এক কনফারেন্স হয়। এ কনফারেন্সে 
এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান 
করিয়াছিলেন । এই গদর পার্টির কনফারেন্সে স্থির হয় ভারতে 
বিপ্লবদলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে এবং ভারতের 
বাহিরে ভারতীয় সৈনিকদিগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে 
হইবে। এর গদর পার্টির লোকেরা কামাগাটা মেরু ও টসামেরু 
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জাহাজে ভারদে আসিয়া! অনুশীলন নেতা রাসবিহারী বোস ও 
তাহার দলের সহিত মিলিত হন। এই দলের লোকেরাই সিঙ্গাপুর, 
ংকং এবং ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সৈনিকদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন 
করেন। ূ 

বাংলা দেশে মন্ুশীলন সমিতি ব্যতীত অন্যান্য দলগুলিও এঁ 
সময় শ্রীযতীন্্র নাথ মুখাজির নেতৃত্বে একত্র হন এবং সশস্ত্র 
বিপ্লবের চেষ্টা করিতে থাকেন। এ সময় তাহারা বিদেশ হইতে 
অস্ত্র-শস্্ আমদানীর জন্য শ্রীভূুপতি মজুমদার, নরেন্দ্র ভটীচার্যয 
( মানবেন্দ্র রায়) প্রভৃতিকে বিদেশে পাঠান। ভূপতি বাবুকে 
বিদশগামী জাহাজে গ্রেপ্তার করিয়া সিঙ্গাপুর ফোর্টে আবদ্ধ 
রাখেন। এ সময় অমর সিংও ( ইঞ্জিনীয়ার ) আবদ্ধ ছিলেন । 
সিঙ্গাপুর ফোর্টে তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার হইয়াছিল । 
জাম্মণনী হইতে তিন জাহাজ-বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র ভারতে আসার 
কথা ছিল। শ্রীযতীন্দ্র নাথের নেতৃত্বে মিলিত দলগুলি এসব জাহাজ 
হইতে মাল খালাস ও নিরাপদ স্থানে কিভাবে রাখা যায় তার ব্যবস্থা 
করিতে লাগিলেন। এঁ সময় চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের 
বাড়ীতে রাসবিহারী বস্থু, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অনুশীলন সমিতির 
অন্ান্ নেতৃস্থানীয়দের সহিত শ্রীযতীন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনা 
হয়। আলোচনায় স্থির হয় প্রত্যেক দলই পৃথক ভাবে বিপ্লবের 
চেষ্টা করিবে, অবশ্যই পরম্পরের মধ্যে সহযোগিতা থাকিবে । 

১৯১৫ সনে বরিশাল যড়যন্ত্র মামলা (981)10161061)1819 
00109101780 0859) চলিতে ছিল। এ মামলায় শ্রীত্রৈলোক্য 
নাথ চক্রবর্তা, প্রতুলচন্দ্র গান্গুলী, রমেশচন্দ্ চৌধুরী, মদনমোহম 
ভৌমিক এ খগেন্দ্রন্্র চৌধুরী অভিযুক্ত ছিলেন। ব্যারিষ্টার 
বি, সি, চ্যাটাজি, ও উকিল শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জি ও শ্রীমনোরঞ্জন 
ব্যানাজি প্রভৃতি আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মামলা 
যখন চলিতেছিল তখন শ্রীশবাবু একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 
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“তোমাদের আর বেশীদিন জেলে থাকিতে হইবে না” আমরা 
অবশ্যই তখন কিছু বুঝি নাই, পরে জানিতে পারিয়াছিলাম ১০নং 
রাজপুত রেজিমেন্ট আমাদিগকে জেল হইতে মুক্ত করিবে। এ 
সময় শ্রীঅমৃত সরকার, অনুকূল চনক্রুবর্তী, সতীশচন্দ্র পাকড়াশী 
প্রভৃতি অনুশীলন সমিতির নেতারা পূর্ধবঙ্গে বিপ্লবের আয়োজন 
করিতেছিলেন। ১*নং রাজপুত রেজিমেন্ট অনুশীলন সমিতির 
স্পর্শে আমিয়াছিল। 

১৯১৫ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী স্বাধীনতা ঘোষণার দিন ধার্য 
হইল, কিন্তু নানা কারণে তারিখ পরিবর্তন করিতে হয়। অবশেষে 
অভাতখানের সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ে। বুটিশ গভর্ণমেণ্ট যখন 
ভারতে বিপ্লব আয়োজনের সংবাদ পাইল, তখন চারিদিকে সতর্কতা- 
মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। সঙ্গে সঙ্গে সবত্র তল্লাসী, ধরপাকড়, 
অত্যাচার, নিরীতন চলিতে লাগিল। এ সময় পণ্ডিত জগত্রাম 
পেশোয়ারে ধুত হইলেন। পিংলে বোমা ও পিস্তল সহ মীরাট 
কাণ্টনমেন্টে দ্বাদশ অশ্বারোহী বাহিনীর লাইনে ধৃত হইলেন 
৯ম ভুপাল পদাতিক বাহিনীর শিখ হাবিলদার সর্দার হরনাম সিং 
ফৈজাবাদে ধূত হন। সর্দার নারায়ণ সিং ও সর্দার মোহনলাল 
পিস্তল সহ ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মেইমো ধৃত হন। আরও বনু 
স্তানে বু লোক ধৃত হইলেন । গভর্ণমেন্ট ভারতীয় সৈন্তদিগকে 
বিভিন্ন স্থানে পাঠাইয়া ছত্রভঙ্গ করিয়। দিল, এখন চলিতে লাগিল 
হত্যাকাণ্ড । আন্বালা, ফিরোজপুর, মীরাট প্রভৃতি স্থানে যে 
সব ভারতীয় সিপাহী বিপ্রবীদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, কোর্ট 
মার্শল বিচারের প্রহসন করিয়ী। তীহাদিগকে গুলি করিয়। হত্য: 
কক্স, ৯৯ -নঈ-কুয়-ইইল ঘর্বীভন্ন বডযন্ত্র মামল)। 
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স্বাীনতা। ঘোষণ। 

সিঙ্গাপুর ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ সন। অনুশীলন সমিনত ও 
গদর পার্টির সহযোগিতায় ভারতের সবর স্বাধীনতা ঘোষণার যে দিন 
ধার্য্য হইয়াছিল.সেই পরিকল্পনা অনুসারে সিঙ্গাপুরের বীর সিপাহীগণ 
২১শে ফেব্রুয়ারী স্বাধীনতা ঘেষণী করেন। ভারতীর সৈম্ভগণ 
ইংরেজ সৈম্যদিগকে পরাজিত করিয়া ছুই সপ্তাহ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর 
সহর দখল করিয়া রাখেন। কিন্ত পুব পরিকপ্পনা ভন্টীসার অন্য 
কোথায় সামরিক অভ্যখান না হওয়ায় এবং বাহিরের সভিন 
যোগাযোগ না থাকার নিল্গাসিহুনল ঠিসনিকগণ অধিক দিন নাঠণদের 
ল্গাধীনতা রক্ষা করিতে গ্লেন নাই | ইচিমাধো বুটি* লণ্ভব্রী 
৪ বুটিশের মিত্র জাপানের রণতরী আলিয়া প্রনরায় অধিকার 
করে। এই সংগ্রামে বিপ্নবী দেনিকদিগের অধিকাংশ নিহত হন, 
কিছু লোক ফাসির মাঝে আরোহণ করিয়া প্রাণ নিসজীন দেন, 
অবশিষ্ট পলারন করিয়া ব্রন্মাদেশে € শ্যামরাজো চলিয়া যাইতে 
সক্ষম হন । 


বৃন্মা। ষডযন্ত্র--১৯১৫ সন 

পুব পরিকম্গনা অনুসারে ব্রন্গদেশেত সশস্ত্র বিপ্লবের আদয়াজন 
হইয়াছিল । আলী মহম্মদ « কাসেমালী সেখানে বিপ্লবদল গঠন 
করিঘাছিলেন। এ সময় ১-০নং বেলুচ রেজিমেন্ট (1301) 
[০1001 [২০০00610 ) রেন্দ্রনে ছিল। এই রেজিমেন্টের সহিত 
বিপ্লবীদের যোগাযোগ স্থাপন হয়। তাহারা স্থির করেন আগামী 
অক্টোবর মাসে বকরী ঈদের সময় গরু ও বকরীর পরিবর্তে 
জকি বব ব্েঝিযী। ঈদ "পখলন করবেন । সৌহন লাল পাচক, 
মুস্তাকা হোসেন সৈম্তদিগের মধ্যে কাজ করিতে ছিলেন । ছসোহন 
লাল মেইমোতে গোলন্দাজবাহিনী সিপাহীদিগের মধ্যে প্রচার 


করার সময় ধৃত হন। গভর্ণমেন্ট এই যড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া 
মিটি 


৯৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারুতের প্রাধীনত। সংগ্রাম 


বহু লোককে ধৃত করেন এবং বর্সা ষড়যন্ত্র মামলা স্থুর হয়। 
এই ষড়যন্ত্রের মামলা মান্দালয় স্পেশাল ্রাইবুন্যালে হয়। এই 
মামলায় লালা হরদয়াল, রাঁসবিহারী বস্ত্, বরকতুল্লা প্রভৃতি নাম 
প্রকাশ পায়। রাঁজসাক্ষী বলিয়াছিল, রাসবিহারী বস্ত্র তাহাকে 
একটি ভ্রিবর্ণ রঙ্গের পতাকা দেখাইয়া বলিম্বাছিলেন, লাল রং হিন্দুর, 
নীল রং মুসলমানের, সবুজ রং শিখদিগের। এই মামলায় সোহনলাল, 
কৃপারাম, হরনাম সিং, কাল] সিং, বাম্থদেব সিংএর ফাসি হয়। 
চৈতরাম, কাপুর সিং, হরদিৎ সিং, বদন সিং, গুজর সিং, রামরক্ষা 
প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দণ্ড হয়। সোহনলাল কীরের স্তাঁয় মৃত্যু 
বরণ করেন। মৃত্যুর পুবে লাট সাহেব জেলে গিয়া সোহনলালকে 
বলিযাছিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড রহিত হইবে। 
উত্তরে সোহনলাল বলিয়।ছিলেন, “যদি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় 
তবে ইংরজ-জাতিই ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এদেশে তাহাদের কোন 
অধিকার নাই ।” বিদ্রোহী বেলুচ৮ রেজিমেন্টের প্রায় ছুই শ' সৈনিক 
বিভিন দণ্ডে দণ্ডিত হন । 


ত্্যাকক 
শা'মরাজ্যের ব্যাঙ্কক সহরে একটি বিপ্রব-কেন্দ্র ছিল। সদার 
অমর সিং ইঞ্জিনীয়ার প্রধান কর্মী ছিলেন। সর্দার বুড্ডা সিং নামে 
একজন লক্ষপতি শিখ ব্যবসায়ী এই বিপ্লবদলকে বন্ত অর্থ সাহাযা 
করিয়াছিলেন। বরা ষড়যন্ত্র (দ্বিতীয় দফে ) মামলায় তাহাদের 
এবং আরও কিছু লোকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। সকলেই 
পরে আন্দামানে প্রেরিত হন। 


ভাহোর বডধত্রী-- ১৯১৪ সল 
এতকাল পাঞ্জাব ছিল সৈন্য সংগ্রহের স্থান ( চ২৪0101000 
£9000 )। পাঞ্জাবীরা বীরের জাতি। বীর পাঞ্জাবীদিগের 


অনুশীলন সাঁমাত ও প্রথম মহাযুদ্ধ ৯৯ 


বাহুবলে ইংরেজ জাতি বহু দেশ জয় করিয়াছে, বহু জাতিকে 
পদানত করিয়াছে । রাজভক্ত পাঞ্জাবীর! বুটিশের জন্য বহু রক্তপাত 
করিয়াছে, বনু কষ্ট সহ্য করিয়াছে, প্রতিদানে তাহারা কিছুই পায় 
নাই। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট তাহাদের দ্বারা বহু কাজ হাসিল করাইয়া 
লইলেও তাহাদের কখনো বুটিশ সৈন্যদের মধ্যাদা দেয় নাই, সাদায় 
কালায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ রাখিয়াছে। বুটিশ গভর্ণমেন্ট 
যখন সংবাদ পাইলেন প্রভৃভক্ত পাঞ্জাবীরা বিপ্লব দলে যোগ 
দিয়াছে, তখন ক্রোধের সীমা রহিল না, ক্ষিপ্ত হয়! উঠিল। বুটিশ 
গভরমেণ্ট রুদ্র মুত্তি ধারণ করিলেন, বটিশের নগ্ন বীভৎসরূপ প্রকাশ 
পাইল, চারিদিকে চলিতে লাগিল ন্বশংস হত্াাকাণ্ড। তখন যুদ্ধ 
চলিতৈছিল, সংবাদপত্রের কীরোধ, কে কার খবর রাখে । বিভিন্ন 
কেণ্টনমেন্টের বিপ্রবী সৈন্যদিগকে হত্যা করিয়া অবশিষ্ট যাহারা 
ভিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে “রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র” 
এই অভিযোগে মামল। চালান হইল । এই মামলাই লাহোর 
বড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত । এই লাহোর বড়যন্্ মামলায় 
তিন দফায় ৯* জনের কাপর হুকুম হয় এবং ৮০০ জনের 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হয়। অবশা৯ পরে অনেকের দণ্ড হ্রাস 
হইয়াছিল। লাহোর ষড়যস্থের মামলায় প্রথম দায় ২৪ জনের 
ফাসি এবং ২৭ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হইয়াছিল । 
এই মামলায় কয়েকজন রাজসাক্ষী ছিল, তাহাদের জবানবন্দী হইতে 
জানা যায় বিপ্রবীরা মীরাট, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, 
ফিরোজপুর, মাম্বালা প্রভৃতি সেনানিবাসে গিয়া সৈনিকদিগকে হাত 
করিয়া ছিলেন। যাহাদের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল তাহাদের 
নধো শ্রীগণেশবিষ্ণ পিংলে, সদ্ণার জগৎ সিং, সদ্ণার শরণ সিং 
সদার স্থুবন সিং (২), সর্দার হরনাম সিং প্রভৃতি ছিলেন। 
যাহাদের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দণ্ড হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
(১) বলবন্ত সিং (২) হরনাম সিং তুন্দ্রা (৩) কেদার সিং (8) খুসল সিং 


৬০০ জেলে ল্লিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্লাম 


(৫) নন্দ সিং (৬) পুথি সিং (৭) রুলা সিং (৮) সেওয়ান সিং 
(৯) মোহন সিং (১০) ওয়াসন সিং (১) ভাই পরমানন্দ 
(১১) পণ্ডিত পরমানন্দ (১৩) হির্দে রাম (১৪) রামসরণ দাস 
(১৫) জত্রিৎ রাও (১৬) গুরুমুখ সিং (১৭) জোয়ালা সিং (১৮) শের 
সিং (১৯) পণ্ডিত জগৎ রাম (২০) নিধান ফি” (৯৯) কেশর সিং 
(২২) বিশাখা সিং (৯৩) রুর সিং (৯৪) ভাগ সিং (২৫) কেহের সিং 
(২৬) উদম সিং (১৭) প্যারা সিং (২৮) কপাল সিং (২৯) ইন্দ্র সিং 
(৩০) লাল মিং (৩১) কালা সিং (৩১) নাথা সিং তেও) শিন টিং 
(৩৪) সঙ্জন সিং প্রভৃতি ছিলেন । র্লাপবিহারী বোস এই সামলার 
পলাতক আসামী ভিচলন। দণ্িহ বাঞ্ছিদিগের নেতন্তানীয় সককুলইী 
আন্দামানে আবার একদ্রিত হইয়াছিলেন। লাহোর ফওছনু 
মামলার আসামীর অস্ত হম ছিলেন বেরারী রাসবিহ্থারী বন্ ! 


বেলাব্রস ষড়ফল্ত্র - ১৯১৫ সন 

বেনার» ধড়যান্থের মামলায় বিচারকগণ রায়ে এই মন্তবা 41» 
করিয়া ছিলেন যে, *ক।শীর ষড়যন্ত্র পুথক কিছু নয়, ভারত বাপ 
সামরিক অভ্াথানের যে প্রয়াস দিল্লী, লাহোর, বেনারস ষডযন্থ 
তাহারই অঙ্গম্ববপ | এই যড়যান্থের প্রধান নেত! রাসবিভারী কোস। 
শসীন্দ নাখ সান্নাল ছিল তাহ|র দক্ষিণ হস্তম্বরূপ | শচীন সান্যাল 
ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভা 1” আসামীদিগের বিরুদ্ধে অভিন্যাগ 
ছিল» (১) নাহার নানা স্থানে সৈন্যবারাকে অসন্তোষ উৎপাদন 
করিয়াছিল । (২) সৈেন্ঞদিগকে বিদ্রোহী করার জন্য উত্তেজিত 
করিয়াছিল। (৩) বোম! প্রস্তুত করিয়াছিল । (৪8) রাজদ্রোহমূলক 
পুস্তকাদি প্রচার করিয়াছিল। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘডযন্থ এই 
মামলার শ্লীশচীন্দ্রনাথ সান্নালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছিল | 
শ্রীদামোদর স্বরূপ, গণেশলাল, নলিনী মুখাজ্জি, প্রতাপ সিং লছ্মি 
নারায়র্ণদি আনন্দ ভট্টাচার্য, বঙ্কিম মিত্র, নরেন্দ্র বাঁনাজি, কালীপদ, 


অনুশীলন সাঁমাত ও প্রথম মহাযুদ্ধ ১০১ 


জিতেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন। রবীন্দ্র সান্যাল ও 
স্থরেন্দ মুখাজ্জী যুক্তি পান। জিতেন্দ্র সান্ন্যাল ও রবীন্দ্র সান্ন্যাল 
শচীন্দ্র নাথের কনিষ্ঠ ভাতা । শচীন্দ্রনাথ আন্দামানে প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। আন্দামানে জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিয়া যাহারা অধিকতর দণ্ডভাগ করিয়াছিলেন, শচীন্দ্রনাথ 
বাঃ দের অন্যতম ছিলেন। আন্দামানে তাহার বেত্রদণ্ড হইয়াছিল । 


দিল্লী ষড়যন্ত্র ১৯১৪ সন 


“বাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র” এই অভিযোগে আবদ বিহারী, 
অংমির টাদ, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাসি হয় এবং বালরাজের 
ফাবজ্জবন ছীপান্থর দণ্ড হয়। বালরাজ লাহোর কলেজে পড়িতেন, 
শনির চাদ দিল্লীর সেন্ট ষোসেক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, বালমুকুন্দ 
আঞপুব রাজকুমারের গৃহশিক্ষক ছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত 
বাজ লাশার বোমার মামলায় দণ্ডিত শ্রীঅমৃত (শশাঙ্ক ) হাঁজরার 
নাউ খান।্ল্লাম করার সময় পুলিশ একটি সাঙ্কেতিক চিঠি পায়। 
দ চিঠিতে দিল্লীর আমির চাদ ও 'প্রফেসার আবদ বিভারীর ঠিকানা 
। এ স্বত্র ধরিয়া পুলিশ বনু স্কানে তল্পসী করিয়া ষড়যন্ত্র 
বিদ্ধার করে। এই ম[মলায় দ্ুহ জন রাজসাক্ষী ছিল। 
ঃসবি হারী ছিল এই ষড়যান্ত্রর নেতা । চারিদিকে খন খানাতল্লাসী, 
ধরপাকড় চলিতেছিল, রাসবিহারী বোস তখন বিভিন্ন বেশে দিল্লী, 
ল:হোর, অমৃতসর, কলিকাতা,কাশী প্রভৃতি স্তানে ঘুরাফিরি করিয়া 
দল গঠন করিতেছিলেন, পুলিশ তাহ।কে ধরিতে পারে নাই। 

বল্িশাল ষড়যন্ত্র ১৯১৩-১৪ সন (১৯১ ক, ধারা ) 

“রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র” এই অভিযোগে ৪৭ জনের 
বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হয়, ৩৭ জন ধৃত হন, অবশিষ্ট 
পলাতক ছিলেন। সরকার পক্ষের অভিযোগ ছিল, তাহার1 সশস্ত্র 
বিপ্লবের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে ছিল এবং ভাকাতি ক্রিয়া 


ভিল 


১০২ জলে ল্লিশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত। সংগ্রাম 


অর্থ সংগ্রহ করিতেছিল | ইহার সকলেই ঢাকা অনুশীলন সমিতির 
সভ্য। এই মামলায় (১) শ্রীনরেন্্র মোহন সেন (সোনার গা, 
আমিনপুর, ঢাকা ) প্রভাত সেন_জমিদারের পুত্র । (২) রমেশ চন্দ্র 
আচাধ্য ( বানরীপাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা ) (৩) দেবেন নাথ ঘোক 
( কাউনীয়া, নাজির বাড়ী, বরিশাল ) (8) যতীন্দ্র নাথ রায় 
(কুশঙ্গল--বরিশাল, ওর ফ ফেগু) (৫) যতীন ঘোষ (৬) মুণীন্দ্র ভূষণ 
রায়। (৭) বীরেন্দ্র বস্তু (৮) হেমেক্দ্র মুখুটি (৯) রোহিণী গুহ (১) 
নিবারণ কর (১১) কুমুদ নাগ (১২) দেবেন্দ্র বণিক (১৩) গোপাল মিত্র 
(১৪) নিশা! কাস্ত ঘোষ (১৫) চণ্তী বস্ত্র (১৬) গোপাল মুখাজ্টি 
(১৭) চণ্তী কর (১৮) শশাঙ্ক ঘোষ (১৯) নিশিকান্ত গুপ্ত (২০) নলিনী 
দাশগুপ্ত (২১) রজনী দাস (২২) নরেন সেন কবিরাজ (২৩) জ্ঞান 
দাশগুপ্ত প্রভৃতি অভিযুক্ত হন এবং বিচারে ১৯ জন বিভিন্ন দাণ্ডে 
দণ্ডিত হন । 


ব্রতিশাজ ডবল প্র দথ্া। ১৯১৪ সল (১২১-ক, প্রারা) 

এই মামলায় শ্রীত্রিলোক্যনাথ চক্রবন্তী ওরফে কালীচরণ, গরচুব- 
বিরজা» ওরফে হরেন্দ্র, ওরফে মহারাজ, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, মদন 
মোহন ভৌমিক, ওরফে কুলদা প্রসাদ রায়, রমেশচন্দ্র চৌধূরী, 
ওরফে পরিতোষ ও খগেন্দ্র চৌধুরী ওরফে স্বুরেশ চক্রবান্তী অভিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। বিচারে ত্রেলোক্যনাথ চক্রবত্তী ১৫ বৎসর, মদন 
ভৌমিক ও অন্যান্য সকলে দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন। 
আপিলে ত্রেলোকা চক্রবত্তী ১০ বৎসর, মদন ভৌমিক ১০ বংসর, 
খগেন চৌধুরী ৭ বৎসর ছ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং প্রতুল গান্লী 
ও রমেশ চৌধুরী যুক্তি লাভ করিয়া জেলে আটক হন। 


চাক। বডধন্ত্র- ১৯১০ সন ( ১২১-ক, বারা ) 
ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবাবুর অধীনে পুব্ববঙ্গে 
ছয় শর্ত শাখা সমিতি ছিল। সরকার পক্ষের অভিযোগ, পুলিনবাবু 


অনুশীলন সামাত ও প্রথম মহাযুদ্ধ ১০৩ 


তাহার দলের লোক লইয়। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করিতেছেন। 
এইই মামলায় ৪৫ জন ধৃত হন, দশ জন পলাতক ছিল। এই মামল! 
নিম্ন আদালতে এক বংসর চলে। মামলা পরিচালনার ভন্ উভয় 
পক্ষে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিল। সরকার পক্ষে বারিষ্টার 
মিঃ গার্থ, আপ্টন ও নলিনী গুপ্ত ছিলেন । অনুশীলন সমিতির পক্ষে 
ছিলেন, ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস, উকিল শ্ত্রীশচন্দ্ চট্টোপাধ্যায়, 
হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত, প্যারীমোহন ঘোষ, শশাঙ্ক বস্থ, বি গুহ 
ঠাকুরতা+ নিবারণচন্দ্র মুক্সাফী, বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার । এই মামলা 
ধৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিলেন -(১)  শ্্রীপুলিন বিহারী দাস, 
(লোন সিং-করিদপুর ) (১) '্রীললিত মোহন রায় (জমিদার এবং 
উকিল-_সাটিরপাড়া__ঢাকা ), (৩) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ মোক্তার 
(টাঙ্গাইল ময়মনসিং), (২) আীআশুতোষ দাশগুপ্ত ( গাঁড় রগা-- 
বিক্রমপুর-_ঢাঁকী ), (৫) শ্রীজ্যোতিথ্য় রায় (ঢাকা_- মৈশুণ্ডী ), (৬) 
শরীপ্রফুল্প সেন (মধ্যপাড়া), (৭) শ্রীরাধিকা ভূষণ রায় মোনিকগঞ্জ) 
(৮) শ্রীক্ষীবোদ গুহ, (৯) আীশান্তিপদ মুখাজি, (১০) শীভুপতি 
সেনগুপ্ত ( মধাপাড়- বিক্রমপুর ), (১১) শ্রীনিশিকান্ত সিত্র. 
(১২) শ্রীন্বপেন্ সেন, (১৩) শ্রীগোবিন্দচজ্জ সেন ( মধাপাড়া ), 
€১৪) শীদীনেশচন্দ গুহ মৃস্তকি (ন্বামী তুরীয়ানন্দ), (১৫)আ্রীবস্কিমচন্দ 
রায়, (সিরাজগঞ্জ--পাবনা) (১৬) আ্রীযোগেশচন্দ্র রাঁর (ঢাকা ), 
(১৭) শ্রীশচীন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পৌচর্গী বিক্রমপুর), (১৮) শ্রীনলিনী 
কিশোর গুহ (বজযোগিনী, ঢাকা), (১৯) শ্রীযছ্রনাথ দাস, (মানিকদী- 
নহেশ্বরদী-ঢাকা ), (২০) শরীবিনোদবিহারী চক্তবতী ( গড়বাড়ি-_ 
মহেশ্বরদী-ঢাকা ), (১১) গুরুদয়াল দাস (সোনার গা), (২১) অক্ষয় 
কুমার দত্ত (শান্তিনাথ), (২৩) মাণিকচন্দ্র গুহ মুস্তফী, (২৪) প্রমোদ 
বিহারী দাশগুপ্ত, (১৫) হেমচক্্র সেন € মধ্যপাড়া-বিক্রমপুর), (২৬) 
রজনীকান্ত সেন, ( কাতিকপুর-ফরিদপুর ), (২৭) বিজয়চন্দ্র রাহা, 
(২৮) নিতাইঠাদ বণিক (ঢাকা ), (২৯) অবনী গান্ুলী ( আদরাড়ী ) 


১০৪ জেলে গ্িশ বছর ও পক-ভারতের স্বাধানতা সংগ্রাম 


(৩০) যোগেন্দ্র দাশগুপ্ত (কলম! ), (৩১) নিশিকান্ত রায়চৌধুরী 
( উলপুর ), (৩২) শশী সরকার, (৩৩) গোপ্পীবল্লভ চক্রবর্তী, (৩৪) 
গোপাল ঘোষ (ধীপুর), (৩৫) স্তরেশচন্দ্র সেন (মধ্যপাড়া বিক্রমপুর), 
৩৬) স্ুরেন রার (কুণ্ডা)। শরীত্রৈিলোক্যনাথ চত্তবতী এই মামলার 
পলাতক রে ছিলেন। এই নানলায় সেসন জজ ৩৬ জনকে 
বিভিপ্ন দণ্ডে দর্ডিত করেন । আপীলে ১৪ জঃনর সাজা হয়, তন্মধো 
রানা ৭ বৎসর দ্বীপাস্তর দণ্ড হয় এবং আশুবাব ও জ্যোতির্সর 


বাহ প্রাক ৬ বহসর সম কারাদণ্ড পাদ হয় 


(মীলবীবাজাৰন দুর্ঘটনা ১৯১৩ সন 
ঈ/হটর জিলার অরুণাচল আশ্রমে ( জগৎসী ) সাধূদের উপর 
পুলিশের অনাচার হইয়ছ্িল এবং এজস্া মহকুমা হাকিম গর্ভন 
সাহেব দায়ী ছিলেন। অনুশীলনের নেভার। গড়ন সাহেবকে শাস্তি 
দেহযাৰ ভন্তা জ্ীযোগেন্দচন্দর চক্রবতী : ডিয়ারা-- নেত্রকোনা ), 
শীতারাপ্রস্ন বল € আহ সপকাব ( নগরপ্।ড়া, টাজাইল ) 
ক প'ঞাইলেন। যোগেন্দর চক্রধতীর সঙ্গে একটি বোমা ও একটি 
চিল। কাটা তাবের বেড়া পার হয়!র সময়, ঘোর 
অন্কক/র রাত্রে, যোগেন্দ ঠোচট খাইয়া পড়িরা যায়, সঙ্গে সঙ্গে 
বোসী ফাটে, নিজ বোমায় ঘোগেন্দ নিহত এবং অপর ছুই 
ভন হতাহত হয়। যো7গন্দর দেভ ঘটনাস্থলে পড়িয়া থকে, 
অপর দুই জন অতিকষ্টে দলের মী লালমোহন দের সাহাষো 
পলায়ন করিয়া ঢাকায় আসিতে সঙ্গম হয়। যোগেন্দের দেহ 
সনাক্ত করার জন্য গভর্ণমেন্ট ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা 
করিয়াছিল। পুলিশ জগৎসী আশ্রনবাসীদের উপর গুলি চালাইয়া- 
ছিল, ফলে আশ্রম-সভ্য ক্যাপ টেন মহেন্দ্র দে, আই, এম. এস. 


হত হন । 


অনুশীলন সাঁমতি ও প্রথম মহাযুদ্ধ ১০৫ 


আলিপুর ষড়যন্ত্র ১৯০৮ সন 


১৯০৮ সনের জুন মাসে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামল] সুরু হয় । 
এই মামলা আলিপুর বোমার মামল! নামে খাত। মজঃফরপুর 
ঘটন'র পর ১রা মে ৩২নং মুরারীপুকুর রোডের বাগানশ্বাঁড়ী 
ত্'সী কবিয়া পুলিশ বোমার কারখানা আবিষ্কার করে এবং 
ফেখান হইতে বোমা তৈয়ারের মাল-মসলা ৪ বন অস্ত্র-শস্, কাঁগজ- 
প্রা উদ্ধার করে। এই বাড়ী শ্রীঅরবিন্দ "ঘাঁষ ৪ নাবীন্দ্রকুমার 
ঘে'ষের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের ছিল । পুলিশ এই বাড়ী হইতে 
বাবীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস কাক্রুনগো, উল্লাসকব দক্ত, দেবব্রত 
বন, উপেন্্র বন্দ্যোপাধায়, হৃধিকিশ কাঞ্সিলাল, নলিনী গপ্ত, 
পর্ণ সেন, নিউতি সবকার, ইন্দুভষণ রায়, পবেশ মৌলিক, বিজয় 
নাগ, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নণেন বকী ও কুপ্তলাল সাহাকে 
তোএার করে।  ১৫নং গোগীমোহন দন্ত লেন হইতে কানাইল।ল 
&« নিবাঁপদ রায় পুত হন। ১৩১ন” হ্যারিসন রোড হইতে 
ন. গুপু, ধরণী গুপ্ত, অশোক নন্দী ধত হন। ৪৮নং গ্রে গ্্রীট 
তত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন বস্ত্র ধত হন। 
৩০।“ন* বাজা নবকুষ্ণ গ্রীট হইতে হেমেন্্রনাথ ঘোবৰ ধত হন। 
শীবানপুবে গোনম্বামী পরিব।বেব নবেন গোঙ্বামী গ্রেপ্ার হয়। 
বিভিন্ধ স্তান হইতে দীনদয়াল বন্দ, শধীরকুমার সরকার ( খুলনা ), 
কৃ্ণজব্ন জ্ন্ালে (কউৈসটি_ম্ল্দহ ২. বীবেন্দ্নথ ছে, 
বিজয়রদ্ সেনগুপ, মতিলাল বন্ত্স্শীল এন,বীরেন সেন,হেম সেন, 
(বানিয়াচঙ্গ__সেনপাড়া), ইন্দ্রনাথ নন্দী (কর্ণেল মহেন্দ্র নন্দীর পুত্র) 
নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্্র 
ভট্টাচার্য, বালকুষ্ণ হরিকাঁনে, প্রভাসচন্দ্র দেব, হরিদাস দত্ব, প্রফেসর 


চারুচন্দ্র দত্ত ( চন্দননগর ) গ্রেপ্তার হন। 
১৯০৯ সনের ৬ই মে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার রায় দেওয়া 


হর । বিচারক বারীন্দ্কুম।(র ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তকে মৃত্যুদণ্ড 
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৯১০৬ জেলে 'প্রিশ বছর ও পাক-ভারতের ঘ্বাধীনতা সংগ্রাম 


দেন । উপেক্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র 
সেন, সুধীর ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী,অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন্দরনাথ 
বনু, হৃধিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দ্ুভুবণ রায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 
দণ্ড প্রাপ্ত হন। পরেশ মৌলিক, শিশির ঘোষ, নিরাপদ রায় 
দশ বৎসর দ্বীপাস্তর দণ্ড, অশোক নন্দী, বালকৃষ্জচ হরিকানে, 
শিশির কুমার সেন সাত বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড ও কষ্ণজীবন সান্নাল 
এক বৎসর কারাদণ্ড প্রাপ্ধ হন। আপিলে বারীনবাবু ও উল্লামকর 
দত্তের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয় এবং তৎপরিবর্তে ষাবজ্জীবন দীপান্তর 
দণ্ড হয়। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পান এবং অনেকের দণ্ড হাস হয়, 


প্রাজাবত্াজাত্র বোমার মানল। ১৯১৩ সন 
এই প্রসিদ্ধ বোমার মামলায় (১) শ্রীশশাঙ্ক শেখর হজিরা 
( অমৃত হাজর। ) মানিকগঞ্জ ঢাকা, (১) শ্রীদীনেশচন্দ দাশগুপু, 
ফরিদপুর, (৩) শআীচন্দ্রশেখর দে, চট্রগ্রাম, ব) আীসারদাচরণ গুহ, 
ইদ্দিলপুর- করিদপুর, (৫) শ্রীকালীপদ ঘোষ, ( উপেন্দ্র লাল রার 
চৌধুরী), শ্রীখগেন্দ্রন্দ্র চৌধুরী (মাণিকগঞ্জ, ঢাকা ) অভিযুক্ত হন: 
বিচারে আীমমৃত হাজরা ১% বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ধু হন । 


দক্ষিণ ভারত বিপ্রব দল 
তক্তুণ সঙঘ 
বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্্রদেশে তরুণ সজ্ঘ স্থাপন করেন । এই 
সজ্বের প্রধান কর্মীদের মধো দামোদর হরি চাপেকার ও তাহার ভ্রাতা 
বালকফ্চহরি চাপেকার ছিলেন। তিলক যুবকদিগের মধ্যে বীরহ্বভাব 
জাগানোর জন্য শিবাজী উৎসব প্রচলন করেন। তিলকের কাগজ 
কেশরীতে খুব উত্তেজনাপূর্ণ লেখ বাহির হইত। তিলক কেশরীতে 
রাজদ্রোহ প্রৰন্ধ লেখার জন্য দেড় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৮৯৩ 
সনে বোসম্বছি ও পুণা সহরে ব্যাপকভাবে প্লেগের উপদ্রব হয়। প্লেগ 


দক্ষণ ভারত বিপ্লব দল--তরুণ সঙ্ঘ ১০৭ 


নিবারণের জন্য এরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাহার ফলে 
জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে । চাপেকার ভ্রাতৃদ্বধয় এজন্য র্যাণ্ড ও 
আয়াষ্ট নামক ছুই জন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীকে দায়ী মনে করিয়! 
তাহাদিগকে হত্যা! করেন । বিচারে ১৮৯৭ সনে চাপেকার ভ্রাতৃদ্ধয়ের 
ফাসী হয়। চাপেকার ভ্রাতৃদ্য়ই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
প্রথম শহীদ । ইহার পর তরুণ সঙ্ঘ চাপেকার সজ্ঘ নামে পরিচিত 
হয়। লোকমান্য তিলক ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর (সাহেব খুন ), 
সমর্থন করিয়া কেশরীতে ছুইটি প্রবন্ধ লিখেন। এই অপরাধে 
১৯০৮ সনে তিলকের ৬ বৎসর জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা 
হয়। তিলক মান্দালা জেলে ছিলেন । বালগঙ্গাধর তিলকের সহিত 
শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ ছিল | 
অভিনব ভাবত সমিতি 

সাভারকার ভ্রাতৃদ্ধয় চাপেকার সজ্ঘের সভ্য ছিলেন। পুলিশের 
দৃষ্টি এড়ানোর জন্য সাভারকার ভ্রাতৃদ্ধয় এই সজ্বের নাম অতিনব 
ভারত সমিতি রাখেন । এই সমিতির নেতা গণেশ দামোদর 
সাভারকার এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনায়ক দামোদর সাভারকার 
ছিলেন এই সামতির প্রাণস্বদ্প। বিনায়ক দামোদর অসাধারণ 
প্রতিভাশালী যুবক ছিলেন। তিনি ব্যারিষ্ঠারী পড়র জঙ্ট 
এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্রের বাবস্থার জন্য ১৯০৬ সনে লগ্ডন যান। 
গণেশবাবুর নেতৃত্বে অভিনব ভারত সমিতি বো্কাই, পুণা, নাসিক, 
উরঙ্গাবাদ, হায়দ্রাবাদ গোয়ালিয়র প্রস্ভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। 
এই দলের সভা নীলকণ্চ ব্রহ্মচারী এবং শঙ্করকৃষ্ণ মাদ্রাজ 
প্রদেশের কয়েকটি স্থানে দল গঠন করেন। এই দলের 
সভ্যগণ দেশের জনগণের মনে উৎসাহ সঞ্চারের জনা কয়েকজন 
উচ্চপদস্থ অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীকে হত্যা করেন। ইতিমধ্যে 
গণেশ দামোদর সাভারকার একটি 'কবিতা পুস্তক লেখার জন্য 
যাবজ্জীৰন দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন । 


১০৮ জেলে ঘ্রশ ধছর ও পাক-ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


১৯০৯ সনের ২১শে ডিসেম্বর নাসিকে জ্যাকসন হতা! হয়। এই 
হত্যার জন্য অনন্ত লক্ষণ কানাহারে, কৃষ্ণজী গোপাল কার্ভে ও 
বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডের ফাঁসি হয় এবং নারায়ণ যোশীর 
যাবাজ্জীবন ছ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১৯১১ নের ১৭ই ভন মান্দা 
প্রদেশের তিনেভেলীর জিলা ঘাজিছ্রেট এাস সাহেবকে হত্যা করা 
হয়! এই হত্যার জনা বঞ্চি আয়ারের ফীসি হয় এবং নীলকঞ্ঠ, 
শন্দনকুঞ্চ এবং অন্যান্ ৭ জনের বিভিন্ন কারাদণ্ড হয়। দক্ষিণ 
ভাবতের নিপ্রবদল দমনের জনা গভর্ণমেন্ট কয়েকটি ষড়যন্ত্র মামলা 
চালায়। ১৯১০ সনে নাসিক ষড়যন্ মামলা শ্রর হয়। প্রথম 
দায় €৫ জন বিপরবী অভিযুক্ত হন। দ্বিতীয় দফায় রামচন্দ্র ভাবে, 
সথারাম রঘনাথ পর্ভঠি কয়েকজন আভিযুক্ত হন এবং তৃতীয় দফায় 
বিনায়ক দ।নোদর সাভারকার প্রভৃতি অভিযুক্ত হন। সাভারকার 
লপু বিভিন্ন দক্ষার ৫৬ বৎসর ছীপান্তর দণ্ড গ্রাাপ্ত হইয়াভিলেন | 
ভশ্দামানে তাহার মভিত আমার পরিচয় হয় । তিনি ছিলেন সু-বক্তা, 
এ-লখক, সংগঠন ক্ষমতা টিল আন্টুত। আন্দামানে, সেলুলার 
জৈলে, ভাতাব সহি একত্র থাকার সুযোগ ঘটায় তাহার সংগঠন 
শুর পরিচয় পাইয়াছি। তিনি জেল হইতে মুক্তি লাভের পর 
তন্ধু মহাসতায় যোগদান করিয়া হিন্দু মহাঁসভার মধ্যে নতুন প্রাণ 
সঞ্চার করিয়াছিলেন | 1ঠনি যদি হিন্দ মহাসভায় যোগদান না 
করিয়া জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করিতেন, তবে তিনি 
নিক্বিবাদে কংগ্রেস সভাপতি হইতেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে 
জধিকতর শক্তিশালী করিতে পারিতেন। নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার 
পর দক্ষিণ ভারতের বিপ্লব-দলের অস্তিত্ব লোপ পায়। (প্রধান প্রধান 
কমীদের ফাঁসি ও দ্বীপান্তরের পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে দল 
আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
তৃতীয়বার জেল-দর্শন 


১৯১৪ সনের শেষভাগে একদিন আমি গঙ্গার ঘাটে বঙ্গিয় তে? 
মালিশ করিতেছি, এমন সময় দেখি পুলিশের দারোগা প্রভাত বিশ্বাস 
মহাশয় আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তখন আমার এইনপ 
অবস্থা যে দৌড় দিবারও ক্ষমতা নাই | মনে হইল এ যাত্রা মাব 
“ক্মা পাইন না। দারোগাবাধ আমাপ নিকটে আসিয়া অন 
সম্মানের সহিত পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিয়া বাললেন? ক হবার 
অগ্থরোধে “গ্রপ্তার করিলাম এবং তিনি আমাকে একখানা গাড়াতুত 
উঠাইয়া লইরা চলিলেন। সঙ্গে করেব জন কনঙ্ছেবল্ ছল 
লালবাজার হাজতে আনিয়া আমাকে আটক কারুল আই, বিএ 
মধো মহা হৈ চে পড়িয়া গেল। বহুলোক আমাকে খত 
আমসিল। এমন কি লোম্যান সাহেব. টেগাট সাহেবও আছমিলেন। 
লোম্যান সাহেব আনন্দে ডংফুল হইয়া দারোগাবাবুকে পুনঃ 
পুনঃ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন । অবশ্য আমাকে ধরিবার জন; 
দাঁরোগাবাবুর কোনই কৃতিত্ব ছিলনা । দারোগাবাবু আই, বিখতে 
ছিলেন না। সাধারণ পুলিশ বিভাগে ঢাকায় চাকুরী করিতহন। 
আমাদের দলেরই পুরাণো একটি লোক আই, বি,র বড়কতার নিকউ 
আমার সংবাদ [দয়াছিল। লোকটি আমার বাসা (চনিত না কিন্ত 
আমি যে সাধুর চিকিৎসাধীনে আছি এবং রোজ গঙ্গার ডরবিরা স্নান 
করি তাহা সে জানিত। তাহার সহিত আমাদের বিশেষ সম্পক 
ছিল না, এই সময়ে সে আমাদের সংশ্রব প্রায় ত্যাগ করিয়াছে । 
আই),বি,র বড়কর্ত।' এই গুপ্তচরটির নিকট আমার পরিচিত পুলিশের 
দারোগা উক্ত বিশ্বাসকে আনাইয়া আমাকে গ্রেপ্তার কারবার আদেশ 
দিলেন। গোয়েন্দা অফিসে সংবাদ দিয়াই গুপ্তচরটির সম্ভবতঃ 
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একবার অন্ুতাপ হইয়াছিল অথব1 আমার প্রতি তাহার দয়ার 
উদ্রেক হইয়াছিল-তাই আমার সহিত দেখা করিতে ব্যস্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। একদিন তাহার সহিত রাস্তায় দেখাও হইয়াছিল। 
সে বলিয়াছিল,.কয়েক€দিন হয় প্রভাত*বিশ্বাস এখানে আসিয়াছেন। 
বিশ্বাস মহাশয় যে-বাসায় উঠিয়াছেন, সেই বাসার ঠিকানাও সে 
আমাকে দিয়া গেল। আমি তাহাঁকে সন্দেহ করি নাই, সম্ভবতঃ সে 
নিজে আমার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এই ভয়েই, আর বিশেষ 
কিছু বালে নাই,শুধু সাবধান হইবার ইঙ্িত করিয়া গিয়াছিল। আমি 
মনে করিয়াছিলাম বিশ্বাস মহাশয় যখন আই, বির লোক নহেন 
খন নিশ্চয়ই অন্য কাজে আসিয়াছেন। এখন আমাকে একট 
সাবধান থাকিলেই চলিবে । কিন্তু আমি যদি তখন কলিকাতা 
ছাড়িয়া যাই তবে আর ধরা পড়ি না । যাহ] হউক, এখন আমার 
জবানবন্দী লইবাঁর জন্য লোম্যান সাহেব আঁসিলেন, টেগাট সাহেব 
আসিলেন, আরও অনেকে আসিয়া অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । 
আমি সকলকেই বলিলাম, “আমি কিছু বলিব না”। লোমান 
সাহেব বলিলেন-_-“আমি কয়েকটা প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর চাই” 
এযাত্রা আমার সঙ্গে একটি চাবি ছিল। লোমঠান সাহেব চাঁবিটা 
দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এটা কি ৮” আমি - "চাবি ।” 

লো কিসের চাবি ? 

আমি 2? তালার চাবি । 

লো; কিসের তালা ? 

আমিঃ লোহার তালা । 

লো! ১ এই তালাটা কিসের জন্য বাবহার করিতে ? ইহা কি 
দরজার তালা, ন' ট্রাঙ্কের ? 

আমি? ইহা দরজারও হইতে পারে, ট্রাঙ্কেরও হইতে পারে। 

লো £ তোমার জামা কোথায় ? 

আমি; জানিনা । 
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লো অম্বতঃহাজরাকে চিন ? 

মামিঃ আমি কি করিয়া তাহাকে চিনিব । 

লো ঃ তুমি তাহার বাসায় যাইতে ? 

আমি ? কেন তাহার বাসায় যাইব । আমার উত্তর শুনিয়া 
লোমান সাহেব রাগে গর্গর করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি আন 
করিবার সময় ধৃত হই । কাজেই আমার সঙ্গে কাপড়-জামা কিছুই 
ছিল না, যাহা ছিল স্নানের ঘাটেই রাখিয়া আসিয়াছিলাম-_-আমার 
£ভল মালিশকারীর নিকটেই তাহ] রহিয়া গিয়াছিল। আমি এখন 
এক কাপড়ে আছি। একদিন লোম্যান সাহেবকে বলিলাম, আমার 
কাপড়-জামা নাই । তিনি সেইদিনই সাড়ে সাত টাকা খরচ করিয়। 
বাপড়-জামা আনাইয়া দিলেন। পরদিন এক "সার্জেন্ট" আমাকে 
বলিল, “তুমি খুব ভাগাবান, লোম্াান সাহেব নিজের টাকা হইতে 
তোমার কাপড়-জামা কিনিয়া দিয়াছেন 1 আমি বলিলাম, 
'ব্রান্মাণের দান গ্রহণ করিবার অভ্যাস আছে ।' 

লোম্যান সাহেব সকলের সহিত খুব মিশিতে পারিতেন। তিনি 
প্রায় আমার সঙ্গে গল্প করিতে আঙসিতেন। অবশা সব সময়েই 
তার চেষ্টা থাকিত কথার ফাঁকে আমার কাছ হইতে কিছু বাহির 
করিতে পারেন কিনা । একদিন তিনি বলিলেন, “তোমাদের 
বীরেন আমার হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ।” আমার ধরা পড়িবার 
কিছুদিন পুবে গ্রীয়ার পার্কে কয়েক জন পলাতক বিপ্লবী কমী 
পরামর্শ করিবার জন্য একত্র হয়। পুলিশ পুরে ইহার সংবাদ 
পাইয়াছিল। লোম্যান সাহেব নিজে পুলিশ-বাহিনী লইয়া গ্রীয়ার 
পার্ক ঘেরাও করেন। বিপ্লবীরা পলাইবার চেষ্ঠা করিলে পুলিশের 
সহিত তাহাদের হাতাহাতি হয়। এই অবস্থায় লোম্যান সাহেবের 
সহিত কীরেন চাটাজার ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে । লোম্যান সাহেব বীরেনের 
আটগুণ জোয়ান ছিলেন। কিন্তু বীরেন কুস্তির প্যাচ জানিত। 
কুন্তির প্যাচ দিয়া সে লোম্যান সাহেবের হাতের কবজ মচ.কাইয়া 
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দিয়াছিল। মামি লোম্যান সাহেবকে বলিলাম, “বীরেনকে থানায় 
লইয়া গিয়া পরে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। লোম্যান 
সাহেব বলিলেন, “নিশ্চয়ই না,। বীরেনের সহিত যখন তোমার 
দেখ। হইবে তখন জিজ্ঞাসা করিলে তাহা জানিতে পারিবে |” তিনি 
আরও বলিলেন, “তামাদের কয়েক জন বাঙালী কর্মচারী আমাকে 
পরামর্শ দ্রিয়ছিল, ভাহার বিরুদ্ধে মামলা করিতে । কিন্তু আম 
বলিয়াছিলাম ঃ সে যেমন আমাকে মারিয়াছে আমি ও তেমনই 
তাহাকে মারিঘাছি, সমান সমান হইয়াছে। আমাদের বাঙালী 
পুলিশ কণচারীবা সম্ভবতঃ ইহা কক্পনাগড করিতে পারেন নাই যে, 
এতবড় একজন ইংরাজ কঞ্নচ।রীর উপর হাত উঠাইতে কেহ স্পা 
রাখিতে পারে । স্টাহারা হয়ত সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য 
নানারপ পরামশ দিয়ছিলেন-_তীহার] ভুলিয়া গিয়াছিলেন ফে, 
লোম্নান সাহেবের জন্ম পরাধীন দেশে হয় নাই, তিনি স্বাধীন 
দেশের লোক । ভিনি আমার নিকট বীরেনের উচ্চ-প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন । বলিলেন, “বীরেন খুব সাহসী, তাহার গ।য়ে 
বেশ জোর আছে”. আমদের দেশী কোন কর্মচারীকে 
কেহ প্রহার করিলে তিনি এই অপমান চিরকাল মনে রাখাতিন 
এবং প্রতিশোধ লইবার নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেন। কিন্ত 
লোম্যান সাহেব সেদিকে যান নাই, তিনি প্রকাশ্যভাবে বীরেনের 
সাহস এবং শক্তির প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, 
“আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন কত মারামারি করিয়াছি । যদ্দি 
তুমি কখনও ইংলগ্ডে যাও দেখিবে ছাত্রেরা রাস্তার ঘাটে 
কত মারামারি করিতেছে । তবে আমাদের মারামারি 
রাস্তা-ঘাটেই শেষ হয়, তোমাদের দেশে উহা অন্তরূপ। কাহারও 
সহিত বিবাদ হইলে পরে একদিন অন্ধকারে পিছন হইতে 
মাথায় বাঁড়ি মারিয়া সে পলাইয়া যাইবে ? এই খামেই স্বাধীন 
জাতির % পরাধীন জাতির মনোভাবের পার্থক্য । আমাদের 
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€দশেও এক সময় এইরূপ বীরের সন্মান ছিল-_কিস্ত তখন ভারতবর্ষ 
ছিল স্বাধীন । 

আমার হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাধিয়া বন্ুকধারী 
সিপাহীসহ বরিশাল জেলে পাঠান হইল। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, 
শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভৌমিক, শ্রীযুক্ত রমেশ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খগেন 
চৌধুরী ও আমার বিরুদ্ধে এখন বরিশাল ( সাল্লিমেন্টারী ) ষড়যন্ত্র 
মামলা চলিল। এই মোকদ্মায় তিনজন “এপ্রুভার” হইয়াছিল 
এবং এক বৎসরের উপর মামলা চলিয়াছিল। সরকার পক্ষে 
এই মামলার দরুণ তিন লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় হয়। আমাদের 
পক্ষে ব্যারিষ্ঠার ছিলেন মিঃ বি, সি, চ্যাটাজণ ও উকিল ছিলেন 
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি । বিপক্ষের ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ এন, গুপ্ত, উকিল ছিলেন 
ফজলুল হক্‌ সাহেব ও বরিশালের অন্যান্য প্রধান প্রধান উকিলগণ । 
বরিশাল জেলে গুরখা সিপাহী আমাদের পাহারা দিত। আমরা 
পাচজনই একত্র ছিলাম। জেলের আই, এম, এস, স্ুপারিন্টেণ্ডে্ে 
আমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন আমার হাপানী হইয়াছে । 
হ'পানীর চিকিৎসা চলিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। এাপ্রভাররা 
বলিল আমি কালীচরণ, বিরজা, হরেন্দ্র প্রভৃতি নামে পরিচিত 
ছিলাম । এ্যাপ্রভার ও সরকারী কর্মচারীদের সাক্ষ্য হইতে ও 
বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী দ্বার! প্রাপ্ত বন্দুক, রিভলভার ও কাগজপত্র 
হইতে সরকারপক্ষ প্রমাণ করিলেন আমর! রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
ষড়যন্ত্র করিতেছিলাঁম। বিচারক আমাদের দোষী সাব্যস্ত করিয়া 
আমাকে ১৫ বংসরের দ্বীপাস্তর বাস এবং অপর চারিজনের 
প্রত্যেকের দশ বৎসর ছ্বীপান্তর বাস দগ্ডাজ্ঞা দিলেন। আমরা 
হাসিমুখেই কারাবরণ করিলাম। আদালত হইতে জেলে যাইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পায়ে শিকৃলী-বেড়ি পরাইয়। দিল--কারণ 
আমাদের সাজা বেশী । সকলেই বলিল সেণ্টণল জেলে গেলেই 


১১৪ জেলে পরশ বছর ও পাক-ভারতের গ্বাধীনত। সংগ্রাম 


আমাদের বেড়ি কাটিয়া দিবে । কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা 
বরিশাল জেল হইতে প্রেসিভেন্সী জেলে চালান হইলাম । এযাত্র! 
পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়িবাধা । সঙ্গে বন্দুকধারী 
পাহারা আছে। আমরা পাঁচজনেই একসঙ্গে চলিলাম। রাস্তায় 
যেরূপ সুব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে বেশ একটু 
গর্বই বোধ হইল। আশ! ছিল, প্রেসিডেন্সী জেলে পৌছিলেই 
আমাদের বেড়ি খুলিয়া দিবে, কিন্তু দেখিলাম উল্টা ফল ফলিল। 
প্রেসিভেন্সী জেলে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শিকৃলী-বেড়ী 
(710 [910515 ) কাটিয়া ডাগ্াবেড়ি পরাইয়া দিল এবং ৪১ 
ডিগ্রিতে বন্ধ করিল। 

গ্রীঅরবিন্দ এই *৪ডিগ্রিতে কিছুদিন থাকিবার পর শ্রীভগবানের 
দর্শন লাভ করিলেন এবং জেল হইতে মুক্ত হইয়া পরে পর্ডিচেরীতে 
আশ্রয়লাভ করিয়া আধ্যাত্মশক্তির উৎস সন্ধানে ধানমগ্ন হইলেন । 
৪৪$ডিগ্রীর যেরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহাতে সাধারণ লোক কিছুদিনের 
মধ্যেই চোখে সরিষার ফল দেখিত। একবার মুক্তিলাভ করিলে 
আর বড় কেহ জেলে যাইবার নাম করিত না- বিপ্লবের পথই 
পরিত্যাগ করিত। ৪৪ ডিগ্রীকে নিন কারাবাস বলা যাইতে 
পারে। ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে সমস্ত দিনরাত্র আবদ্ধ থাকিতে 
হইত- কাহারও সহিত দেখা হইত না বা কাহারও সহিত কথ 
বলিবার উপায় ছিলনা, দিনের মধো একবার স্ুপারিন্টেণ্ডেন্ট 
সদলবলে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন মাত্র। আমাদিগকে চট 
সেলাইএর কাজ দেওয়া হইয়াছিল। আমরা পাশাপাশি 
«সেলে' থাকিয়াও পরস্পরের সহিত কথ! কহিতে পারিতাম না। 
কথ! কহিবার জন্য আমাদের মাঝে মাঝে হাতকড়া সাজ 
হইয়াছে। আমাদের ভাতের মধ্যে ধান ও পাথর কোনটা। 
বেশী ছিল বলা কঠিন। একদিন আমি কবিতা লিখিয়! 


তৃতীয়বার জেল-দর্শন ১১৫ 


“জেলার বেট! বড় খচ্চর 
খেতে দেয় ধান আর পাথর"-৮ 
তখন শীতকাল ছিল। আমি হাপানীর রোগী কিন্তু একখানা 
অতিরিক্ত কম্বল চাহিয়াও পাইলাম না তাই আবার কবিত। 
লিখিলাম-_ 
“স্থপারিন্টেণ্ডেট বড় পাজির পাজি, 
বেশী কম্বল দিতে হয়না রাজী-_।” 

লিখিবার জন্য আমাদের কাগজ-কলম কিছু ছিল না_ মুখে 
মুখেই কবিতা তৈয়ারী করিতে হইত এবং পরে চীৎকার করিয়া 
পরস্পরকে শুনাইতাম। প্রতুলবাবু রবীন্দ্রনাথে অনুকরণে কবিতা 
তৈয়ার করিতেন। আমাকে উপলক্ষ করিয়া তিনি একটি কবিতা 
লিখিয়াছেন--“যদি মহারাজ না আসিত।” কয়েক মাস আমাদের 
জাল ডিগ্রীতেও (জাল দিয়া ঘেরা ০৪1০1০16) কাটাইতে হইয়াছিল। 
লোম্যান সাহেব, টেগার্ট সাহেব প্রায় মাঝে মাঝেই প্রেসিডেন্দী; 
জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদের সহিত দেখা করিতে আসিতেন । 
লোম্যান সাহেব একদিন আমার সহিত দেখ! করিতে আসিলেন। 
আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, তিনি যুদ্ধ যাইতেছেন না কেন? 
তিনি বলিলেন,_-“আমি এবং মিঃ টেগাট যুদ্ধে যাইবার জন্য 
যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু গভর্ণমেন্টের অনুমতি পাইতেছি ন৷। 
গভর্ণমেণ্টের হুকুম উচ্চ কর্ণচারীরা স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। 
অবশ্য আমরা এখনও চেষ্টা করিতেছি।” আমি বলিলাম? “যুদ্ধে 
গেলে আপনার মৃত্যু হইবে, আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে । আপনি 
মোটা বেতনের চাকুরী করিতেছেন। আপনি কেন যুদ্ধে যাইবার 
জন্য ব্যস্ত ?” লোম্যান সাহেব একটু উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন, 
“আজ বদি আমার কলেরায় মৃত্যু হয় তবে কে আমার স্ত্রী-পুত্র 
দেখিবে? একদিন মরিতেই হইবে । . যদি দেশের জন্য আমার 
মৃত্যু হয় তবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিব” ইহাই 


১১৬ জেলে প্িশ বছর ও পাকণ্ভারতের দ্বাধীনত। সংগ্রাম 


তো খাঁটি দেশপ্রেম । আমার দেশ এখন বিপন্ন, এখন স্ত্রী-পুত্রের 
কথা! ভাবিলে চলিবে না, প্রাণের মায়া করিলে চলিবে না, 
সর্বাগ্রে দেশকে রক্ষা করিতে হইবে । স্বাধীন দেশের লোককে ইহা 
শিখাইতে হয় না, যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে হয় না। তাহাদের 
ভিতর খাঁটি দেশপ্রেম আছে এবং এই 'জন্যই তীহারা দেশের 
স্বাধীনতা রক্ষা! করিতে পারেন । স্বাধীনতাই দেশবাসীকে দেশপ্রেমিক 
করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল তখন আমাদের 
দেশেও দেশপ্রেমিকের অভাব ছিল না--সেদিন তীাহারাও দেশের 
জন্য প্রাণ দিতে পারিলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন । 
আজ ভারতবর্ষ পরাধীন, তাই আমরা স্বার্থপর, ছুরবল ও ভীরু 
হইয়া পড়িয়াছি। আজ আমাদের দেশের কত লোক লোম্যান, 
টেগার্ট সাহেবের গোয়েন্দা-গিরি করিতেছে । কয়েকদিন পর 
লোম্যান সাহেব আবাঁর আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন, তিনি 
পরীক্ষা করিতে ল।গিলেন আমার ভিতর ছবলতা আসিতেছে কি না। 
হাইকো্টে আমাদের আপীল চলিবে, তাই তিনি বলিলেন, 
“আশু মুখাজীকে তোমরা পাইবে না, সে রাঞ্নৈতিক মামলার 
আসামীদিগকে ছাড়িয়! দেয়, হ্যায় বিচার করে না|” ইহার কয়েক 
দিন পর আমাদের ব্যারিষ্টার মিঃ বি, সি, চ্যাটাজশ আমাদের সহিত 
দেখা করিতে আসিলেন, আমি তাহাকে এই সংবাদ দিলাম। 
তিনি আদালতে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর 
আরার লোম্যান সাহেব আমার নিকট আসিলেন। আমার তখন 
হাপানীর টান উঠিয়াছে, আমি কথা বলিতে পারি না। তিনি 
আমাকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বি, সি, চ্যাটার্জীকে 
কি বলিয়াছিলাম। আরও বলিলেন, “তোমার উপর এতটা রাগ 
হইয়াছিল যেঃ তখন তোমাকে পাইলে আমি গুলি করিতাম |” 
একদিন জেলের আই, জি, আসিলেন। আমি তাহাকে 
বলিঙ্গাম, “আমার হাপানী হইয়াছে কিন্ত আমাকে হাসপাতালে 


তৃতীয়বার জেলস্দশন ১১৭ 


লইয়৷ যায় না, আমাকে দিয়া এখনও কাঁজ করায়। আমি 
কোন ওষধ পাই না, এমন কি সাবু বালি পর্যস্ত চাহিয়া পাই না।৮ 
তিনি আমার টিকেট হাতে লইয়া “9০ 1081) 1081095 1116 
78781] 01076” অর্থাৎ পুরান চোরের মত এতগুলি নাম, বলিয়া 
টিকেটটা ফেলিয়া দিয়! চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে হাইকোর্টে 
আমাদের আপীল হইয়া গিয়াছে । চিত্তরঞ্জন দাশ'মহাশয়ও আমাদের 
পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। আপীলে প্রতুলবাবু ও রমেশ চৌধুরী 
খালাস পাইলেন, আমার পাঁচ বৎসর কমিয়া দশ বৎসর সাজা হইল । 
খগেনবাবু ও মদনবাবুর দশ বৎসর দণ্ডাজ্ঞা বহাল রহিল। প্রতুলবাৰু 
খালাস পাইলেন বটে, কিন্তু জেল হইতে মুক্তি পাইলেন না। 
জেলেই আটক রহিলেন। সেই যুগে প্রত্যেক কয়েদীর গলায় 
লোহার হাম্বলী পরাইয়া দিত এবং তাহার মধ্যে একখগ্ড 
ত্রিকোণাকার কাঠ ঝুলিয়া থাকিত। সেই কাঠে কয়েদীর নম্বর, 
ধারা, কত বৎসর সাজা ও খালাসের তারিখ ইত্যাদি থাকিত ॥ 
হাস্থলী গলার মধ্যে এরূপভাবে আটকাইয়া দ্রিত যে তাহা খোল 
যাইত না এবং রাত্রে শুইতে খুব অস্থুবিধা হইত। সেই যুগে খাবার 
পাত্র ছিল লোহার থালা ও বাটি। 


ত্রায়াদশ পরিচ্ছেদ 
আন্াম।নে 


আমাদের এখন আন্দামান যাইবার পালা । সেখানেই এখন 
নরক গুলজার করিতে হইবে। সাধারণতঃ রোগীদিগকে আন্দামানে 
পাঠান*হয় না । এজন্য সন্দেহ ছিল, আমাকে পাঠান হইবে কি না। 
কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সে সন্দেহ ভাঙ্গিয়া গেল। আন্দামান 
যাত্রীদিগকে পূর্বে “মেডিকেল বোর্ড' স্বাস্থ পরীক্ষা করে । আমি 
হাপানী রোগী ছিলাম, বোর্ড আমাকে পরীক্ষা করিলেন । একজন 
বলিলেন, ইহার হাপানী আছে। স্ুপারিন্টেপ্ড্টে বলিলেন শা)? 
119.0. 100090 £০%, পরে দেখিলাম, আমার টিকিটে লেখা আছে 
1885 2501)109. ৬106 1. 0. 7১150175 1,9669. [31001 
02৬০1, আর কোন সন্দেহ রহিল না। এই জেলে আমরা প্রায় নয় 
মাস কাটাইয়াছি। এখন আন্দামানে ষাইতে হইবে । আন্দামান 
হইতে ফিরিব কি না তার কোন ভরসা নাই, না ফিরিবার 
সম্তাবনা বেশী। নির্জন সেলে বসিয়া কত কথাই না মনে হইতেছে, 
কিন্ত প্রাণের কথাত কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। 
হয়ত চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া যাইতেছি। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়- 
স্বজন কাহারও সহিত দেখা হইল না, কাহাকেও ছ্ইটা কথা বলিয়া 
যাইতে পারিলাম না,কাহারও নিকট হইতে বিদায় লইবারও সুযোগ 
পাইলাম না। যাইবার পূর্বে সেলের দেওয়ালে সুরকী দিয়া 
লিখিলাম। 
“বিদায় দে মা প্রফুল্ল মনে যাই আমি আন্দামানে, 
এই প্রার্থনা করি মাগো মনে যেন রেখ সন্তানে । 
আবার আসিব ভারত-জননী মাতিব সেবায়, 
ঞতোমার বন্ধন মোচনে মাগো যেন এ প্রাণ যায়। 


আন্দামানে ১৯৯ 


বিদায় ভারতবাসী, বিদায় বন্ধু বান্ধবগণ, 

বিদায় পু্প-তরুলতা, বিদায় পশু পাখীগণ। 

ক্ষমো সবে যত করেছি অপরাধ জ্ঞানে অজ্ঞানে, 

বিদায়*'দে মা প্রফুল্ল মনে যাই আমি আন্বামানে ।” 

আমরা জেল হইতে রওয়ানা হইলাম। আমাদের হাতে 
হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি পুর্ব হইতেই ছিল। এখন কোমরে দড়ি ৰাধা 
হইল এবং আমরা জেল অফিসের সম্মুখে আসিয়া জোড়া জোড়া 
হইয়া বুসিলাম। জেলার সাহেব পরিদর্শন করিতে আসিলেন। 
আমাকে বলিলেন, “তুমি সেখানেই মরিবে। ইহ] তাহার ভবিষ্যদ্বাণী 
ছিল কিন্তু এই বাণী সফল হয় নাই। ইহার পর আমর! বন্দুকধারী 
প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া জাহাজে চডিলাম। ইহা ছিল আমাদের প্রথম 
সমুদ্র-যাত্রা। যাত্রার সময় আমাদের মনে যে কষ্ট হইয়াছিল তাহা 
মনে হয় না, যতদূর মনে পড়ে আমরা বেশ হাসিখুশীই ছিলাম । 
তিন দিন তিন রাত্রি জাহাজে ছিলাম, চতুর্থ দিন বেল! প্রায় দশটার 
সময় আমরা পোর্ট ব্রেয়ারে পৌছিলাম। পথে আমাদের খাইবার 
ব্যবস্থা ছিল চিড়া আর)গুড়। কিন্তু এই কয়দিন কেহই খাইতে 
পারে নাই-জাহাজ এরূপ ছুলিতেছিল যে, কেহই বিছানা হইতে 
মাথা উঠাইতে পারে নাই। উঠালেই বমি হইত। সকালে ও 
বিকালে হাওয়া খাওয়াইবার জন্য আমাদিগকে জাহাজের উপর 
লইয়া যাওয়া হইত। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ যখন উপরে উঠিত 
তখন মনে হইত উহা আকাশ স্পর্শ করিবে, আবার যখন নীচের 
দিকে নামিত তখন মনে হইত এইবার উহা পাতালপুরী চলিল। 
১৯১৬ সনের মাঝামাঝি আমরা আন্দামান পৌছিলাম । সাধারণ 
কয়েদী সহ আমরা ৯৬ জন ছিলাম। তাহার মধ্যে দশজন ছিল 
মেয়ে কয়েদী-__-তাহাদের সঙ্গে ২।৩টি শিশুও ছিল । : 
স্থান হিসাবে আন্দামান অস্বাস্থ্যকর হইলেও উহার প্রাকৃতিক 

দৃশ্য খুব ম্বন্দর। সমুদ্রের মধ্যে পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর 


৬২০৪ জেলে গ্রশ বছর ও পাক-ভারতের দ্বাধীনতা-সংগ্রাম 


সেলুলার জেল। জেলের তেতালা হইতে সমুদ্র ও পাহাড়ের দৃশ্য 
মনোরম দেখা যাইত। সেলুলার জেলে ৭০* শত কয়েদী রাখিৰার 
ব্যবস্থা আছে। ৭০* শত সেল আছে । আন্দামানে ছোট বড় প্রায় 
২০* শত দ্বীপ আছে। সাধারণ কয়েদীদিগকে সেলুলার জেলে তিন 
মাস হইতে ছুই বৎসর রাখা হয়, পরে বিভিন্ন দ্বীপ বা টাপুতে পাঠাইয়া 
দেওয়া হয়। সেখানেও*তাহাদিগকে কয়েদীর মতই থাকিতে হয়, 
সরকারী কাজ করিতে হয় এবং সরকার হইতে তাহার] আহার্য পায়। 
তবে সেখানে তাহারা জেল হইতে কিছু বেশী স্বাধীনতা ভোগু করিতে 
পারে। রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা হইত না, 
তাহাদিগকে বরাবর জেলেই থাকিতে-হইত। এই আন্দামান জেলের 
পত্তন রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যই হয়-_-আবার রাজনৈতিক বন্দীদের 
চেষ্টাযই এই 'পেনাল সেটেলমেন্ট (১91798] 59616177100) উঠিয়া 
যায়। ১৮৫৭ খীঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর এত লোক দণ্ডিত 
হইয়াছিল যে, ভারতীয় জেলে তাহাদের স্থান সম্কুলান হয় নাই। 
তাই সরকার তাহাদিগকে আন্দামান পাঠাইবার বাবস্থা করেন। 
আন্দামান তখন আরো অস্বাস্থ্যকর ছিল। বর্তমানে আন্দামানে 
অনেকগুলি সুন্দব সুন্দর সহর দেখ! যায়। এই সহরগুলি সেই 
রাজনৈতিক কয়েদীদের মৃত সপ হইতে স্থষ্ট। হতভাগ্য কয়েদীর! 
রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ম্যালেরিয়া, ডিসেনট্রির সহিত লড়াই 
করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলি পত্তন করে। তখন 
আন্দামানের অবস্থা এরূপ ছিল যে, কেহ আর দেশে ফিরিয়া আসিতে 
পারিত না-কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে তাহাদের জীবন-দীপ 
নিভিয়া যাইত। 

সেলুলার জেলে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পায়ের বেডি 
কাটিয়া দিল। মনে হইল পা খুব হালকা হইয়া গিয়াছে__চলিতে 
ভয় ভয় লাগে। কিছুক্ষণ " পর খুব তল্লাসী স্থুর হইল কেহ যদি 
টাকা-পয়সা সঙ্গে লইয়া আসে। আন্দামানে পৈতা রাখিবার 


আন্দামানে ৯২৯, 


হুকুম ছিল না, তল্লাসী করিয়া আমাদের গলা হইতে পৈতা কাড়িয়া 
লওয়। হইল । আমরা আপত্তি করিলাম কিন্তু কোন ফল হইল না । 
শুনিলাম, উপেনবাবু প্রভৃতির পৈতা নাই ।* শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত 
হইলাম। ইহার পর বার্মা হইতে বার্! ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত 
হইয়া কয়েকজন রাজনৈতিক কয়েদী আসিয়াছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে পণ্ডিত রামরক্ষা ছিলেন । রামরক্ষা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, তাহার 
পৈতা লইয়! যাওয়ায় তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। তিন মাস 
অনশনের পর তাহার মৃত্যু হয়, কিন্তু তথাপি তাহাকে পৈতা' 
দেওয়া হয়না । আন্দামানে আমরা প্রায় ১০০ (শত রাজনৈতিক 
কয়েদী ছিলাম। ূ 
আন্দামানে জেলার ও স্ুপারিন্টেপ্ড্টে ছিলেন সর্বেসবা । 
সেখানে কোন জেল-পরিদশশক যাইতেন না--চীফ কমিশনার বৎসরে 
তিন-চারি দ্রিন পরিদর্শন করিতে যাইতেন। চীফ কমিশনারের 
নিকট কয়েদীদের অভিযোগ করিবার অধিকার ।ছিল। কিন্তু আগে 
পিছে বন্দুকধারী সিপাহীসহ এরূপ জশকজমকের সহিত তিনি৷ 
আমিতেন যে, সাধারণ কয়েদীরা কিছু বলিতে সাহস করিত না । 
আর বলিলেও বিশেষ কিছু লাভ হইত ন:। কারণ তিনি কয়েদীদের 
কথ কখনও বিশ্বাস করিতেন না, জেলার, স্ুপারিণ্টেণ্ডের কথাই 
বিশ্বাস করিতেন। আন্দামানে প্রত্যেক কয়েদী, বংসরে একখান। 
চিঠি বাড়ীতে লিখিতে পারিত ও একখানা চিঠি বাড়ী হইতে পাইতে 
পারিত। কিন্তু ইতিমধ্যে বদি কোন অপরাধের জন্য তাহার সাজা 
হইত, তবে সে সেই অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইত। আন্দামানের 
জেলের খাওয়া দেশের জেল হইতে অনেক খারাপ । সস্তা রেঙ্গুন 
আতপ চাউলের ভাত, সারা বৎসরে ছুইবেলা অড়হর ডাল এবং 
অখাগ্ ঘাস-পাতার তরকারী-_ইহাই ছিল নিত্যকার খাগ্। রাত্রে 
জেলে কোন আলোর ব্যবস্থ৷ ছিল না, পায়খানার ব্যবস্থাও ছিল 
অদ্ভুত। রাত্রে প্রত্যেকের সেলে একটি করিয়া মাটির ঘট দেওয়া 
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হইত; এক সেরের বেশী তাহাতে জল ধরিত না। রাত্রে কাহারও 
পায়খানার বেগ পাইলে প্রথমতঃ তাহাকে অন্ধকারে পা দিয়! ঘটটি 
অনুসন্ধান করিয়া তাহার মুখ ঠিক করিয়া! পর পর মল ও মূত্র ত্যাগ 
করিতে হইত। মল ও মুত্র দুইটি একসঙ্গে ত্যাগ করিবার উপায় 
ছিল না। তাই মৃত্রের বেগ বন্ধ করিয়া ঘটের মধ্যে মলত্যাগ 
করিতে হইবে, মলত্যাগ বন্ধ করিয়া পুনরায় ঘটের মুখ ঠিক করিয়া 
মৃত্রত্যাগ করিতে হইবে । অর্থাৎ একটি বন্ধ করিয়া অপরটি ত্যাগ 
করিতে হইবে । একসঙ্গে ছুইটি ত্যাগ করিলে একটি মাটিতে 
পড়িবে এবং তাহাতে নিজের কোঠাই নষ্ট হইবে। কারণ ২।৩ মাস 
পর একদিন মলমৃত্র ত্যাগের স্থানে চুন লাগাইবে, আর মলমূত্র 
মাটিতে পড়িলে মেথর যদি তাহা রিপোর্ট করে তবে বন্দীর সাজা 
হইবে । জল খরচও সাবধানে করিতে হইবে, বেশী জল খরচ করিলে 
তাহা গড়াইয়৷ নিজের বিছান1 ভিজাইবে । কিছুদিন পর আমাদের 
এইসব অভ্যাস হইয়! গিয়াছিল। সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়, বারীনবাবু 
প্রভৃতি সকলেই একাজে সুদক্ষ ছিলেন। ঘটের মুখ ৩1৪ ইঞ্চির 
বেশী চওড়া হইবে না । আন্দামানে কয়েদীদের আহারের পরিমাণ 
যেমন ছিল কম, তাহাদের প্রতি ছুব্যবহার হইত তেমনি বেশী। 
বছরে ছুই-একদ্দিন মাছের ঝোল বা মাছসিদ্ধ পাওয়া যাইত । 
আন্দামানে প্রত্যেক কয়েদীর “জেল হিষ্টরী” টিকেটে তাহার 
পূর্বের “হিম্টরী” লেখা থাকিত। আমার টিকেটে লেখা ছিল £-_ 
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স্থপারিপ্টেণ্ডে্ট সাহেব আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া! কঠিন 
কাজের ব্যবস্থা করিলেন। আমি বলিলাম আমার হাপানি আছে। 
তিনি ধমক দিয়া বলিলেন-__ইহ] 'আন্দামান। শচীন সান্স্যালকে 
ঘানিতে এবং আমাদিগকে নারিকেলের ছোবড়া পিটাইয়! তাঁর 
বাহির করিতো দল । ইহা কঠিন কাজের মধ্যে গণ্য । আমাকে 
হাসপাতালে রাখিত না _তাঁই অসুখ লইয়াই কাঁজ করিতে হইত। 
অস্থথের জন্য যাহা খাইতে বলিত খাইতাম। একজন বলিল, 
কেরোসিন তেল খাইলে হাপানি ভাল হয়, একদিন সংগ্রহ করিয়া 
কিছু কেরোদসিন তেলই খাইলাম । কোন উপকার পাইলাম না- 
অধিকন্তু পায়খানার সহিত কেরোসিন বাহির হইল; এমন কি 
বায়ুনিঃসরণের সহিত কেরোসিন বাহির হইতে লাগিল। একজন 
বলিল, হাঁপানির টান উঠিলে মুখে তামাক পাতা রাখিলে আরাম 
বোধ হইবে। তাহাই করিলাম, কিন্তু আমার ইহাতে মাথা 
ঘুরাইতে ও বমি হইতে লাগিল। বন্ধুরা তখন জল দিয়া মাথা 
ধুইয়া দেয়। একদিন হাঁপানির টান এতটা বৃদ্ধি পায় ষে, আমাকে 
ধরাধরি করিয়া হাসপাতালে রাখিয়া আসে এবং পরদিন ডাক্তার 
হাসপাতালে ভন্তি করিতে বাধ্য হয়। ম্পারিপ্টেণ্ড্টে সেদিন 
হাসপাতালে ষান নাই। পরদিন স্্পারিণ্টেণ্ডেটে সাহেব আমাকে 
হাসপাতালে দেখিয়া ডাক্তারকে ধমক দিয়! তিনি নিজেই আমাকে 
হাসপাতাল হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আরো বলিলেন--“দেশে 
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অশান্তি স্গ্টি করিয়াছিলে, তাহ! মনে মাই,এখন এখানে ছুধ খাইতে 
আসিয়াছ ?” আন্দামানে সাতটা ইয়ার্ড আছে। কয়েদীদের এক 
ইয়ার্ড হইতে অন্য ইয়ার্ডে যাইবার হুকুম নাই । রাজনৈতিক কয়েদী- 
দিগকে এই সাত ইয়ার্ডে ভাগ করিয়া! রাখা হইয়াছিল, কোন ইয়ার্ডে 
৮|১০ জন, আবার কোন ইয়ার্ডে ১৫১৬ জন থাকিত। প্রেসিডেন্সী 
জেলে আমরা পাশাপাশি সেলে থাকিতাম, সেখানে না হয় কথা 
বলিবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু এখানে আমরা এক ইয়ার্ডে থাকি, 
দিনের বেলায় একত্র থাকি,এক বারান্দায় কাজ করি, তথাপি পরস্পর 
কথা বলিতে পারিব না, পাশাপাশি বসিয়া খাইতে পারি না, 
পাশাপাশি পায়খানায় বসিতে পারিব না প্রত্যেকটি সময় আমাদে 
পরস্পরের মধ্যে কয়েকজন সাধারণ কয়েদী বসিবে। 
আন্দামানের সরকারী বিবরণ হইতে জান! যাইবে যে, সেলুলার 
জেলে গড়ে প্রতিমাসে তিনটি করিয়া লোক আত্মহত্যা করিয়াছে । 
মানুষ সহজে আত্মহত্যা করিতে চায় না, কিন্তু সেখানে কয়েদীদের 
প্রতি এতটা নিধাতন করা হইত যে, তাহার! তাহা সহ্য করিতে 
পারিত না, আত্মহত্যা করিয়া সকল নিধাতনের হাত হইতে যুক্ত 
হইত। সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা ইহার প্রতিকার 
করিতে বদ্ধপরিকর হইল । এই উপলক্ষে আমরা “নরম ও গরম, 
ছুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলাম। সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয় ও বারীন- 
বাবুরা পূর্বে আসিয়াছেন, তাহাদের অনেক নির্যাতন ভোগ করিতে 
হইয়াছে, তাহারা সংগ্রাম করিয়। কিছু সুবিধাও আদায় করিয়াছেন। 
এখন তাহার1 জেলার ও স্ুপারিণ্টেণ্ডেট সাহেবের কাছে খুব প্রিয় 
পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। তাহারা এখন এসব সুবিধা ত্যাগ করিয়া! 
আমাদের সঙ্গে আসিয়া সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত নন। পুলিনবাবু 
কোন গগগোলে বাইতেন না-_কর্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হইবারও চেষ্টা 
করিতেন না। স্নেহপরবশ হইয়া তিনি আমাদিগকে বলিতেন, 
জেলে গাঁগুগোল করিয়া সাজা বাড়াইয়া লাভ কি? বরং শান্ত 
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ভাবে থাকিয়া বাহিরে যাইতে পারিলে, আরে দেশের সেবা করিতে 
পারিবে । তখনও আমার হাাপানি সারে নাই, এজন্য বন্ধুরা 
আমাকে গণ্ডগোল করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তখন 
সারাত্র কাশিতাম,সময় সময় প্রহরীরা বলাবলি করিত আজ রাত্রে 
এই বাঙালী মারা যাইবে । শেষরাত্রে খন একটু তক্দ্রার ভা 
আসিত তখন প্রহরীরা আমাকে জাগাইয়া দেখিত আমি বাচিয়া 
আছি কিন!। স্থপারিন্টেণ্েন্টের নিকট,রাত্রে কফ ফেলার জন্য একটি 
পাত্র চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পাইলাম না। জেলার সাহেব 
বলিলেন, প্রশ্রাবের পাত্রে কফ ফেলিও । আমি দেওয়ালের গায়ে 
কফ ফেলিতাম। আমার শরীর এত ছূর্বল ছিল যে, ছুই হাত দূরে 
যাইয়া প্রঅ্রাব করিতে কষ্ট বোধ হইত। আমার ধারণ। হইল 
প্রেসিডেন্সী জেলের জেলারের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হইবে, আমি আর 
দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব না। সময় সময় নির্জন অন্ধকারময় 
সেলে বহু পু্-স্থৃতি জাগিত। মনে হইত যে-পা এক সময় আমাকে 
৮৫ মাইল রাস্তা অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, ১*৫ ডিগ্রী 
জ্বরের মধ্যে ৩২ মাইল পাহাড়িয়া রাস্তা! বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, 
আজ সেই পা ছুই হাত রাস্তা আমাকে বহন করিতে অক্ষম । এই 
অবস্থায় বাঁচিয়া থাকাও বিভম্বনা, সারাজীবন পরের গলগ্রহ হইয়া 
থাকিতে হইবে, ইহ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। 

সেলুলার সেলে বাঙালী রাজনৈতিক কয়েদী ছিল ২৫1৩০ জন, 
মারাসী ৩ জন, ইউ, পি,র অল্প কয়েকজন এবং বাকি সব ছিল 
পাঞ্জাবের এবং তাহাদের অধিকাংশই ছিল শিখ। ইহার পর 
“মার্শাল-ল কেসে গুজরাট ও আমেদাবাদ হইতেই কিছু লোক 
আসিয়াছিল । জেলে বিশেষ শ্রেণীর কোন কয়েদী ছিল না, সকলেই 
সাধারণ শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য ছিল। ব্যারিষ্টার বিনায়ক 
দামোদর সাভারকর, প্রফেসার ভাই পরমানন্দ, বারীন ঘোষ, ভাই 
বুড্ডা সিং (যার 7১:০৮1005 [3196019তে লেখা ছিল, তিনি 
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ব্যান্কক-এর একজন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী ) সকলেরই এক অবস্থা» 
সকলেই সাধারণ কয়েদী। কয়েদী কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিল 
জমাদার, তাহার অধীনে টিগ্ডেল,তাহাদের অধীনে পেটি অফিসার ও 
সরনিষ্নে ওয়া্ডার ছিল। রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য ৭ ইয়ার্ডে 
৭জন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক প্রহরী ছিল। আন্দামানে ব্রহ্মদেশ ও 
ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের কয়েদী ছিল, সেখানে সাধারণ ভাষ 
ছিল হিন্দী। মেয়ে কয়েদীরা ভিন্ন জেলে থাকিত। তখন সেখানে 
পুরুষ কয়েদী ১০ বৎসর পর এবং মেয়ে কয়েদী ৫ বসর পর 
বিবাহ করিয়া একত্র বাস করিতে পারিত। সেখানকার নৈতিক 
অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল, যুবক ও স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে প্রায় 
খুন হইত। 

আন্দামানে আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার হিসাবে জেল 
আইন অমান্য করা স্থির হইয়া! গেল। নরমপন্থীগণ তাহাতে যোগ 
দিলেন না। বন্ধুদের নিষেধ সস্কেও অন্থস্থ শরীরে আমিও আইন 
অমান্যকারীদের দলই বাছিয়া লইলাম। সেলুলার জেলে আইন 
অমান্য সুরু হইল। আমরা স্বাধীন, কাহারও কোন হুকুম মানি 
না, জেলের সাজারও আমাদের কোন ভয় নাই। আমরা এখন 
পরম্পর কথা বলি, খাবার খারাপ ও কম বলিয়া হৈ চৈ করি, 
কোন কয়েদীকে কোন জেল কর্মচারী প্রহার করিলে আমরা 
দলবদ্ধভাবে বাধা দেই। এই সব অপরাধের জন্য আমাদের হাত- 
কড়ি, বেড়ী সেলবাস প্রভৃতি সাজা হয়। রাত্রে সকলেই সেলে থাকে, 
দিনের বেলায় সেলের বাহিরে, বারন্দায় বা কারখানায় কাজ 
করে। যাহাদের সাজা হিসাবে সেলবাস হয় তাহাদের দিনরাত্র 
সেলেই থাকিতে হয়, শুধু স্নান খাবারের সময় অল্পক্ষণের জন্য 
সেল হইতে বাহির করে। সেখানে যে-সব শিখ ছিল তাহাদের 
সকলেরই বয়স প্রায় ৪০ এর উপর, ৫০৬০ বৎসর বয়সেরও 
কয়েকর্জীন ছিলেন । বাঙ্জালীদের প্রায় সকলেই ত্রিশ বৎসরের, 
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নীচে ছিলেন। সেলুলার “জলে শিখেরা খুব বীরত্ব দেখাইয়াছেম, 
বহু নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। একদিন বৈকালে জেলার সাহেব 
আসিয়াছেন। সকলের কাজ হইয়া গিয়াছে । অমর সিং বারান্দায় 
পায়চারী করিতেছিলেন, এমন সময় জেলার সাহেব তাহাকে ধমক 
দিয়া বলিলেন “তুমি বেড়াইতেছ কেন ?” অমর সিং জবাব দিলেন, 
“আমি কি তোমার বাবার মাথার উপর বেড়াইতেছি ?৮ এই 
অপরাধের জন্য অমর সিংয়ের তিন মাস ডাগাবেড়ী ও সেল 
সাজা হয়। 

একদিন পণ্ডিত পরমানন্দকে টিগ্ডেল জেলারের সম্মুখে হাজির 
করিয়াছে, অপরাধ সে কথা শুনে না, বে-ফাইলে চলে। জেলার 
পরমানন্দকে “মা-বাপ' তুলিয়া গালি দিলেন, পরমানন্দও তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে লাখি মারিয়া ও ঘুষি দিয়া ভূপাতিত করিলেন। জঙ্গে 
সঙ্গে জমাদার টিগ্ডেলদের লাঠিও তাহার উপর বধষিত হইতে লাগিল। 
অবশেষে অজ্ঞানাবস্থায় পরমানন্দকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া 
হয়। স্তুপারিপ্ডেণ্টের বিচারে পরানন্দের কুড়ি বেত হয়। এতদিন 
জেলারের উপর কেহ হাত উঠাইতে স্পধা রাখে নাই । তাই এই 
ঘটনার পর জেলারের “প্রেসটিজ” 1১550126) অনেকখানি 
কমিয়া গেল-_সাধারণ কয়েদীরা খুব সন্তষ্ট ও সহানুভূতিশীল হইয়া 
পড়িল। কিন্ত জেলারের ইঙ্গিতে জমাদার-টিগ্ডেলরাও গগুগোলকারী 
রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে সময় সময় স্ববিধামত প্রহার করিত। 
একদিন সদণীর ভানসিংকে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছে 
যে, তাহার ম্বৃত্যু অবধারিত ছিল। আমরা স্থির করিলাম ইহার 
প্রতিবাদে জেনারেল গ্রাইক করিতে হইবে-কেহ কোন কাজ 
করিব না এবং যে যে সক্ষম প্রায়োপবেশন করিব । প্রত্যেক ইয়ার্ডে 
গোপনে এই সংবাদ চলিয়া গেল। প্রায় ৭ জন লোক ধর্মঘটে 
যোগ দিল। এই অপরাধের জন্য আমাদের প্রত্যেকের ৬ মাস 
ডাগ্ডাবেড়ী, ৬ মাস সেল, সাত দিন খাড়া হাতকড়ি ৪ কম-খানা 
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সাজা হইল। এই সেল-বাসের সময় আমি কুইনাইন খাইতে আরম্ত 
করি। সুরেশ সেন মহাশয় মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে দিন আধ সের 
করিয়া ছুধ পাইতেন। তিনি ধর্মঘটে যোগ দেন নাই। প্রত্যহ 
তিনি তাহার ছুধ আমার নিকট গোঁপনে পাঠাইয়া দিতেন, আমি 
তাহা পান করিতাম। এইরূপ একমাস ছুধ পান করিবার পর 
আমার হাপানি সারিয়া গেল। 
আমরা গোপনে সংবাদ পাইলাম চীফ-কমিশনার আমাদের 
সহিত দেখা করিতে আসিবেন। আমাদের বিশ্বাস ছিল, চীফ- 
কমিশনারের নিকট আবেদন করিলে কোন লাভ হইবে না। তবুও 
আমর! স্থির করিলাম, আমাদের মধ্যে কয়েক জন খুব শাস্তভাবে 
ভানসিংহের প্রহারের কথা ও জেলের সাধারণ অবস্থা তাহাকে 
বুঝাইয়া বলিবে। প্রত্যেক ইয়ার্ড হইতেই ২১ জন লোক বলিবার 
জন্য ঠিক হইল, আমিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। চীফ- 
কমিশনার যখন আমার সেলের সম্মুখে আসিয়া দীড়াইলেন, তখন 
আমি দীড়াইয়া সেখানকার প্রথা অনুসারে তাহাকে সেলাম 
করিলাম । তিনি আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, “তোমরা গণ্ডগোল 
করিতেছ কেন?” আমি খুব শাস্তভাবে বলিলাম, “ভানসিংকে 
নির্ঘয়ভাবে প্রহার করা হইয়াছে ।” তিনি উত্তর করিলেন, 
*ভাঁনসিংকে প্রহার করা হয় নাই” আমি বলিলাম, “ভানসিংয়ের 
এখনও মৃত্যু হয় নাই, সে এখনও মৃত্যুশয্যাশায়ী আছে। আপনি 
অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে একবার দেখিয়া আসিবেন।” তিনি 
বলিলেন, “যদি তাহাকে মারিয়াই থাকে, তাহাতে তোমার কি? 
[7515 0610061 9001 01901081701 0101 1821)2, (সে তোমার 
চাঁচাও নয়, নানাও নয় )1৮ আমি বলিলাম, “সে আমার সহকর্মী 
সে আমার বন্ধু।” তিনি বলিলেন, “তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছু 
বলিবার আছে?” আমি বলিলাম, “আমি অস্থুথে ভূগিতেছি, 
আমর্টিক হাসপাতালে রাখ! হয় না। একদিন ভাক্তীর আমাকে 
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হাসপাতালে ভি করিয়াছিলেন, স্ুপারিন্টেণ্ডেটে তাহাকে এজন্য 
ধমকাইয়াছিলেন।” স্ুপারিন্টেণ্ডেট বলিলেন, “ইহা মিথ্যা কথা । 
আমার বেশ মনে আছে সেদিন সে সম্পূর্ণ নীরোগ ছিল।” আমি 
টিকেট দেখাইয়া বলিলাম--“৩*শে তারিখে আমাকে হাসপাতালে 
বহন করিয়! লইয়া: যাওয়া হইয়াছে এবং ডাক্তার আমাকে “ডিটেন' 
করিয়াছেন। ৩১শে তারিখে আমার অবস্থা আরও খারাপ ছিল। 
এই জন্যই ডাক্তার আমাকে ভতি করিয়াছিলেন। আপনি কি এখন 
বশ্বাস করিতে পারেন যে, একদিনের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ নীরোগ 
হইয়া গেলাম ?” চীফ-কমিশনার তখন 401)15 15 50101 1021)8179?, 
€ এ তোমার বাহানা ) বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু একটু অগ্রসর 
হইয়াই দেখিলেন, একজন শিখ সেলের দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া 
বসিয়া আছে। জেলার তাহাকে ঈ্রাড়াইতে আদেশ দিল কিন্তু সে 
গ্রাহ্াই করিল না। আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখেন যে 
একজন শিখ শুইয়া আছে। তিনি তাহাকে ডাকিলে সে তাহার 
“মা-বাপ”চৌদ্দ-গোষ্ঠী'উদ্ধার করিয়া বলিল, “আমার ঘুমের ব্যাঘাত 
করিও না--এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি তো! তোমাকে ডাকি 
নাই, তবে কেন আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ ?” প্রত্যেক 
ইয়ার্ডেই এইরূপ ব্যাপার হইল । 

আমাদিগকে যখন খাইবার সময় ও স্সানের জন্য সেল হইতে 
বাহির করিত তখন জেলের অপর সকল কয়েদীদিগকে ভিতরে বন্ধ 
করিয়া রাখিত, যাহাতে কাহারও সহিতি আমাদের দেখা না হয়। 
পাঞ্জাবী শিখেরা ছিলেন খুব বলিষ্ঠ, কাহারো ওজন ২০০ পাউগু, 
কাহারও বা ২৫০ পাউও্ড। একজনে একটা আস্ত পাঠা খাইতে 
পারেন। জেলের সাধারণ খাওয়াতেই তাহাদের পেট ভরিত 
না। তাহার উপর এখন যে কম খাওয়া পাই তাহাতে আমারই 
পেট ভরে না, তাহাদের কি করিয়া প্রেট ভরিবে। খাইবার পরে 
কেহ কেহ বলিতেন, না খাওয়াই ভালো-_খাইলে আরো ক্ষুধা বাড়ে । 

০ 


১৩০ জেলে প্রিশ বছর ও পাক-ভারতের ঘ্বাধীনত। সংগ্রাম 


ইহছাঁর পর এক এক জনের ৪০৫০ পাউগড ওজন কমিয়া গিয়াছিল ॥ 
আমরা ভাই জোয়ালাসিংকে “ভাই ডোল” ও শেরসিংকে 'ভাইহাতি” 
বলিয়া ডাকিতাম। একদিন হাসপাতালে শেরসিংকে এক বালতি 
ছধ দেখাইয়। ডাক্তার বলিয়াছিলেন সে তাহা খাইতে পারে কিনা ॥ 
বালতিতে দশ সের ছুধ ছিল, শেরসিং তৎক্ষণাৎ বাঁলতিতে চুমুক দিয়া 
তাহা শেষ করিয়া দিয়াছিল। ডাক্তারও তখন অপ্রস্তত হইয়। 
পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সন্তষ্টও 
হইয়াছিলেন । এই শেরনিংই একদিন একসের সরিষার তেল খাইয়া 
হজম করিয়াছিলেন। ব্যাপারটি এই--ফণীবাবু আমার নিকট এক 
সময় ছুই পাতা তামাক পাঠাইয়া এক সের তেল সংগ্রহ করিয়া 
দিতে সংবাদ পাঠাইয়া' দিলেন। আমি তদন্ুসারে ঘানি-ঘরের 
একটা লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তেল 
আনিবার সময় আমি মাল সহ ধরা পড়িয়া গেলাম । টিগ্ডেল 
আমাকে মালসহ হাজির কপ্সিবে এমন সময় শেরসিং আসিয়া 
টিণ্ডেলকে দ্র্দার 'জনাব' প্রভৃতি সনম্মান-স্থচক সম্বোধন করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“ব্যাপার কি ?” চিণ্ডেল বলিল “এই বাঙ্গালী 
তেল চুরি করিয়াছে ।” শেরসিং বলিল, “তাই নাকি ? নিতান্ত 
অন্যায় কাজ করিয়ছে। দেখি কতটুকু তেল?” এই বলিয়া 
তিনি টিগ্ডেলের হাত হইতে তেল দেখিবার জন্য বাটাটা হাতে 
লইয়! এক চুমুকে সবটুকু তেল খাইয়া ফেলিয়া, “লে শালা” বলিয়া 
বাটাট। মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। টিগ্ডেল দেখিল এখানে বল- 
প্রয়োগে সুবিধা হইবে না। মালও নাই, সাক্ষীও পাইবে না । 
সে রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেল। কম খাবারে এই 
শের সিং জাতীয় লোকের খুব কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেহ কোন 
দুর্বলতা দেখায় নাই। এই সময় একদিন বৈকালে আমরা খাইতে 
বসিয়াছি, এমন সময় জেলার সাহেব পরিদর্শন করিতে আসিলেন। 
তিনি খখুদ্ধ নাধানসিংকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ক্যায়স! হ্যায় জী ?” 


আন্দ।মানে ১৩৯ 


আমাকে জিজ্ঞাস করিলে আমি নিশ্চয়ই বলিতাম “ভালে! আছি ।” 
কিন্ত নাধানসিং উত্তর করিলেন -“কেন? তোমার মেয়েকে বিবাহ 
দিবে নাকি? তুমি যে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি কি 
তোমার মেয়ের জন্য বর খুঁজিতেছ? পায়ে বেড়ী, সারা দিনরাত 
সেলে বন্ধ, খাবার কম, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেমন আছি? 
ঠাট্টা করিতেছ ? লজ্জা করে না নিলজ্জ বেহায়া? যা, আমার 
সম্মুখ হইতে চলিয়া যা।” জেলার সাহেব চলিয়া! গেলেন। এইসব 
বুলি শুনিয়া জেলার স্ুুপ!রিট্টেণ্ডেট এখন অভান্ত হইয়৷ গিয়াছেন। 
কতই বা সাজা দিবেন? সাজা দিলে যেন ইহাদের তেজ 
আরও বাড়ে। 

সেলগুলি আট হাত লম্বা ও পাচ হাত চওড়া ছিল, ইহারই 
মধ্যে আমাদিগকে সার দিনরাত থাকিতে হইত। সেলে দিনের 
বেলায় বিছানা রাখিবার হুকুম ছিল না সকালে বিছানা লইয়। 
যাইত। সেলে আমরা কবিতা লিখিয়! সময় কাটা ইতাম। কিন্তু 
কেহই কবি ছিলাম না। কবি হইবার সাধও ছিল না, কবিতা 
লিখিতেও জানিতাম 'না। কবিতার ছন্দ-ব্যাপারে বাধ্য হইয়াই 
আমরা ছিলাম বিপ্লবী, কবিতা লিখিবার সাধারণ নিয়ম-কানুন 
মানিয়া চলিতাম না। যাহা খুসী এবং যেভাবে ইচ্ছা আমর! 
কবিতা রচনা করিতাম। আমরা জানিতাম আমাদের কবিতা! 
কখনও পুস্তকাকারে বাহির হইবে না, বাহির হইলেও কেহ পয়স! 
দিয়া তাহা কিনিয়া পড়িবে না। কাজেই কবিতা লিখিয়া আমাদের; 
মার খাইবার কোনই ভয় ছিল না । ষ্রাইকারদের মধ্যে অধিকাঁংশই' 
ছিল পাঞ্জাবী। তাহারা বাঙ্গালা জানিতেন না। তাই আমি 
স্থির করিলামঃ ইংরাজীতে কবিতা লিখিব। কবিতা লিখিবার জন) 
আমাদের কাগজ-কলম ছিল না, কাগজ-কলমের প্রয়োজনও হইত 
না! । আমাদের সম্বল ছিল সেলের মেঝে, দেওয়াল ও স্থুরকী। 
আমি প্রথম কবিতা লিখিলাম 2-- 


৬৩২ জেলো ঘশ বছর ও পাক-ভারতের খ্বাধীনতা-সংগ্রাম 
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৪ সা স ও 

এইরূপ বেপরোয়া ভাবে কবিতা লিখিতে লাগিলাম এবং 
খাইবার সময় পরস্পরের কবিতা শুনিতাম। 

ইতিমধ্যে ভানসিংহের মৃত্যু হইয়াছে, আরো ২১ জনের মৃত্যু 
হইয়াছে । আন্দামান হইতে গোপনে দেশে কোন খবর পাঠানো 
কঠিন ছিল । সেখানে সাধারণ কোন পোষ্টঅফিস ছিল না, সরকারের 
হাত দিয়া সমস্ত চিঠি যাইত। এক “মহারাজ ব্যতীত অপর 
কোন জাহাজ আন্দামানে যাইতে পারিত না। এরূপ অবস্থার 
ষধ্যেও আমাদের গ্রাইকের, ভানসিং ও রামরক্ষার মৃত্যুর এবং 
সেলুলার জেলের ছুরবস্থার কথা৷ “বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইল এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজি কাউন্সিলে এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন 
উত্থাপন করিলেন। সরকার বাহাছুর জানাইলেন, কতকগুলি তুষ্ট 
প্রকৃতির লোক গণ্ডগোল করিতেছে । এই ধর্মঘটে কোন নেতা 


আন্দামানে ৯৩৩, 


যোগ দেন নাই এবং ইহাতে তাহাদের কোন সহানুভৃতিও নাই ॥ 
ক্রমে ক্রমে এই "সংবাদ আমাদের নিকট পৌছিল। আমরা যখন 
নেতাদিগকে প্রকাশ্যঠভাবে আমাদের সহিত যোগ দিতে বলিলাম» 
তখন তাহারা যোগ দিলেন না। কিন্তু ধর্মঘট চলিতে লাগিল ॥ 
অবশেষে ছয় মাস অতীত হইবার পর আমাদের বেড়ী কাটিয়া 
দিল, কেহ কেহ বেড়ী কাটিতে দিবেন না বলিয়া আপত্তি 
জানাইলেন- তথাপি কর্তৃপক্ষ জোর করিয়া তাহাদের বেড়ী কাটিয়া 
দিলেন। 

আমরা সেল হইতে বাহির হইলাম। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম 
চলিতে লাগিল আমরা পুনঃ পুনঃ দণ্ডভোগ করিতে লাগিলাম । 
একদিন ছত্তার সিং স্থপারিণ্টেঞ্ডেটেকে প্রহার করিলেন। ফলে ছত্তার 
সিংও যমের দক্ষিণ দ্বার দেখিয়া আসিলেন। তাহার প্রতি অনিদিষ্ট 
কালের জন্য হাতকড়ি, বেড়ী ও সেল-সাজা হইল। পাঁচ বসর 
পুরা তিনি এই অবস্থায় থাকেন ও পরে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে 
ভাঙ্গিয়া পড়ে । কিছুদিন পর আমি বাড়ী হইতে চিঠি পাইলাম । 
আমার মেজদা লিখিয়াছেন, আমি এখানে আমার ছুক্ষর্মের কলভোগ 
করিতেছি । আমি যেন সদ্ভাবে থাকি, তিনি আমার জন্য অত্যন্ত 
চিন্তিত ও দুঃখিত আছেন। এতদিন আমি বাড়ীতে কোন চিঠি 
লিখি নাই _বুঝিলাম সরকার পক্ষ হইতে দাদাকে দিয়! এরূপ 
চিঠি লেখানো হইয়াছে । 

বেপরোয়াভাবে কবিতা লিখিবার মত সব কাজেই আমর! 
বেপরোয়া ছিলাম। আমাদের সাজার ভয় নাই, প্রাণের মায়া 
নাই। তাই জেল কর্মচারীরা এখন আমাদিগকে ভয়ের চক্ষে 
দেখিত। সাধারণ কয়েদীরাও আমাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিত। 
জেলের এখন অনেক পরিবর্তন হইয়া গেল, মারপিট কমিয়া গেল 
_এখন আর আত্মহত্যা! হয় না । ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ও আমেদাবাদ 
হইতে *মার্শাল-ল কেসের কিছু লোক আসিয়া হাজির হইল । 
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'আসিতেই তাহাদিগকে ঘানিতে দেওয়া হইল। কিন্তু তাহারা 
সত্যাগ্রহ 'শিখিয়া আসিয়াছে, এখানেও তাহার! সত্যাগ্রহ আরম্ত 
করিল। তাহারা ঘানি টানিবে না_ ঘানি-ঘরে তাহার! শুইয়া 
পড়িল। জেলারের হুকুমে তাহাদের হাত-পা বাঁধিয়া ঘানির সহিত 
জুড়িয়া অপর লোককে ঘানি ঘুরাইতে বলিল। এরূপভাবে 
তাহাদিগকে ঘাঁনির চারিদিকে হেঁচড়াইতে লাগিল যে, তাহাদের পিঠ 
'ও হাত-পায়ের চামড়া উঠিয়া গেল। শীঘ্রই এই সংবাদ আমাদের 
কানে গিয়া পৌছিল। আমি, ভূপেনবাবু (ঘোষ ); নাধান সিং 
প্রভৃতি কয়েক জন হৈ চৈ করিতে লাগিলাম, জেল-করৃপিক্ষ 
গণ্ডগোলের আশঙ্কা দেখিয়া অগত্য। তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। 
গণ্ডগোলকারীদিগকে সেলে আবদ্ধ করা হইল । আমার পুবের 
'একটা অপরাধের জন্য তিন মাস ডাণগ্ডাবেড়ী ও সেল সাজা 
চলিতেছিল। আমি জানিতাম যে, সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সহিত পরদিন 
বচসা হইবে । সেইজন্য ঠিক করিয়াছিলাম, হিন্দীতে কথা বলিব । 
কারণ ইংরাজীতে কথা বলিলে অপরে বুঝিবে না, আমি তাহাকে 
গালি দিলাম কি প্রশংসা করিলাম। পরদিন স্থপারিন্টেপ্ডেটে আসিলে 
আমি সেলাম দিলাম। তিনি আমার সেলের সম্মুখে দাড়াইলেন। 
আমি পুরবদিনের ঘটনা সম্পর্কে বলিলাম । তিনি আমাকে বলিলেন, 
“জেলের স্ুপারিণ্টেত্ড্টি তুমি না আমি? আমি বলিলাম, 
"জেলের স্ুুপারিণ্টেপ্ডেটে আপনি, এই জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি--মার্শাল-ল' বন্দীদের উপর এপ অত্যাচার করা হইল 
“কেন?” তিনি তখন আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, “চুপ রও 
'শুয়ার কা বাচ্চা।” আমিও তখন দ্বিগুণ আওয়াজে স্থপারিশ্টেণ্ডেন্টকে 
ধমক দিয়া বলিলাম-_“তুম চুপ রও, কুত্তিকা বাচ্চা ।” ইহার পর 
আমার মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী ও পাঞ্জাবী গালি বাহির হইতে 
'লাগিল। ইহাতে স্ুপারিন্টেণ্েন্টের সম্পক্কিত আত্মীয়া কেহই 
বাদ গ্লোল না। স্মুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। পরে 
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জানিতে পারিলাম, এই অপরাধের জন্য চারদিন “পেনাল ডায়েট” 
€1210791 0160) সাজ! দিয়াছেন। অর্থাৎ ছুইবেলা মাত্র এক 
পাউও্ড (আধসের ) করিয়া লবণহীন ভাতের ফেন খাইতে পারিব, 
অন্য কোন খাবার পাইৰ না। আমি যে সুপারিন্টেণ্টেকে গালি 
দিয়াছি, এই সংবাদ, অল্পক্ষণের মধ্যেই জেলের সধত্র ছড়াইয়া 
পড়িল। খাবার সময় পাচক আমাকে জিজ্ঞাস! করিল, আমি কি 
খাইতে চাই, ভাত না রুটি? আমি রলিলাম, “আমার সাজা 
হইয়াছে, আমাকে ফেন দাও । সে বলিল, “তামার বাহাছরির 
কথা আমরা শুনিরাছি, চৌকায় আমরা ঠিক করিয়াছি, তোমাকে 
ফেন খাইতে দিব না। তুমি যাহা খাইতে চাও তাহাই দিব | 
আমি ইতস্তত; করিতেছি, এমন সময় খাবারের সঙ্গে যে “পেন্টী 
অফিসার” আসিয়াছিল, সে ফেন মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 
“বাঙ্গালী শের হ্যায়, ডবল খানা দাও ।” ইহার পর, আমার সেলে 
অনেকে গোপনে চাটনী ও রুটী পাঠাইতে লাগিল। এত খাবার 
আসিতে লাগিল যে আমি তাহা বিতরণ করিতে লাগিলাম। 
আমার চারদিন এইভাবেই কাটিয়। গেল, ফেন একদিনও খাইতে 
পাইলাম না। 

আন্দামানে যাহারা গণ্ডগোল করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, 
আমি তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। বেত ছাড়া, জেলের 
সমস্ত রকম সাজা আমার হইয়াছে । ক্রস-বার-ফেটার্স (০1955 
০21 150019,সাধারণতঃ বেতের পরিবর্তে লাগান হয় ), ভাগাবেড়ী 
শিকলী-বেড়ী, খাড়া হাতকড়ি, পিছনে হাতকড়ি, রাত্রে হাতকড়ি, 
পেনাল ডায়েট, সেল-বাস প্রভৃতি সমস্ত সাজাই আমি ভোগ 
করিয়াছি । আন্দামানে আমাদের তিন বৎসরের উপর সংগ্রাম 
চলিয়াছে। বেডী পায়ে দিতে দিতে আমাদের পায়ে কড়া পড়িয়া 
গিয়াছিল। এমন অবস্থায় পৌছিয়াছিলাম যে, বেড়ী পায়ে দিয়া 
আমরা দৌড়াইতে পারিতাম। মাঝে মাঝে কম্বলের কোর্তাকে 


১৩৬ জেলে রশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম 


ফুটবল বানাইয়াও বেড়ী পায়ে দিয়া খেলিয়াছি। আমরা সময় সময় 
ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বু তর্ক করিয়াছি__ভারতবর্ধ স্বাধীন 
হইলে কিরূপ গভর্ণমেন্ট হইবে, রাজধানী কোথায় থাকিবে, রাষ্ুভাষ। 
কি হইবে ইত্যাদি । আমাদের মধ্যে হিংসা অহিংসা, আমিষ ও 
নিরামিষ ভোজন লইয়াও তক হইয়াছে । আসিফ ভোজন সম্পর্কে 
কেশর সিং বলিয়াছিলেন, মাছ-মাংস আমরা কেন খাইব না ? 
ইহাদের দ্বারা দেশের কি উপকার হইতেছে যে তাহাদিগকে খাইলে 
দেশের অনিষ্ট হইবে? পাঠার যদি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার সম্ভাবনা 
থাকিত অথবা যদি দেশভত্ত হইয়া ইহার! দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ 
করিতে পারিত তবে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া উদর পূর্ণ করিলে 
অন্তায় হইত। সেরূপ সম্ভাবনা যখন নাই তখন কেন তাহাদিগকে 
খাইব না? আমাদের আহারের জন্তই তাহাদের স্ষ্টি করা 
হইয়াছে। 
আমরা গোপনে সংবাদ পাইলাম জেল-কমিশন আসিতেছে এবং 
জেল কর্তৃপক্ষ চেষ্টায় আছেন ষাহাতে আমাদের সহিত তাহাদের দেখা 
না হয়। আমাদের বিশ্বাস ছিল, তাহারা নিশ্চয় জেলে আসিবেন। 
তাই প্রত্যেক ইয়ার্ডেই সংবাদ দেওয়া হইল, তাহারা যে ইয়ার্ডেই 
যাইবেন সেই ইয়ার্ডেই চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া কথা 
বলিতে হইবে । যথাসময়ে জেলকমিশন জেলের মধ্যে আসিলেন এবং 
রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত আলাপও হইল । তাহার বলিলেন, 
অতীতে কি হইয়াছে আমরা সে বিচার করিতে আসি নাই । জেল৷ 
ংশোধন কি ভাবে হইতে পারে তাহ। লিখিয়া তোমরা আমাদিগকে 
জানাও । তোমাদের দরখাস্ত সাত খানার বেশী যেন না হয়, আর 
লেখা যেন এক রকম না হয়। আমাদের তরফ হইতে সাতখান॥ 
দরখাস্ত গেল তাহাতে ছিল ₹-_পেনাল সেটেল্মেন্ট উঠাইয়া দিতে 
হইবে, দেশের জেলের মত তিনমাস অস্তর চিঠি লেখার অনুমতি 
দিতে ভুঁইবে, পৈতা ও ধর্মের চিহ্ন রাখিতে দিতে হইবে, ফাঁসী; 


আন্াামানে ৯৩৭ 


উঠাইয়া দিতে হইবে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ইত্যাদি । 
জেল-কমিশন আমাদের দরখাস্ত পাইয়াই আদেশ দিলেন, তিন মাস 
অন্তর চিঠি লিখিতে পারিবে এবং পৈতা ও ধর্মের চিহ্ন রাখিতে, 
পারিবে । 

গভর্ণমেন্ট যখন দেখিতে পাইলেন এখামে তিন বৎসরের উপর 
অনবরত গণ্ডগোল চলিতেছে, তখন স্থপারিন্টেপ্ডেটে এবং জেলারকে 
বদলা করিয়া দিলেন। নূতন জেলার ও স্ুপারিন্টে্ডেটে আসিয়া 
সুনাম অজনের জন্য আমাদের সহিত খুব সদয় বাবহার ক।রতে 
লাগিলেন। জেলেও শান্তি স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ 
হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট “আমনেষ্টি” (80006569 ) ঘোষণা! করিয়াছেন, 
আন্দামান হইতে বারীণবাবুর দল, শচীন্দ্রনাথ সাম্তাল ও কয়েকজন 
শিখ-মোট কুড়িজন মুক্ত হইলেন। জেলে প্রেস ছিল। পূর্বে 
বারীণবাবু প্রেসের ফোরম্যান ছিলেন। তিনি যাইবার পর এখন 
জগতরাম প্রেসের ফোরম্যান হইলেন। আমরাও প্রেসের কাজে 
আমিলাম। জেলখানায় অল্পবয়স্ক কয়েদীদের উপর খুব উৎপীড়ন 
হয়। তাই একদিন জেলার পতিত জগতরামকে বলিলেন, “বাচ্চা” 
ফাইলের লোকদ্দিগকে প্রেসের কাজে দিব। তাহারা তোমাদের 
নিকট থাকিলে কেহ তাহাদের উপর শুলুম করিতে পারিবে না। 
“বাচ্চা ফাইলে" ৭*টি তরুণ ছিল। তাহার! প্রেসের কাজে আসিল-_ 
আমি তাহাদের শিক্ষক হইলাম। প্রাতে ১০ট1 পর্ষন্ত প্রেসের কাজ 
হইত এবং দ্বিপ্রহরে খাইবার পর লেখাপড়ার কাজ হইত। বাচ্চা, 
ফাইলে ব্রক্মদেশের এবং ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেরই তরুণ 
কয়েদী ছিল। কিছুদিন পর পেনাল সেটেলমেন্ট উঠিয়া যায় এবং 
আমরা বাঙ্গালীর! সর্বপ্রথম আলীপুর জেলে চালান হই। ইহ 
১৯২১ সালের শেষভাগে । ্‌ 

আন্দামানে ধাহারা ছিলেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গণেশ 
দামোদর সাভারকর, শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর 


১৩৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত। সংগ্রাম 


(ব্যারিষ্টার ), নারায়ণ যোশী প্রো-ভাই পরমানন্দ, সর্দার জবালা 
সিং পৃথি সিং গুরুমুখ সিং ছত্বর সিং নিধান সিং কেশর সিং 
বুড্ডা সিং, শের সিং, অমর সিং, বিশাখা সিং, রুর সিং সোহন সিং 
নন্দ সিং, ভান সিং কেহের সিং পণ্ডিত পরমানন্দ, পণ্ডিত জগৎতরাম, 
পণ্ডিত রামসরণ দাস, পণ্ডিত রামরক্ষা, চৌধুরী বোগ গামল, মহাশয় 
রতনঠাদ, মোহম্মদ মোস্তাফা, আলী আহম্মদ, কাসেম, শ্রীযুক্ত 
পুলিনবিহারী দাস, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস, 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র ব্যানাজ্জি, শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অৃতলাল 
হাজরা, শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চক্রবস্তী, শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভৌমিক, 
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত 
ভূপেন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত আশুতোৰ 
লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত নিকুগ্জ পাল, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ কর, শ্রীযুক্ত 
মহেন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত যতীন নন্দী, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বোস, শ্রীযুক্ত 
গোপেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল, শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্ 
গুহ, শ্রীযুক্ত অনুকুল চ্যাটাজ্জি, শ্রীযুক্ত স্ুরেন বিশ্বাস প্রভৃতির 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । 


চতুদর্শ পৰ্রিচ্ছেদ 
রাউলাট বিল, সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ 
আন্দোলন 


সরকার বাহাছবর যখন দেখিলেন বিপ্রবীরা এত কালের বিশ্বাসী 
সৈম্দিগকেও হাত করিতে সক্ষম এবং জার্মানীর সহিত বন্দোবস্ত 
করিয়া তিন জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করাও 
তাহাদের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, তখন তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল। 
সরকার চিন্তা করিয়া দেখিলেন, শুধু দমননীতি দ্বারা দেশ-শাসন 
চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে শাসনভারও দেশবাসীর হাতে দিতে হইবে । 
ইংলগ্ড চিরকালই রাজনীতিতে রক্ষণশীল এবং তাহার ফলে 
আমেরিকা হারাইয়াছে, আয়ারলগ্ড হারাইয়াছে এবং ভারতবর্ষও 
হারাইতে বসিয়াছে। মলেঁমিন্টো রিফর্মের পরিবর্তে, ১৯০৯ সালে 
যদি “মন্টেগ্ড চেমস্‌ফোর্ড রিকর্মস্” দিত, অথবা! “মন্টে্ড চেমসফোর্ড 
রিফর্মের পরিবর্তে ষদি তখন বর্তমান প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দিত, 
তাহা হইলে দেশের লোক এতটা সন্তুষ্ট হইত যে, কোন প্রকার 
বিরুদ্ধ আন্দোলন করাই কঠিন হইত । 

মহাযুদ্ধর শেষে সরকার ছুইটি কমিশন বসাইলেন, একটি দমন- 
নীতি প্রবর্তনের জন্য “রাউলাট কমিটি” ও অপরটি শাসন-সংস্কারের 
জন্য, ইহাকে “মন্টেগড চেমসফোড” কমিটি বলা যাইতে পারে । 
রাউলাট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বাউলাট সাহেব, এজন্য 
ইহার নাম “রাউলাট” কমিটি_ও তাহারা যে আইনের খসডা 
তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহা “রাউলাট বিল” নামে খ্যাত হইয়াছে। 
এই কমিটির অপর নাম “সিডিসন কমিটি । এই কমিটির কাজ 
ছিল বিপ্লব আন্দোলন কতটা প্রসার লাভ করিয়াছে ও ইহার শক্তি 
কতটুকু ইত্যাদি অনুসন্ধান করা এবং কি ভাবে এই আন্দোলন 
দমন করা যাইতে পারে তাহা স্থির করা। “সিডিসন কমিটি 
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রিপোর্টে বিপ্রব আন্দোলনের কতটা ইতিহাস আছে, ইহা 
অবশ্যই এক পক্ষের কথা । বিপ্লব আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস 
দেশের স্বাধীনতা লাভের পুর্বে লেখা সম্ভবপর নয়। সিডিসন 
কমিটির পক্ষেও সকল কথা জানা সম্ভবপর হয় নাই। এই 
কমিটি বিপ্লব আন্দোলনের বিস্তৃত আলোচন! করিয়া এই আন্দোলন 
দমন করিবার জন্য কতকগুলি নৃতন আইনের খসডা তৈয়ার 
করিলেন। সরকার তখন তাহা পাঞ্জাব প্রদেশে জারী করার 
ব্যবস্থা করিলেন। দেশে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন 
সুরু হইল। মহাত্া গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের বড় বড় 
চিন্তাশীল নেতারা দেখিলেন যে, এই বিল আইনে পরিণত হইলে 
দেশের জাতীয় আন্দোলন সমূলে, বিনষ্ট হইবে । তাই তাহারা 
ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী পূর্বে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালা ইয়াছিলেন__-এখন তিনি 
তাহার সত্যাগ্রহ অস্ত্র লইয়া ভারতের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।' 
সত্যাগ্রহ আন্দোলন জোরে চলিতে লাগিল। পাঞ্জাব ও বোম্বাই 
প্রদেশে “মার্শাল ল” জারী হইল, জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড 
ঘটিল। অহিংস সত্যাগ্রহীরা বেশীদিন অহিংস থাকিতে পারিল 
না। পুলিশ ও সৈন্যরা তাহাদের উপর লাঠি-চার্জ ও গুলি 
চালাইতে লাগিল। উত্তেজিত জনসাধারণ তখন ক্ষিপ্ত হইয়া 
কয়েকটা সহর অধিকার করিয়া কোর্ট জ্বালাইয়া দিল এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ছই-একজন কর্মচারীকেও শেষ করিয়া দ্িল। কিছুদিনের 
মধ্যেই সরকার এই আন্দোলন দমন করিয়া দ্রিলেন। চারিদিকে 
ধরপাকড় সুরু হইল। বহুলোকের জেল ও অনেকের ফাঁসীর 
আদেশ হইয়া গেল। 

সরকার দমন-নীতির প্রয়োগ ছারা বিপ্লব আন্দোলন দমন 
করিলেন সত্য, কিস্তু দেশবাসীর মনের বিপ্লব দমন করিতে পারিলেন 
না। আভ্ীহাদের প্রাণে ক্রমশঃ আগুন জ্বলিতে লাগিল। শত 
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শত যুবকের আত্মত্যাগ ৬ নির্যাতন ভোগ ব্যর্থ হয় নাই । তাহাদের 
ধ্বংসস্তপ হইতে নৃতন ভারত স্ষ্টি হইল, দেশে নূতন জাগরণ 
আসিল, দেশবাসী প্রাণের 'অব্যক্ত ব্যথা এখন স্পষ্ট করিয়া 
ব্যক্ত করিতে শিখিল। গভর্ণমেণ্টের দমন-নীতি ব্যর্থ হইল, 
“মন্টেু-চেমস-ফোর্ড রিফর্ম এর চাল ব্যর্থ হইয়া গেল। এখন 
হইতে সুরু হইল নূতন আন্দোলন । ইহা! পূর্ব ছুই আন্দোলন 
হইতে বৃহৎ ও ব্যাপক,_ ইহাই “নন-কো-অপারেশন” বা অসহযোগ 
আন্দোলন। এই আন্দোলন শুধু যুবকদের মধ্যে নিবন্ধ ছিল 
না, _ ইহা দেশের জনসাধারণের আন্দোলন । গভর্ণমেন্ট দেশবাসীকে 
সন্তষ্ট করার জন্য যে “রিফর্ম” দিলেন, সর্বসাধারণ তাহার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করিতে লাগিল। নেতৃবৃন্দ ঘোষণ! করিলেন, সরকারের 
সহিত কোনরূপ সহযোগ কর হইবে না; আদালত বয়কট, 
স্কুল-কলেজ বয়কট ও নৃতন শাসন-সংস্কার বয়কট করিতে হইবে 
এবং নৃতন কাউন্সিলে কেহ যাইতে পারিবেন না। তখন খিলাফৎ 
আন্দোলন চলিতেছিল। দলে দলে মুসলমানগণ এই আন্দোলনে 
যোগ দিলেন। এই আন্দোলন ছিল ভারতব্যাপী এবং ইহাতে 
প্রায় পঁচিশ হাজার লোক জেলে যার। ইহার পূর্বে কখনও 
রাজনৈতিক অপরাধে এত অধিক লোক জেলে যায় নাই । গভর্ণমেণ্ট 
দ্মন-্নীতি চালাইলেন, বড় বড় নেতা ও কমীরা জেল ভর্তি 
করিতে লাগিলেন। মহাত্বা গান্ধী ঘোষণা করিলেন, ৩১শে মার্চের 
মধ্যে এক বৎসরে স্বরাজ লাভ হইবে । 

আন্দামান হইতে ১৯২১ সালের শেষভাগে আমরা আলীপুর 
জেলে স্থানান্তরিত হওয়ার পর “হোম মেম্বার” স্তার হিউ গ্টিফেনসন, 
যিনি পরে গভর্ণর হইয়াছিলেন, আমাদের সহিত দেখা করিতে 
আসেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি আন্দামানে খুব 7:100915 
দিয়াছৎ তোমার বিরুদ্ধে আমাদের 'নিকট অনেক অভিযোগ 
আসিয়াছে, আশাকরি এখানে শান্তভাবে থাকিবে । আমি উত্তরে 
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বলিয়াছিলাম, আমরা সেখানে জেলকর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও 
অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি মাত্র । আলীপুরের জেলের 
ক্েেল/র /ছিতলেন কত 'র)য়গ, সতের) আমর তাহার সদয় ব্যবহারে 


মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম এবং কিছুদিনের মধ্যেই আরশ কয়েদী বলিয়। 
গণ্য হইলাম। এ সময় বম ইয়ার্ডে ছিলেন, অম্‌ত লাল হাজরা 
( মানিক গঞ্জ ১৫ বৎসর ) ভ্রেলোক্য চক্রবর্তী (ময়মনসিং ১০ বৎসর) 
মদন ভৌমিক (ঢাকা ১০ বৎসর ) খগেন চৌধুরী (মানিকগঞ্জ 
৭ বংসর ) আশুতোষ লাহিড়ী (পাবনা ১০ বৎসর ) গোপেন্্র 
লাল রায় ( পাবনা ১* বংসর ) ফণীভূষণ রায় (কুষ্টিয়া ১* বৎসর ) 
প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (শ্রীহট্ট ৮ বৎসর ) মথুর চক্রবতী (কুমিল্লা ৮ বৎসর) 
সুধীর মজুমদার ( পাবনা ৮ বৎসর ) অতুল দত্ত (কুমিল্লা ৮ বৎসর ) 
নিকু্জ পাল (কুমিল্লা ১০ বৎসর ) গোবিন্দ কর (ঢাকা ১০ বৎসর) 
হরি চৈতন্য দে (বরিশাল ১০ বংসর-) নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী 
€ নোয়াখালী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ) সত্য বস্থ ( বরিশাল যাবজ্জীবন) 
যতীন নন্দী ( ময়মনসিং যাবজ্জীবন ) অনুকুল চ্যাটাজী (হুগলী 
যাবজ্জীবন ) ভূপেন ঘোষ ( কলিকাতা যাবজ্জীবন ) নিখিল গুহ রায় 
(ফরিদপুর যাবজ্জীবন ) সুরেন্দ্র বিশ্বাস (বরিশাল যাবজ্জীবন ). 
নরেন ব্যানাজ ( ফরিদপুর ১০ বৎসর ) মোহিনী বনু (ফরিদপুর 
৮ বসর )। বম ইয়ারে শ্বেতাঙ্গ প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল। 

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বাঙ্গাল! দেশের জেলসমূহ এখন 
সত্যাগ্রহীদের দ্বারা ভত্তি হইয়া গেল,__.আর লোক রাখার জায়গ। 
রহিল না। এই আন্দোলনে মেয়েরাও অগ্রসর হইয়া আসিলেন 
এবং নির্যাতন ভোগ করিলেন । অবশেষে সরকার আর কাহাকেও 
জেলে পাঠাইতেন না, প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিতেন, অথবা লরী 
বোঝাই করিয়া রাত্র ১২টার সময় পনের-বিশ মাইল দূর কোন 
এক ভীয়গায় তাহাদিগকে ছাভিয়া দিয়া আসিতেন। জেলে যদি 
অন্ন কয়েক জন রাজনৈতিক কয়েদী থাকে তবে তাহাদের উপর 
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আইন-কানুন চালানো বা বলপ্রয়োগ করা সহজ হয়, কিন্তু বন্ধ 
লোক হইলে তাহা আর চলেনা । আলীপুর জেলে আমরা “বম, 
ইয়ার্ডে” (80170 95210 ) ছিলাম । সত্যাগ্রহীরা যখন প্রথম 
আসিতে লাগিলেন, তখন আমরা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারিতাম 
না। কিন্ত যখন বহু লোকের সমাগম হইল, তখন দলে দলে 
যুবকের! দেওয়াল টপকাইয়া ইয়ার্ডে আসিতে লাগিলেন। অবশেষে 
স্থপরিন্টেণ্ডে্টে আমাদিগকে তাহাদের সহিত মেলামেশার স্থযোগ 
দিলেন। বাঙ্গালা দেশের সমস্ত বড় বড় নেতৃবৃন্দ আলীপুর জেলে 
ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সনগুপ্ত, 
দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বস্তু, শ্রীযুক্ত শ্যামন্ন্দর চক্রবর্তা, শ্রীযুক্ত 
বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলান। 
আক্রাম খাঁ, মৌলানা মুজিবর রহমান, পীর বাদসা মিঞা, ফরিদপুর 
চান্দমিয়া সাহেব, কেরাটিয়া) জমিদার শ্রীযুক্ত হেমেন্্রনাথ দাসগুপ্ত, 
শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা চৌধুরী, কবি নজরুল, প্রোঃ ন্থপেন ব্যানাজি, প্রোঃ 
জে, এল, ব্যানাজি, মহিমচক্দ্র দাস, (চট্টগ্রাম ) বসন্ত কুমার 
মজুমদার (কুমিল্লা) সতীন সেন (বরিশাল ) কিরণ শঙ্কর রায়, 
(জমিদার তেওতা ) ডাঃ বিধানচন্দ্র রাখ, ( কলিকাতা ) চিররঞ্জন 
দাস, ( দেশবন্ধুর পুত্র ) বসন্ত লাল মুড়ারকা, পদ্মরাজ জৈন, মূল 
চাদ আগড়ওয়ালা, হীরা লাল লোহিয়া, হাজী আবছর রশীদ 
খান, ( নোয়াখালী ) নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়, (মোক্তার, নোয়াখালী) 
হেমন্ত সরকার, ঈশান চক্রবর্তী ( রংপুর ) প্রভৃতি নেতারা সেখানে 
ছিলেন। আলিপুর জেলে তখন প্রায় ছয়শত সত্যাগ্রহী কয়েদী 
ছিলেন। নেতাদের প্রত্যেকেই বম্‌ ইয়ার্ডে আসিয়া আমাদের 
সাথে দেখা করিয়া গিয়াছেন। আমরাও পরে তাহাদের ইয়ার্ডে 
গিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়াছি। নেতাদের প্রত্যেকেই 
আমাদিগকে শ্সেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদের বাড়ী 
হইতে যে সমস্ত খাছ্াদ্রব্য আসিত আমরা তাহার ভাগ 


১৪৪ জেলে ঘ্রিশ বছর ও পাক-ভারতের ম্বাধীনত। সংগ্রাম 


পাইতাম। আমরা সাত-আট বৎসর যাব জেলে আছি, বাহিরের 
খাছ্প্রব্য চোখে দেখি নাই। এখন আমাদের কাছে সব জিনিষই 
নৃতন মনে হইতে লাগিল। কলা, কমলা, রসগোল্লা, চিড়াগুড় 
প্রভৃতির স্বাদ আমরা! ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন মনে হইতে 
লাগিল আমরা বাঙ্গলাদেশে এবং জেলের বাহিরে আছি, আমরা 
পূর্বে কখনও ইয়ার্ডের বাহিরে যাইতে পারি নাই । এখন সর্বত্র 
বেড়াই এবং কত লোকের সহিত কত গল্প ও আলোচনা! করি 
তাহার ঠিক নাই। আমাদের দিন কিভাবে যে কাটিয়া গেল 
তাহ। টের পাইলাম না। 

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যুবকের দল আমাদের বাধ্য হইয়া 
পড়িল। ইহাতে কোন কোন উপ-নেতার গাত্রদাহ হইতে লাগিল। 
তাহারা গিয়া দেশবন্ধুকে বলিলেন, বোম ইয়ার্ডের লোকেরা 
হিংসার কথা বলিয়া ছেলেদের মাথা বিগড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা 
করিতেছে । দাশ মহাশয় তাহাদের কথায় প্রথমে কর্ণপাত 
করেন নাই, পরে একদিন তাহাদিগকে বলিলেন, “ইহাদের 
কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ 
হইয়া যায়।” ইহার পর আর কেহ দাশ মহাশয়ের নিকট আমাদের 
বিরুদ্ধে নালিশ করিতে সাহস পায় নাই। আমরা দাশ মহাশয়ের 
ভক্ত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে খুব শ্সেহের চক্ষে দেখিতেন। 
একদিন তিনি আমাকে এবং শশাঙ্কবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার 
পাশে বসাইয়া খাওয়াইয়া ছিলেন । ন্ুভাষবাবু আমাদের পরিবেশণ 
করেন। আলিপুর জেলে স্ুভাষবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় 
হয়। পরে ১৯২৫ সনের প্রথম ভাগে রাজবন্দী অবস্থায় আমরা 
একসঙ্গে ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হই ও মান্দালয় জেলে একত্র থাকি । 

এ সময় বাংল! দেশের বিভিন্ন জেলগুলি অসহযোগ আন্দোলন- 
কারিদদের দ্বারা ভন্তি-ছিল, তাহাদের মধ্যে ছিলেন তমিজ উদ্দিন খা 
€ফরিদপুর স্পীকার জাতীয় পরিষদ) গিয়াস্মুদ্দিন আহম্মদ (জামালপুর 
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ভূত পূর্ব মন্ত্রী ) আবু হোসেন সরকার (রংপুর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী) 
আত্রাবউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী ( কুমিল্লা ভূতপুরর্ব মন্ত্রী) মুজিবর 
রহমান ফুলপুরী (সম্পাদক কৃষক ময়মনসিং ) মৌলানা! আলতাব 
হোসেন (ময়মনসিং )। অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুল-কলেজ 
ভাঙ্গার সাথে সাথে কিছু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জেলে আমি 
শ্রীধৃক্ত শাসমলের সহিত জাতীয় বিগ্াালয় সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা 
করিতাম। আমি বলিয়াছিলাম, স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু 
জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল-_কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটিও টিকে 
নাই এবং এ সকল বিদ্যালয় হইতে একটিও মানুষ বাহির হয় নাই। 
জাতীয় বিদ্ভালয়গুলি যদি সরকারী বিগ্ভালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত 
হয় তবে সে বিগ্ভালয়ের দেশে কোন প্রয়োজন নাই । জাতীয় 
বিচ্ভালয়ের কাজ হইবে ছেলেদিগকে দেশপ্রেমিক করিয়া তোলা । 
জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িয়া যদি জাতীয় ভাব না জাগে, দেশপ্রেম না৷ 
জন্মে, তবে ০ শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাই নহে । জাতীয় বিদ্যালয়ের 
ছেলেরা যদি দেশের কাজে না আসে, তাহাদের যদি অপর দশজনের 
মত চাকুরীই করিতে হয়, তবে জাতীয় বিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন 
নাই । জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা দেশপ্তেমিক, নিভীক ও চরিত্রবান 
হইবে। তাহারা এরূপ শিক্ষা পাইবে যে, তাহার ফলে তাহারা 
দেশের সেবায় নিযুক্ত হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য প্রাণ 
বিসর্জন দিবে। এজন্য সব্প্রথমে প্রয়োজন কতকগুলি পুস্তক । 
আমাদের দেশে জাতীয় বিদ্যালয়ের উপযুক্ত কোন পাঠ্য পুস্তক 
নাই । শৈশব হইতে ছেলেদের কোমল প্রাণে দেশপ্রেমের বীজ বপন 
করিতে হইবে,_-এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতেই জাতীয় শিক্ষা 
'আরম্ত কর! দরকার । বীরেন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন যে, তাহার 
মেদিনীপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা আছে ও 
আমার উপর তিনি সংগঠনের ভার দিবেন। তিনি আমাকে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক লিখিতে উপদেশ দ্িলেন। আছি 


৯০ __ 


১৪৬ জেলে ঘ্িশ বছর ও পাক-ভারতের প্বাধীনতা সংগ্রাম 


প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম ভাগ পর্ষস্ত লিখিলাম। 
আমার পাঙ্জুলিপি তিনি মাঝে মাঝে দেখিতেন এবং যে-সব জায়গায় 
পরিবর্তন করিতে বলিতেন, এবং আমি তাহ] পরিবর্তন করিয়া দিতাম 
আমার লেখার কথা ইতিমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং একদিন 
হেমেক্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় দাশ মহাশয়কে এই সংবাদ দিলেন। দাশ 
মহাশয় এই সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং খাতাগুলি 
দেখিতে চাহিলেন। আমি খাতাগুলি দাশ মহাঁশয়কে দিলাম । 
তিনি তাহ পড়িয়া বলিলেন, “আমার একটি প্রাইমারী এডুকেশন 
স্কীম আছে, খাতাগুলি তুমি আমাকে দাঁও।” আমি খাতাগুলি 
দাঁশ মহাশয়কে দিলাম । স্ুভাষবাবুও ইহা জানিতেন। দাশ মহাশয় 
মুক্ত হওয়ার সময় খাতাগুলি সঙ্গে লইয়া যান। অবশ্য আমার 
নিকটও আর এক কপি ছিল। 

বন্যায় এখন আবার ভাট পড়িল, ন'মাসে স্বরাজের তারিখ 
অর্থাৎ ৩১শে মার্চ পার হইয়। গেল, কিন্তু স্বরাজ আসিল না। 
অনেকেই নিরাশ হইয়া পড়িল। পূর্বে প্রায় সকলেই বিশ্বাস করিত 
৩১শে মার্চের পর আর কাহাকেও জেলে থাকিতে হইবে না, 
আমাদিগকেও মহাত্রা গান্ধী জেল হইতে বাহির করিয়া লইয়া 
যাইবেন। কিন্তু কার্ধতঃ সেরূপ কিছুই হইল না। সত্যাগ্রহীরা 
সকলেই জেল হইতে একে একে বাহিরে গেল, কেহই পুনরায় 
ফিরিয়া আসিল না,__শুধু আমরাই জেলে রহিলাম। এই সময় 
আমি গীতার ভাষ্য লিখিতে আরম্ত করিলাম । জেলে আমি স্বামী 
কৃষ্ণানন্দ, তিলক মহারাজ, বস্কিমবাবু এবং আরও অনেকের গীতার 
অনুবাদ পাঠ করিয়াছি । তাহারা গীতাভাষ্কে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন 
খুব, কিন্ত আমার পছন্দ হয় নাই। আমি গীতার শঙ্করভাম্যও 
দেখিয়াছি । আমার মনে হইল, সকলেই নিজ.নিজ মত গীতার মধ্য 
দিয়া চালাইয়। দিয়াছেন আমার ইচ্ছা হইল, আমিও আমার 
মনো গীতার ভাষ্য লিখিব,_-আমি গীতার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা 


ঝাউলাটি 1থজ, সতাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন ১৪৭ 


করিলাম । গীতা আমাদেব দেশে সকলেই পড়েন, এমন কি, গীতা 
পাঠ না করিলে হিন্দুর শ্রাদ্ধ কাধ্য সমাপ্ত হয় না । আমার মতে 
গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, কোন 
সময় গীতার স্্টি হইয়াছে এবং শ্রীকষ্ণের উপদেশ শুনিয়া অর্জন 
কি করিলেন যখন উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তখন অঞ্জু 
দেখিলেন এই যুদ্ধে বু লোক ক্ষয় হইবে,__আত্মীয়-স্দজনদিগকে 
হত্যা করিতে হইবে এবং ভারত বীরশূন্য হইয়! পড়িবে । তিনি 
স্থির করিলেন যুদ্ধ করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন অঙ্জুনকে বলিলেন, 
“তুমি ক্লীবত্ব পরিত্যাগ কর, ইহা তোমার মত লোকের শোভা পায় 
না।” তিনি তখন সমস্ত বেদ বেদান্ত মন্থন করিয়া জ্ঞানযোগ, 
ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের আলোচনা করিয়া অজুনিকে ইহাই 
বুঝাইলেন, “তোমার পৈত্রিক রাজোর পুনরুদ্ধার করাই তোমার 
একমাত্র ধর্ম।” শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে শঙ্জ্ুনের সংশয় দূর হইল। 
তিনি “আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে” বলিয়া গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্বক 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করিয়াঅজুনি জ্ঞানমার্গ 
অবলম্বন পূর্বক কোন নিন পাহাড়ের উপর যাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া 
বসিয়া থাকেন নাই, অথবা ভক্তিমার্গ ৬বলম্বন পূর্বক গ্রামে গ্রামে 
ঘুরিয়া প্রেম বিতরণ করেন নাই, তিনি যুদ্ধ করিয়াই পৈত্রিক 
রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন,__ আমার নিকট ইহাই গীতার 
সারমর্ম । শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন প্রকৃত উপদেষ্টা, অর অর্জন ছিলেন 
উপযুক্ত শ্রোতা,__তাই গীতার উপদেশ কার্যকরী হইল ও দেশে 
হইল ধর্মরাজ্য স্থাপন । আমাদের দেশে ধাহারা গীতা পাঠ করেন 
তাহাদের মধ্যে কয়জন বলিতে পারেন “আমার মোহ নষ্ট 
হইয়াছে_আমি এখন আমাদের পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত 
হইব, দেশে ধর্মরাজ্য স্থাপন করিব এবং শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিব ?” 
আমাদের দেশে সাধারণতঃ সাধু-সন্যাসী হইতে আরম্ভ করিয়া 
সকলেই গীতা পাঠ করেন এবং মনে মনে গর্ব বোধ করেন যে বহু পুণ্য 


১৪৮ জেলে ঘিশ বছর ও পাক-্ভারতের ফ্াধানত।? সংগ্রাম 


সঞ্চয় করিলেন । আমিও ছোটবেলায় গীতাপাঠ করিয়া এরূপ মনে 
করিতাম। আমার দাদামহাশয় প্রত্যহ দিবানিদ্রার পর বেকালে 
কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করিতেন। আমি “কাশীরাম দাস 
কহে শুনে পুণ্যবান” অথবা এই অধ্যায় পাঠ করিলে এরূপ পুণা 
হইবে ইত্যাদি শুনিয়া ভাবিতাম এত সস্তায় যখন পুণ্য সঞ্চয় হয় 
তখন আমি ইহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন? দ্বিপ্রহরে আমার 
দাদামহাঁশয় যখন শুইয়া থাকিতেন তখন আমি তাহার মহাভারত 
খানা চুরি করিয়া পড়িতাম এবং মনে মনে গর্ববোধ করিতাম এই 
ভাবিয়া যে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিলাম। এখন বুঝি বই পড়িলেই 
পুণ্য সঞ্চয় হয় না। মরুভূমিতে বসিয়া “জল জল” চীৎকার করিলেই 
জল পাওয়া যায় না, কষ্ট করিয়া! জল সংগ্রহ করিতে হয়। আমর 
চাই সহজে পুণ্য সঞ্চয় করিতে। কষ্ট করা প্রবৃত্তি নাই,তাই আমাদের 
পুণ্য সঞ্চয় হয় না, ছুঃখও মোচন হয় না। আলিপুর জেলে আমি 
গীতার চারিটি অধ্যায়ের ব্যাপ্যা করি। আমি গীতার শ্লোকে সাধারণ 
ব্যাখ্যা। লিখিয়া “ভাবার্থে আমার মত গীতার মধ্য দিয়া_ অর্থাৎ 
“ঞ্রীকষ্খের এই শ্লেক বলার এই অভিপ্রায় ছিল” এই ভাবে 
চালাইয়! দিয়াছি। ১৯২৪ সনে মুক্ত হইবার পর আমি মাত্র অল্প 
কয়েক মাস বাহিরে ছিলাম । কাজেই এই দিকে মন দিতে পারি 
নাই । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


কারামুক্তি ও শিক্ষকতা 


১৯২৪ জনের প্রথম ভাগে মুক্তির পূর্বে আমাকে আলিপুর জেল 
হইতে ময়মনসিংহ জেলে পাঠান হয়। সেখান হইতে মুক্ত হইয়া 
বার বৎসর পর বাড়ী যাই । বাড়ী গিয়! যখন আমি প্রথম মেজদাকে 
প্রণাম করিলাম, তিমি তখন আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন । 
আমার পরিচয় দেওয়ার পর বাড়ীতে ও গ্রামে হৈ চে পড়িয়া গেল। 
গ্রামে ও আশে-পাশের গ্রামের বু লোক আমাকে দেখিতে আদিল, 
অনেকের সাথেই তখন আবার নূতন করিয়া পরিচয় হইল । লোক- 
জন রাস্তাঘাট সবই আমার কাছে নতন ঠেকিল। বার বৎসরের 
ব্যবধান কম নয়, ইহার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । বাড়ীতে 
আমি ছুই তিন দিনের বেশী থাকিতে পারিলাম না। বাড়ী আসার 
সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের তাগিদ আসিল । তাহাদের সহিত দেখা করার 
জন্য ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি হইয়া কলিকাতা গেলাম । মদনবাবু 
পূর্বে মুক্ত হইয়া কলিকাতায় একটি মেস খুলিয়াছিলেন। আমি 
সেখানেই উঠিলাম। ইতিমধ্যে আবার ধরপাকড় সুর হইয়া গেল ।' 
একদিন আমি দাসমহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম । তিনি 
আমাকে বলিলেন, “দক্ষিণ কলিকাতা জা বিদ্যালয়” এর অবস্থা 
বিশেষ ভাল নয়, তুমি কিছুদিন সেখানে থাক । ভাবিলাম, একটা 
হাইস্কুল আমার হাতে আসিবে,ইহা মন্দ কি, আমি রাজী হইলাম 
এঁ স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন চণ্তীবাবু। তিনি এম, এ, বি, এল । 
চণ্তীবাবুঃ স্কুলের সেক্রেটারী এবং আরও ছুই-একজন স্কুল কমিটির 
সভ্য দাশমহাশয়ের মুখে আমার প্রশংসা "শুনিয়া আমাকে খুব আদর 
যন্ধু করিয়' স্কুলে লইয়া গেলেন । প্রথম দিন স্কলে যাইয়া ছাত্রদের 
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চেহারা দেখিয়া আমার মনে হইল, ইহা কি আমার পূর্বের 
মাইনর স্কুল? আমি গত দশ বংসরের মধ্যে ছোট ছেলে 
দেখি নাই। এখন দেখিলাম এই দশ বংসরে ছেলেদের পুষ্টি-বৃদ্ধি 
অসস্তব রকম কমিয়া গিয়াছে । আমি ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলাম, 
তাহারা কোন্‌ ক্লাসে পড়ে। কেহ বলিল, সেকেও ক্লাস, কেহ বা 
থার্ড ্লাস। আমার কিন্ত মনে হইল, ইহারা পড়ে ফিপথ ক্লাসে 
বা তারও নীচে, উপরে ত নয়ই । আমিও এক সময় হাইস্কুলে 
পড়িয়াছি, কিন্তু এমন চেহারার ছেলে ত' দেখি নাই। একটি 
ছেলেকে জিচ্ঞাসা করিলাম, তাহার বয়স কত । উত্তরে সে বলিল 
যোল বংসর। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার বয়স কিছুতেই 
যোল হইতে পারে না এগার বংসর । সে বলিল, আমি তবে স্যার, 
সেকেওড ক্লাসে কি করিয়া পড়ি । আমার মনে হইতে লাগিল, এই 
দশ বৎসরে দেশ কতটা গরীব হইয়া পড়িয়াছে। এই যে দেশের 
ছেলের পুষ্টি-বৃদ্ধি কমিয়া গিয়াছে, ইহার কারণ দেশের দারিদ্র্য । 
এইভাবে যদি কয়েক পুরুষ চলে, তবে আমাদের প্রবাদ বাক্য সফল 
হইবে,লোকে “কাটা দিয়া বেগুন পাড়বে । আমাকে এক বন্ধু 
বলিয়াছিলেন, আমার মা-বাপ আমাকে যাহা খাওয়াইয়াছেন, আমি 
তাহা আমার ছেলেমেয়েদিগকে খাওয়াইতে পারিব না,_ আর আমি 
ষাহ1 তাহাদিগকে খাওয়াইয়া গেলাম, তাহারা তাহাদের ছেলেমেয়ে- 
দিগকে তাহ খাওয়াইতে পারিবে না। ইহা অতি সত্য কথা। 
পঁচিশ বংসর পুর্বে দেশের যেরূপ স্বচ্ছল অবস্থা ছিল, এখন তাহা 
নাই, দেশ ক্রমশই গরীব হইয়া! পড়িতেছে ; এরূপ ভাবে আর 
কত দিন চলিবে ? 

আমি মনে করিয়াছিলাম, দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিগ্ভালয়ে 
শিক্ষকতার কাজ করিয়া বেতন লইব না, কারণ বিদ্যা দান করাই 
উচিত, বিক্রয় করা উচিত নয়। আমাদের প্রাচীন ভারতে 
শিক্ষার্কৈন্্র ছিল মুনিধিদের তপোবন । সেখানে বিদ্য৷ বিক্রয় 
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করা হইত না, দান করাই হইত। আমাদের দেশীয় টোলে এখনও 
এই প্রথা বর্তমান আছে। আমি মদনবাবুর মেসে খাই, থাকি, 
পয়সা লাগে না, কিন্তু সার্পেন্টাইন লেন হইতে প্রত্যহ হাঁটিয়া 
হরিশ মুখাঁজশ রোডে (81৫ মাইল ) যাঁওয়া-আসা খুব কষ্টকর। ট্রাম 
ভাড়ার জন্য আবার কাহার নিকটই বা হাত পাতি । একদিন আমি 
বীরেন্দ্র শাসমল মহাশয়ের সাথে দেখ! করিতে যাই । তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আমি কি করি । তিনি আমার নিকট সকল কথা শুনিয়া 
বলিলেন, আপনি আমার বাসায় ডাল-ভাত খাইবেন, থাকার জায়গা 
কম, একটু অসুবিধা হইবে। আমি আশ্বস্ত হইলাম, তাহার বাস। 
স্কলের পাশেই ছিল, ইহার পর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
মহাশয়ের বাসায় আমার একটা আড্ডা হইল । 
পীডুপীড়ী মইনর স্কুলের মংই্রীরী, করার চৌদ্দ বসব পর আবার 
মাষ্টারী সুর করিলাম । এখানেও আমি তিন মস মাস্টারী করিয়াছি । 
এই স্কুলে ফার্ট ক্লাসে একটি এবং সেকেও্ড ক্লাসে বিশ-পঁচিশটি ছাত্র 
ছিল এবং এই সেকেণ্ড ক্লাসই ছিল আমার প্রিয় ক্লাস। স্ব গুলে 
আমার প্রথম দিনই হেডমাষ্টারবাবু আমাকে বলিলেন, আপনি যে 
ক্লাসে যে বিষয় ইচ্ছ! পড়াইতে পারেন এন কোন ক্লাসে কোন বিষয় 
পড়াইবেন, তাহা বলুন। আমি দেখিলাম আমার পক্ষে ইতিহাস 
পড়ান সহজ হইবে । আমি বলিলাম, উপরের চারি ক্লাসে ইতিহাস 
পড়াইব এবং ফিপথ. ক্লাসে পড়াইব ইংরাজী । “ইনফ্যান্ট” ক্লাসেও 
একঘন্টা পড়াইতে চাহিলাম । চণ্তীবাবু ও অন্যান্য শিক্ষকগণ ইহাতে 
কোন আপত্তি করিলেন না। এখানে নিশ্চিন্তমনে আমি শিক্ষকতার 
কাজ করিতে লাগিলাম । এখানে ইনম্পেক্টর মহিম বোস মহাশয়ের 
স্কল পরিদর্শনের আতঙ্ক নাই.ফাষ্ট ক্লাসের ছেলেকে অঙ্ক কষানোরও 
ভয় নাই। আমি এখন ইতিহাস পড়াই। ইতিহাস পড়াইতে 
আমার কোন বেগ পাইতে হয় না । জেলখানায় আমি বহু ইতিহাস 
পড়িয়াছি। গ্রীস, রোম, ইংল্যাণ্ড ও সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস 
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এবং অগ্তান্য যায়গার আরও অন্যান্ত ইতিহাস পড়িয়াছি। আমি 
রমেশ দত্তের ঝণ্থেদের অনুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, মূল 
রামায়ণের অনুবাদ, বাইবেল, ধন্মপদ, কোরাণ ইত্যাদি সবই 
পড়িয়াছি। আন্দামানে অধ্যাপক বালকৃষ্ণ দেবের হিন্দীতে 
“ভারতবর্ষ কা ইতিহাস" পড়িয়াছিলাম, তাহাতে প্রাচীন ভারতের 
গৌরবময় কাহিনী ছিল, তাহাতে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধজাহাজ 
“বেগিণী”, “মন্থর” ইত্যাদির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে । ইতিহাস 
পড়াইবার সময় আমি ছেলেদিগকে, বিশেষতঃ ফার্টক্লাস ও সেকেও্ড 
ক্লাসে গ্রীক ও রোমানদের বীরত্ব-কাহিনী, তাহাদের দেশপ্রেম এবং 
প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের কথা বলিতাম। আমি 
বলিতাম, প্রাচীন ভারতে আমাদের যুদ্ধজাহাজ, হাওয়াই জাহাজ ও 
বেতারবার্তার প্রচলন ছিল ; ভারতবাসী সব্প্রথমে আমেরিকা 
আবিষ্ষার করে, জাপান আবিষ্কার করে ; ভারতীয় বাণিশযপোত, 
পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করিত । আমার ছাত্ররা আমার নিকট এইসব 
গল্প শুনিয়া খুব উৎসাহের সহিত বাড়ী যাইয়া তাদের অভিভাবকদের 
নিকট বলিত, “আমাদের আন্দামান-ফেরৎ এক নূতন মাষ্টার 
আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন প্রাচীন ভারতে আমরা এতটা 
উন্নত ছিলাম ।” ছাত্রদের অভিভাবকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহা 
বিশ্বাস করিতেন, কেহ*কেহ বা করিতেন না। তাহার প্রতিবাদ 
করিয়া বলিতেন, তোদের মাস্টার এইসব গীজাখুরি গল্প কোথ। 
হইতে পাইলেন-_হয় নজীর দেখাইতে হইবে নতুব1 বিশ্বাস করি 
না। তখন ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের অভিভাবকদের 
নিকট অপদস্থ হইয়া আমাকে ধরিল নজীর দেখাইতে হইবে । 
কয়েকটি ছাত্র আমাকে খুবই পীডাপীডি করিতে লাগল, “স্যারু* 
আপনি কোথায় এই সব পাইয়াছেন, তাহার নজীর দেখাইতে 
হইবে ।৮” বাড়ী গেলে সকলে ঠাট্টা করে ও বলে, “আজ তোদের 
আন্দামান-ফেরৎ মাষ্টার কোন গাঁজাখুরি গল্প করিলেন ?” নজীর 
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আমার পকেটে ছিল না। আমি নজীর কোথা হইতে দেখাইব | 
আমার এত টাকা বা সময় নাই যে, আমি সেই সব বই ক্রয় করিয়া 
তাহাদের দেখাইয়া আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারি। 
আমি ছেলেদিগকে কতকগুলি পুস্তকের নাম করিয়া বলিলাম, 
তাহাদিগকে বলিও, তাহারা যেন বাজার হইতে এই সব বই ক্রয় 
করিয়া পড়েন। অবশ্য আমার এই কথায় ছেলেরা বা তাহাদের 
অভিভাবকগণ কেহই সন্তুষ্ট হয় নাই। 

আমি ছাত্রদিগকে খুব স্বাধীনতা দিতাম । আমার ছাত্ররা 
কখনও কখনও বলিত, স্তার, আজ আমাদের পড়া বন্ধ; আমরা 
আজ আপনার কাছ থেকে আন্দামানের গল্প শুনিব। আবার 
কখনও তাহারা বলিত, আজ আমরা বক্তৃতা দিব ; অথবা রচনা 
লিখিব। আমি তাহাদের ফরমাইস মত কাজ করিতাম। 
পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াইবার সময় মাঝে মাঝে যখন দেখিতাম 
ছেলেদের পড়ার দিকে মন নাই, তখন তাহাদিগকে বলিতাম, 
তোমরা দরজ! বন্ধ করিয়া পশচ মিনিট ছুষ্টামি কর, তোমরা 
যাহ] খুসি তাহাই করিতে পার, কিন্তু কথা বলিতে পারিবে না, 
গণ্ডগোল হইলে অপর ক্লাসের ক্ষতি হইবে । তাহারা ধাকাধাক্কি 
ও মাটিতে গড়াগড়ি করিত, এবং তাহাদের মুখে আনন্দের চাপাহাসি 
ফটিয়া উঠিত। আমি বসিয়া তামাসা দেখিতাম। আবার কিছুক্ষণ 
বাদে তাহাদিগকে মিনিট পাাচেক বিশ্রীম করিতে বলিতাম । 
তারপর আবার পড়া স্থুরু হইত। জামার মনে হইত, অত্যধিক 
পড়ার চাপে ছেলেরা এখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাদাদের মন 
আমোদ-প্রমৌদের দিকে চালিত করিলে আবার সতেজ হইবে ও 
প্ভাযু মন ব্জিরে 

“ইনফ্যাণ্ট' ক্লাসের ছাত্রের 'ছুই-তিন দিন যাইতে না যাইতেই 
আমাকে চিনিয়া ফেলিল এবং আমাকে তাহাদেরই দলের একজন 
বলিয়া মনে করিয়া লইল। আমি স্থির করিয়াছিলাম, ছেলেদিগকে 
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কখনও প্রহার করিব না, খুব আদর করিয়া ডাক দিব। যখনই 
আমি “ইনফ্যাণ্ট” ক্লাসের দরজায় সম্মুখে যাইতাম, ছাত্ররা তখনই 
একসঙ্গে দৌড়াইয়া আসিয়া কেহ আমার হাত, কেহ জামা, কেহ 
বা কাপড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইয়া আমকে চেয়ারে বসাইয়া 
দিত এবং একসঙ্গে সকলেই বই লইয়া আপিয়া আমার নিকট 
পড়া দেওয়ার জন্য ভিড় করিত। আমার নিকট পড়া দেওয়ার 
আর একটা কারণ ছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পড় দিল 
মার খাইবার ভয় ছিল, কিন্তু আমার নিকট সেই ভয় ছিল না। 
আমার ক্লাসে এত গণ্ডগোল হইত যে অপর ক্লাসে পড়ানো 
অস্থুবিধা হইত । ছাত্ররা আমার কোন কথা শুনিত না, গণ্ডগোল 
করিতে নিষেধ করিলে তাহারা গ্রাহ্ই করিত না, ধমক দিলে 
তাহার! হাসিত। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন পণ্ডিত মহাশয় বেত্র 
হস্তে দরজার সম্মুখে আসিয়া দীড়াইয়া ধমক দিয়া বলিতেন, 
“এখানে কি বীাদর নাচ হচ্ছে”, তখন সকলেই ভয়ে চুপ হইয়া 
যাইত, কাহারও সুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইত না। আবার 
যে-ই মাত্র পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া যাইতেন, আজে আস্তে গণ্ডগোল 
সুর হইত। কিছুতেই আমি গোলমাল বন্ধ করিতে পারিতাম 
না,_-উপরের ক্লাসেও গণ্ডগোল হইত, হেডমাষ্টার মহাশয়েরও 
এ সম্বন্ধে বদনাম ছিল । অন্যান্য মাষ্টার মহাঁশয়েরা আমাকে খাতির 
করিয়া কিছু বলিতেন না, কিন্তু হেডমাষ্টার সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ 
করিতেন যে, তিনি ক্লাস পরিচালন করিতে জানেন না। 

স্কুলে ছাত্ররা চরকায় স্ৃতা কাটিত। আমি স্থৃতা কাটিতে জানিতাম 
না, তাহাদের সহিত বসিয়া স্ৃতাকাটা অভ্যাস করিতাম, ছাত্রর! 
আমার স্থৃতা কাটা দেখিয়া আশ্চধ্যান্বিত হইত এবং আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিত -“স্তার, আপনি এতব্ড় স্বদেশী, আন্দামান-ফেরত, আপনি 
সুতাকাট! জানেন না ? সম্ভবতঃ তাহার! মনে করিত, যে স্থতাকাট। 
জানে ন্ট সে আবার কিসের স্বদেশী। একদিন আমাদের স্কুলে 
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গোপীনাথ সাহার ফণসী উপলক্ষে শোকসভা হইল। স্কুলের ছাত্ররা 
হেডমাস্টার মহাশয়ের নিকট একখানা লিখিত দরখাস্তে জানাইল 
যে, তাহারা এ দিনের সভায় তাহাদের নতন আন্দামান-ফেরত 
মাষ্টার মহাশয়ের বক্ত তা শুনিতে চায়। অন্ঠান্ত শিক্ষকগণও আমার 
বক্তৃতা শুনিতে চাহিলেন। আমি ইহাতে বড়ই বিপদে পড়িলাম। 
বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস আমার নাই, পূর্বে কোন সভায়ও 
যোগ দেই নাই। অন্যভাবে গড়া আমরা । কিন্তু সকলেই 
নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিল, আমার বক্তৃতা শুনিবে। যথাসমরে 
সভা আরম্ভ হইল। চণ্ডীবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ.করিলেন। 
সভায় স্কলের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ ছাড়া অন্য কোন লোক 
উপস্থিত ছিল না। চণ্তীবাবু আমাকে বক্তুতা করিতে বলিলেন,_ 
আমি বলিলাম, পরে বলিব। ক্রমাগত “পরে পরে" করিতে করিতে 
যখন সকল বক্তার বক্ততা শেষ হইল, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে 
দাড়াইতে হইল। আমি পাঁচ মিনিট বলিয়া বসিয়া পড়িলাম। 
এই হইল আমার প্রথম বক্ততাঁ। আমি যেভাবে এবং যাহা 
বলিলাম, সেজন্য নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। সকলেই 
ভাবিয়াছিল আন্দামান-ফেরৎ বিপ্লবী না জানি কি বলে, কিন্ত 
আমার বক্ততা শুনিয়া সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িল। 

আমি যখন দক্ষিণ কলিকাতা জ্ঞাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার 
কাজ করি, তখন যতীন দাস মাঝে মাঝে আমার সহিত দেখা! 
করিয়াছে, আমিও সময় সময় তাহাদের বাড়ী গিয়াছি, মাঝে 
মাঝে রাত্রে সেখানে কাটাইয়াছি। যতীনের সেবা-যত্ব ভুলিবার 
নয়। যতীন ছিল নিভাঁক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ৬৩ দিন অনশনের 
ফলে জেলে যতীনের মৃত্যু হয়। পুর্বে রাজনৈতিক বন্দীদের 
জেলে কোন শ্রেণী*বিভাগ ছিল না, সকলকেই সাধারণ কয়েদীর 
মত থাকিতে হইত । ফতীনের অনশনের ফলে দেশব্যাপী যে 
তীত্র আন্দোলন দেখা দেয় তাহারই ফলে জেলে শ্রেণী-বিভাগ 
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হয়। অবশ্যই যতীন চাহিয়াছিল, সকল রাজনৈতিক বন্দীকে একটা 
বিশেষ শ্রেণী বলিয়া গণ্য করিতে । যতীন অন্ুশীন সমিতির সভ্য 
ছিল। যতীন দাসের মৃত্যুর পর তাহার শবের শোভাযাত্রায় প্রায় 
ছুই লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল । 

আমরা মাঝে মাঝে স্কলের জন্য চাদা সংগ্রহ করিতে বাহির 
হইতাম। একদিন প্রাতে আমি, কুলদাবাবু এবং আরও ছুইজন 
শিক্ষক চণ্ডীবাবুর বাসায় গেলাম । আমরা একসঙ্গে বাহির হইব, 
চণ্তীবাবু তখনও নিদ্রিত ছিলেন। আমি চণ্তীবাবুর বাবাকে 
বলিলাম,একটু অনুগ্রহ করিয়া চণ্তীবাবুকে ডাকিয়া দিন। চণ্ডীবাবুর 
বাবা ছিলেন একজন বড় ভাক্তার। তিনি বলিলেন, সে যখন এখন 
পর্যস্ত ঘুমাইয়া আছে, তখন আমি তাহাকে জাগাইতে পারিব না। 
তার ঘুমাইয়া থাকার অর্থ তার 9506 এখনও ঘুম চীয়। 
চণ্ডীবাবুর “সিষ্টেম” যে কতক্ষণ ঘুম চাহিবে তাহার কোন স্থিরতা 
নাই -_ সেট! বেলা দশটা পরধস্তও হইতে পারে । আমি সেই বাসার 
একটি ছেলেকে বলিলাম. শীঘ্র চণ্ডীবাবুকে জাগাইয়া দিতে । সে 
চণ্ভীবাবুকে জাগাইয়া দ্িল-আমরা একসঙ্গে বাহির হইলাম। 
স্থানীয় কয়েক জন ভদ্রলোকের নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া 
আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস্থ মহাশয়ের নিকট গেলাম । শরতবাবু 
আমাদের নিকট স্কলের অবস্থা শুনিয়া দেড়শত (১৫০,)টাকার 
একখানা চেক দিলেন । এত টীকা যে পাইব তাহ1 আমরা কল্পনাই 
করি নাই। 

দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে তখন শিখ ও হিন্দুস্থানী 
ছাত্র অনেক ছিল এবং তাহাদের জন্য একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত 
ছিলেন । উনি যখন অন্ুপস্থিত থাকিতেন, তখন আমিই তাহাদিগকে 
হিন্দী এবং গুরুমূখী পড়াইতাম। মাঝে মাঝে আমি দেশবন্ধুর সাথে 
দেখা করিতাম। আমার লিখিত খাতাগুলি সম্বন্ধে আমি তাহাকে 
কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই,__ভাবিয়াছিলাম যখন তিনি সুবিধা মনে 
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করেন, তিনি নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। তিনি নানা কাজে 
ব্যস্ত থাকিতেন, শরীরও তাহার অসুস্থ ছিল। বীরেন্দ্রবাবুকে 
( শাসমল ) একদিন তাহার মেদিনীপুরের প্রাইমারী শিক্ষার 
পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, তাহ1 তিনি 
ভুলেন নাই । শিক্ষকতার কাজ আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু 
বেশী দ্রিন একাঁজে থাকিতে পারি নাই। পুলিশ আমার পিছনে 
লাগিয়াই ছিল--সর্দাঁ আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিত। এদিকে 
বহু লোক বিচারে আটক হইয়াছে। আমার চারিদিকে একটু 
যাওয়ার প্রয়োজন । তাই স্থির করিলাম, গ্রীষ্মের বন্ধের পর আর 
স্কলে আসিব না। আমার হাতে টাকা ছিল না। স্কুল বন্ধের 
কয়েক দিন পূর্বে আমি হেডমাষ্টার মহাশয়কে বলিলাম, আমি 
একমাসের বেতন চাই। আমি তিনমাস মাষ্টারী করিয়াছি। পূর্বে 
বেতনের টাকা চাই নাই-_-এখন বাধ্য হইয়া বিশ টাকা গ্রহণ 
করিলাম। বন্ধের পর আর স্কলে আসি নাই। পুলিশ এখন 
অন্ুসন্ধন করিতে লাগিল আমি কোথায় আছি। 


(ষাডশ পরিচ্ছেদ 


জাল নোট তৈয়ার 


মামর! টাকা তৈয়ার করা ও নোট জালের চেষ্টা করিয়াছি,কিন্তু 
কোনটাতেই আশানুরূপ সফল হই নাই। আমরা ছাচ তৈয়ার 
করাইয়া, রূপা গালাইয়া ছাঁচের মুখ দিয়! তাহ ঢালিয়া দিয়াছি টাকা 
ঠিকই হইয়াছে কিন্ত ছাচের মুখের খাজকাটা ঠিক হইত না, একটু 
লক্ষ্য করিলেই তাহা ধরা পড়িত। টাকার আওয়াজও ঠিক হইত ন1। 

আমরা নোট জাল করিয়াছি, আমাদের নোট বাজারেও কিছুদিন 
চলিয়াছে কিন্তু জল-ছাপ ঠিক না হওয়ায় তাহা ধরাও পড়িয়াছে। 
আমাদের ১*০ টাকা ও ১০ টাকার নোটের ব্লক ছিল। ১৯২৪ সনে 
মুক্তির পর আমি কিছু দিন ঢাকাতে ও পরে ময়মনসিংহ সহরে নোট 
জাল করিয়াছি। ঢাকায় আমাদের. একটি বি, এস, সি, ক্লাসের ছাত্র 
আমাকে সাহায্য করিত। তখন ঢাকাতে অনুশীলন সমিতির কাজ 
চালাইতেছিল বর্তমান “নমামি'র” লেখক শ্রীমান জিতেশচন্দ্ 
লাহিডী। জিতেশ আমাদের বাসার এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা! 
করিয়া! দিয়াছিল। আমরা নোটের কাগজ খসখসে করার জন্য 
এসিডে ভিজাইয়া পার্চমেণ্ট (09701000677) করিয়া সেই কাগজ 
ব্লকে ছাপাইয়াছি । আমাদের জল-ছাপ ঠিক হইত না,এক সপ্তাহের 
মধ্যেই দাগ পড়িয়া যাইত । একদিন আমাদের টাকার খুব প্রয়োজন, 
রান্না বন্ধ, আমি তখন নূতন ছাপান একশ টাকার একটি নোট 
ফিলাম, আমার নোট লইয়া একটি যুবক মুদী দোকানে গিয়া নোট 
ভাঙ্গীইয়া চাউল-ডাইল খরিদ করিয়া লইয়া আসিল । মুদি কয়েক 
দিন পর টের পাইল ইহা জাল নোট। তখন এ নোটের জল-ছাপ 
বিকৃত হইয়া, উঠিয়াছে, একটু লাল রং ধরিয়াছে। সে ভয়ে তখন 


জাল নোট তৈয়ার ১৫৯ 


একথা আর প্রকাশ করে নাই, কারণ জানাজানি হইলে পুলিশ 
তাহাকে টানাটানি করিবে। 

এই জাল নোট তৈয়ারের কেন্দ্র কিছুদিন পর ঢাকা হইতে 
ময়মনসিংহ সহরে স্থানাস্তরিত হয়। আমি তখন আত্মগোপন করিয়া 
আছি। আমাদের নোট তৈয়ার করার জন্থা একটি বাসা ভাড়া করা 
হয়। সেই বাসায় আমাদের দলের কয়েকটি বিশ্বাসী কলেজের ছাত্র 
থাকিত। আমাদের বাসায় ঠাকুর চাকর ছিল না, নিজেদেরই সব 
কাজ করিতে হইত। এ বাসায় আমি এবং প্রবোধ দাশগুপ্ত 
থাকিতাম। আমর! দ্বিপ্রহরে নোট তৈয়ার করিতাম, দিনের বেলায় 
বাহির হইতাম না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি বাহির হইয়াছি, 
আমার পকেটে আমার তৈয়ারী একটি দশ টাকার নোট ছিল। আমি 
কয়েক জনের সহিত দেখা করিয়া রাত্র দশটার সময় বিনয় চৌধুরীর 
বাসায় যাই, বিনয় তখন "কলেজের ছাত্র । বিনয়ের সহিত আলাপ 
করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১১টা, তখন বিনয় বলিল, “এত রাত্রে 
কোথায় যাইবেন, এখানেই শুইয়া পড়ন।” আমি বিনয়ের সহিত 
এক লেপের তলে শুইয়া আছি, কিছুক্ষণ পর কেন যেন ইচ্ছা হইল 
পকেটের নোটটা নষ্ট করিয়া ফেলি। আমি তখন উঠিয়া একটা 
ম্যাচ ধরাইয়া! নোটট পোড়াইয়া ফেলিলাম। শেষ রাত্রে এ বাসা 
পুলিশ ঘেরাও করিয়াছে, আমার জন্ত নয়, এ বাসায় অস্ত্রশস্ত্র আছে 
কিনা দেখার জন্য। পরদিন প্রাতে আমি এবং বিনয় ধৃত হই। 
এ বাসায় আপত্তিকর কোন জিনিষ পাওয়া যায় নাই । 

আমার ধৃত হওয়ার পরে নোট জালের কেন্দ্র সোনার 
স্থানাম্তরিত করা হয়, সেখানে প্রবোধ দাশগুপ্ত ও শচীন্দ্র চক্রবর্তী 
নোট তৈয়ার করিত। কিছুদিন পর প্রবোধ ও শচীন্দ্র নোট জালের 
প্রেস, বক, জীল নোট প্রভৃতি সহ ধৃত হয়। ইহার পর তাহাদের 
বিরুদ্ধে জাল নোট তৈয়ারের অভিযোগে ঢাকায় মামলা হয়। এ 
মামলায় প্রবোধ ও শচীন পাঁচ বংসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 


৯৬০ জেলে ঘিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


এই জাল নোট দ্বারা গভর্ণমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে দেশের সাধারণ লোক। এই অনিচ্ছাকৃত বঞ্চনার জন্য 
আমরা মনে মনে বেদনা বোধ করিতাম। ডাকাতি আমরা ছাড়িয়া 
দিয়াছি, এখন দল চালানোর টাকা আসে কোথা হইতে ? আমরা 
“জল-ছাপ” উন্নত করার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্ত সফল হই নাই । 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
জেলে চতুর্থ বার 


ইতিমধ্যে আমার নামে তিন আইনের ওয়ারেন্ট বাহির হইয়াছে। 
পুলিশ আমার অনুসন্ধান করে । আমি কলিকাতা,ঢাকা,ময়মনসিংহ, 
কুমিল্লা সর্বত্রই যাতায়াত করি । আই,বি,র লোকের সাথে রাস্তায় 
দেখাও হয়। তাহারা আমাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে না, 
আমি মনে মনে হাসি। পুজার পর কয়েক দিন ধাঁরয়া ময়মনসিং 
আছি। ওখানকার আই, বি, ইনস্পেক্টার, সাব ইনস্পেক্টার প্রত্যেক- 
কেই চিনি, কিন্তু তাহারা আমাকে চিনিত না। কাজেই প্রকাশ্য 
ভাবেই আমি চলাফেরা করিতাম। ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে 
একদিন রাত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রায় এগারটার সময় ননীর বাসায় 
যাই। “ননী” (বিনয় চৌধুরী )আই, এস, সি পড়িত। তাহার 
সাথে কিছুক্ষণ গল্প করার পর মনে হইল এত রাত্রে আর 
কোথায় যাই । আমি তাহার বিছানায় তাহার সাথে শুইয়া 
পড়িলাম। এদিকে পুলিশ ঠিক করিয়াছে শেষ রাত্রে এবাড়ী 
তল্লাসি করিবে,_আমার জন্য নয়, অস্ত্র-শস্ত্র বা অন্ত কিছু যদি 
পায়। আমি পূর্বে কোন সন্দেহ করি নাই। নিশ্চিন্ত মনে 
শুইয়া আছি, শেষরাত্রে পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিল। প্রাতে 


জেলে চতুর্থ বার ১৬১ 


পুলিশ দরজা ধাক্কা দিতে লাগিল,_ননী দরজা খুলিয়া দিল । 
আমাকে দেখাইয়া পুলিশ ননীকে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? 
উত্তরে ননী বলিল, আমার কাকা-_বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। 
যে কাকার বাসায় ননী থাকিত তিনি একজন সরকারী স্কল 
মাষ্টার। আমি মনে করিলাম, পুলিশ যখন ননীর কাকাঁকে আমার 
কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি তখন অবশ্যই বলিবেন, আমাকে 
চিনেন না। আমি তাই পলাইবার চেষ্টায় রহিলাম। ননীর উপরই 
পুলিশের নজর খুব বেশী ছিল। এই সুযোগে আমি আস্তে 
আস্তে রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলাম। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কোথায় যান? আমি বলিলাম, মুখ ধুইতে। তিমি 
বজিলেন, শুনুন। আমি দিলাম ভে] দৌড় | আমার সঙ্গে সঙ্গে 
কয়েক জন পুলিশ দৌড় দিল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর 
একটি কর্দম যুক্ত খাল সম্মুখে পড়িল, আমি একলাফে খাল 
পার হইয়া গেলাম, কিন্তু সিপাহীদের খাল পার হইতে কয়েক 
মিনিট বিলম্ব হইল, আমি ইতিমধ্যে তাহাদের দৃষ্টির বাহিরে 
চলিয়া গেলাম । আমি তখন বহু দূর চলিয়া গিয়াছি। পছনে 
ফিরিয়া যখন দেখিলাম রাস্তায় লোক নাই, তখন সাধারণভাবে 
বিভিন্ন রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। এক রাস্তা হইতে অপর 
রাস্তায় আসিয়া হঠাৎ দেখিলাম, আমার সম্মখে একদল ' পুলিশ__ 
তাহারা আমারই অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে । এখন আমাকে 
পাইয়া মহানন্দে তাহারা আমাকে ননীর বাসায় লইয়া গেল। 
পুলিশ ইনস্পেক্টটর আমাকে জিজ্ভাসা করিলেন, আপনি দৌড় 
দিলেন কেন? আমি বলিলাম, আমি দৌড় দিব কেন? আমি 
রাস্তা দিয়া যাইতে ছিলাম, আমাকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে । 
ননী বলিল, কাহাকে লইয়া আসিয়াছেন? ইনি ত রাত্রে এখানে 
ছিলেন না । একে আমি চিনি না। ননীর কাকা বলিলেন, তিনি 


আমাকে চিনেন না। ইনস্পেক্টার বাবু অমাঁর নাম জিজ্ঞাসা করায় 
৯ 


১৬২ জেলে 'ত্রশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত৷ সংগ্রাম 


আমি বলিলাম, পুলিশের লোককে আমি খুব ঘ্বণা করি, কাজেই 
আমি কোন কথা বলিব না। তাহাদের সন্দেহ হইল আমি 
একজন পলাতক আসামী । ননী কিছুই স্বীকার করিল না এজন্য 
তাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল এবং আমার বিষয়, 
জানিবার জন্য ননীকে নান! প্রকার প্রশ্ন করিতে ও নানা হিতো- 
পদেশ দিতে লাগিল । ননী বলিল, “আপনারা কেন আমার পিছনে 
লাগিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, আমি কিছু জানি না॥ সে 
আমাকে দেখাইয়া বলিল, “এই ভদ্রলোককে ত একটা প্রশ্নও 
করিতেছেন না।” তাহারা বলিল, যে নিজের নামই বলে না, 
তাহাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব? আই. বি-র কর্মচারীর! 
চারিদিক হইতে লোক আনাইয়া আমাকে সনাক্ত করাইতে 
লাগিল; অবশেষে প্রমাণ হইল, আমি ত্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী | 
সেইদিনই আমাকে কলিকাত। চালান দিল । ননীকে থানায় রাখিয়া! 
তাহার পিতাকে টেলিগ্রাম করিয়া আনান হইল । ননীর পিতা 
শ্রীযুক্ত তারিণী চৌধুরী মহাশয় ঈশ্বরগঞ্জে ওকালতি করিতেন। ননী 
তাহার একমাত্র পুত্র। তিনি জানিতেন, ননী ছূর্লতা দেখাইলে 
তাহাকে ছাড়িয়া! দিবে, পুলিশ তাহাকে এই জন্যই আনাইয়াছে ॥ 
কিন্ত ননীর পিতা তাহার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, “তুমি 
কোন রকম ছুধ্লতা দেখাইয়া কাহারও সর্বনাশ করিও না বা 
বিশ্বাসঘাতকতা করিও না” পিতার মুখ হইতে সচরাচর এরূপ 
কথা বাহির হয় না। ননী কোন প্রকার ছুর্বলতা দেখাইল না, 
ফলে তাহাকে বিনাবিচারে চারি বংসর আটক থাকিতে হইল। 
ননী এখন প্রফেসার। 

দশ বৎসর জেল খাটার পর দশ মাসও বাহিরে থাকিতে 
পারিলাম না। ১৯২৪ সনের শেষভাগেই আবার ধৃত হইলাম । 
ময়মনসিংহ হইতে আমাকে কলিকাতায় “ইলিশিয়াম রো”তে 
€ এখন লর্ড সিংহ রোড ) লইয়া যাওয়া হইল, এবং সেখানে 


জেলে চতুর বার ও 


আই, বি-র বড় বড় কর্মচারীরা আমাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন 
করিয়া আবার আলীপুর জেলে পাঠাইয়া দিলেন। এখন আমি 
কয়েদী নই-_সম্মীনিত অতিথি,_ষ্টেট প্রিজনার। এখন আর 
জেলার, স্থুপারিণ্টেণ্ডেন্টের অফিসে গেলে পূর্বের মত াড়াইয়া 
থাকিতে হয় না--বসাঁর জন্য চেয়ার পাই। ইতিমধ্যে আমার 
বড় ভাইপো শ্রীমান জিতেন্্র আমার সাথে দেখা করিতে আসে). 
সে তখন “বেঙ্গল টেকনিক্যাল”-এ পড়ে । আমাদের দেখা! 
হওয়ার সময় মহম্মদ ইউস্থুক নামে একজন আই, বি, ইন্সপেইরূ 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন, আমরা দুর হইতে, 
পরস্পরকে দেখিতে পারিব, কিন্তু কথা বলিতে পারিব না, কারণ 
শ্রীমান তাহার দরখাস্তে লিখিয়াছিল “ণ ৮151) (0 9817) 00192. 
এবং ইহাই মঞ্জুর করা হইয়াছে। দরখাস্তে দেখা করার কথা 
আছে,__-কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয় নাই; কাজেই আমরা কেবল! 
দেখাই করিতে পারিব। কিন্তু কথা! বলিতে পারিব না। আমি! 
রাগ করিয়া চলিয়৷ গেলাম । ইহার একমাস পর, ১৯২৪ সনের 
শেষভাগে, আমি মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত হই। ওখানে 
যাইয়। বাঙ্গলা সরকারের নিকট আমার ভাইপোর সহিত দেখা 
করার সময় যে ঘটন! ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ দেখা করিতে পারিব, 
কথ। বলিতে পারিব না,__তাহা লিখিয়! জানাই । আমার এ 
দরখাস্তে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে একটু তীব্র সমালোচনাও ছিল-_ 
কিন্ত এদরখাস্তের আমি কোন উত্তর পাই নাই । ইহার কিছুদিন পর 
১৯২% সনের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত. 
মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত হই। মেদিনীপুর জেল হইতে আমি 
হাওড়া ষ্টেশনে পৌছি এবং তথা হইতে আমাকে লালবাজার লইয়া! 
যায়। সেখানে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বস্থু, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রন্ত্র মিত্র” 
শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রমোহন ঘোষ ও মদনমোহন ভৌমিক প্রভৃতির সহিত 
মিলিত হই। তারপর আমরা সকলে একসঙ্গে রেস্কুনগামী জাহাজে 


১৬৪ স্ষেলেোঘশ বছর ও পাক-ভারতের প্বধানত। সংগ্র।ন 


গিয়া উঠি। আমাদের সঙ্গে গেলেন ন্গয়ং লোম্যান সাহেব। 
জাহাজে আমরা তিন দিন ছিলাম এবং খুব আনন্দে কাটাইয়াছি। 
আন্দামান যাওয়া ও আসার সময়ে সমুদ্রে খুব ঢেউ ছিল, কিন্ত এবার 
আর ঢেউ নাই। সমুদ্রবক্ষ হইতে সৃর্যোদয় ও সূর্যাস্ত খুব ভাল 
দেখা গেল। জাহাজে আমরা সকালে ও বিকালে বেড়াইতাম। 
আই, বি, র দারোগাবাবুরা আমাদিগকে চোখে চোখে রাখিতেন, 
রন্দুকধারী প্রহরীও ছিল। একদিন বিকালে আমি ও সত্যেনবাবু 
ধেশ দ্রুতগতিতে বেডাইতেছি, দারোগাবাবু একটু দূরে বসিয়া- 
ছিলেন--এমন সময় লোম্যান সাহেব উপরে আমসিলেন। তাহাকে 
দেখিয়া দারোগাবাবুর খুব ভয় হইল। তিনি যে দুরে আছেন, 
লোম্যান সাহেব বুঝি তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার 
চাকুরীযাইবে! পরে তিনি অপর দারোগাবাবুদিগকে বলিতেছিলেন, 
“মহারাজের (আমি ) সহিত সত্যেনবাবুর দেখা হইলে তাহাদের 
ভ্রমণের গতি এত দ্রুত হয় যে, তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে 
ঘোড়ার প্রয়োজন হয়।” তিনি:ছুঃখ করিয়া বলিলেন, আমাদের 
জন্য তিনি মারা যাবেন। আমি তাহাকে আশ্বস্ত করার জন্য 
বলিলাম, “আপনি কোন চিন্তা করিবেন না-লোম্যান সাহেবের 
সহিত আমার খাতির আছে,-যদি তিনি আপনাকে কিছু বলেন, 
তবে, আমি আপনার জন্য সুপারিশ করিব।” উত্তরে তিনি 
বলিলেন, “বেশ পরামর্শ দিলেন, আপনি যদি সুপারিশ করেন তবে 
এখুনই আমার চাকুরী যাইবে- আর বিলম্ব হইবে না”। 

রেন্ুন হইতে আমরা মান্দালয় জেলে যাই। মান্দালয় জেল 
মান্দালয় ফোটের ভিতর এবং রাজ। থিবোর প্রাসাদের নিকট । 
মান্দালয় জেলে আমরা তেরজন একত্র ছিলাম। সত্যেন্্র চন্দ্র 
মিত্র স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঢাকায় থাকিয়া পড়িতেন এবং 
অনুশীলন সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। মান্দালয় 
জেলে পৌহানর পরই সুভীষবাবু বলিয়াছিলেন, মহারাজের সিট 


জেলে চতুর্থ বার ১৬৫ 


আমার পাশে থাকিবে এবং সুভাষবাবুর পাশে আমার থাকার 
সৌভাগ্য হইয়াছিল। ন্মভাষবাবুর জন্ম বড় ঘরে, শৈশব হইতে 
তিনি সুখে লালিত পালিত হইয়াছেন। কিন্তু দেশের জন্য ছুঃখ- 
কষ্ট বরণ করিতে তিমি কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। 
তিনি অয্নানবদনে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তিনি সকল 
অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে কোন আপত্তি 
নাই তাহার-ষাহা পান তাহাই খান। চাকর-বাঁকরদের উপরও 
তাহার ব্যবহার খুব সদয়, কখনও কটু কথা বলেন না। কাহারও 
অস্্রখ হইলে তিনি নিজে সারারাত্রি জাগিয়া সেবা করিতেন। 
একবার টেনিস খেলিতে যাইয়া আমি পড়িয়া যাই-তাহাতে 
হাটুর চামড়া উঠিয়! যায় ও ঘা হয়। স্তভাষবাবু প্রত্যহ নিজহাতে 
আমার ঘা নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ধোয়াইয়! দিতেন। 
খেলা, হৈ চৈ, আমোদ-প্রমোদ সবটাতেই তাহার বেশ উৎসাহ 
ছিল। কয়েদীরা খালাসের সময় স্ুভাববাবুর কাঁছে কাপড় জামা 
চাহিত। তিনি কাহাঁকেও “না বলিতে পারিতেন না। স্ুভাষবাবুর 
মত লোককে জেলখানায় সঙ্গী হিসাবে পাওয়া খুব সৌভাগ্যের 
বিষয় | 

মান্দালয় জেলে আমর পুজার টাকার জন্য অনশন করি। 
অনশন ব্রতে সকলেরই খুব উৎসাহ ছিল। চৌদ্দ দিন অনশন 
করার পর সরকার আমাদের দাবী স্বীকার করিলেন, এবং 
আমরা অনশন ভঙ্গ করিলাম। মান্দালযর় জেল হইতে আমাকে 
ইনসিন জেলে পাঠান হয়,” ইনসিন জেল হইতে পুনরায় 
মান্দালয় জেল ও পরে মিঞ্জান জেলে যাই । মিঞ্জান জেলে আমরা 
ছুই জন ছিলাম। ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত দস্থ্যনেতা সামফে সেই 
জেলে ছিল। আমাদের কাজকর্ম ব্রন্মদেশীয় কয়েদীরাই করিত, 
সুতরাং কাজ চালাইবার উপযুক্ত কিছু কিছু ব্রন্মভাষা শিখিয়াছিলাম, 
আমরা মাঝে মাঝে গোপনে সামফের সহিত দেখ! করিয়া ব্রক্মভাষায় 


2/৮-গাযতের স্বাধীনতা, সংগ্রাম 
রগ 


55:51 5 ?, 
গর কনক কট ₹₹/ গল 7777 হে%7, দেন 
চলিয়া গিয়াছি। দ্বিতীয় বার যখন আমি মান্দালয় জেলে যাই, 
'লোম্যান সাহেব তখন আমাদের মন পরীক্ষার জন্য সেখানে যান । 
তিনি একে একে সকলকে আফিসে ডাকাইয়া আলাপ করিলেন। 
আমি তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আমাকে কেন আটক রাখা 
হইয়াছে? তিনি বলিলেন “পাছে তোমর' হিংসামূলক কাধ আরম্ত 
কর।” আমি বলিলাম, “আমি বা আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ 
হিংসামূলক কার্য করে নাই। লোম্যান বলিলেন “আমি এইরূপ 
(রিপোর্ট পাইয়।ছি যে, তোমরা হিংসামূলক কাধ করাব জন্য পরামর্শ 
করিতেছিলে |” আমি বলিলাম, “হিংসামলক কার্য করা এমন কোন 
কঠিন কাজ নয়যাহার জন্য আবার পরামর্শ করিতে হইবে,__আপনি 
কি মনে করেন যে, আমর! ইচ্ছা করিলে ছু-চার-দশটা ডাকাতি বা 
খুন করিতে পারিতাম না?” তিনি বলিলেন, তোমার অতীতের 
যেরূপ ইতিহাস আছে, তাহাতে বিশ্বীস করি, ইচ্ছা কবিলে তাহা 
করিতে পারিতে *₹_পাছে তোমরা দেশে অশান্তিব স্টটি কর এজন্য 
€তামাদিগকে আটক রাখা হইয়ছে। ইহা সাবধানতামূলক 
€ [99080010108 ) ব্যবস্থা । তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, দেশে 
যে যুবকদের মধ্যে হিংসামূলক কাধ করার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে তাহ 
দমন করা যায় কি কবিয়া, এবং এ সম্বন্ধে তোমার মত কি? আমি 
বলিলাম, ইহ হিংসামলক কাধ করার প্রবৃত্তি নয়, দেশকে স্বাধীন 
করার প্রবৃত্তি। আপনারা ভারতবর্ধকে যদি স্বাধীনতা দেন, তবেই 
ইহার দমন হইতে পারে _শুধু দমননীতি দ্বারা ইহা! বন্ধ হইবে না। 
তিনি বলিলেন, “আমরা যদি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাই, তবে 
€তামর কি দেশ রক্ষা করিতে পারিন্ব? তোমরা নিজেরা নিজেরা 
মারামারি, কাটাকাটি করিয়া ধ্বংস হইবে । তিনি ইংরেজগণ 
ভারতবর্ষের কি কি উপকার করিয়াছেন, ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষ 


জেলে চতুর্থ বার ৯৬৭ 


কতট। উন্নত হইয়াছে এবং কিভাবে আমাদিগকে আস্তে আস্তে উন্নত 
করিয়া স্বরাজ দেওয়া হইতে, ইত্যাদি মামুলি গদ বলিলেন। ইহার 
কয়েকমাস পর, সম্ভবত: ১৯২৭ সনে ইন্সপেকটর নরেশ চন্দ্র দত্ত 
কত কগুলি সর্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,আমরা যদি 
এ সর্তগুলি মানিয়া চলিতে রাজী হই, তবে গভর্ণমেন্ট আমাদিগকে 
মুক্তি দেওয়ার কথা বিবেচনা করিবেন। আমাকে যখন তিনি 
ডাকাইলেন, আমি বলিলাম, আমার তিনটি সর্ত আছে-_গভর্ণমেণ্ট 
যদি এই সর্ত তিনটি পালন করিতে রাজী হয়, তবে আমি 
গভর্ণমেন্টের সর্তগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিব। তিনি আমার সর্ত 
তিনটি জানিতে চাহিলেন। আমি জানাইলাম-_-(১) আমাকে যে 
বিনা বিচারে আটক করা হইয়াছে এজন্য গভর্ণমেন্টকে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতে হইবে (২) আমাকে যে অবৈধভাবে আটক করা হইয়াছে 
সেজন্য গভর্ণমেন্টকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ; এবং ৩) গভর্ণমেন্টের 
'এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে ভবিষ্যতে আমাকে আর বিরক্ত 
করিতে পারিবে না। ইন্সপেকটর বাবু আমার কথা শুনিয়া খুবই 
আশ্চর্যান্বিত হইলেন । সম্ভবতঃ উনি ভাবিলেন,আমার মাথা খারাপ 
হইয়াছে । আমার বক্তব্য লিখিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন । 
আমি বলিলাম, আমার বক্তব্য আপনি নোট করিয়া যান, নতুবা 
লোম্যান সাহেবের সাথে আমার যখন দেখা হইবে আমি তখন ইহা! 
বলিয় দিব । তিনি আমার তিন সর্ত লিখিয়! লইয়া! গেলেন । ইহার 
পর সত্যেনবাবু জেল হইতে মুক্ত হইয়া আমার তিন সর্ত সংবাদ 
পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

১৯২৮ সনের মধ্যভাগে আমি ইনসিন জেল হইতে কলিকাতা 
স্থানাস্তরিত হই, এবং কলিকাতা হইতে পুলিশ পাহারায় আমাকে 
নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত হাতিয়া দ্বীপে অস্তরীণ করা হয়। 
তখন বর্ধাকাল ছিল। প্রত্যহ জল কাদা ভাঙ্গিয়া আমার থানায় 
যাইয়া হাজিরা দিতে হইত। মাসিক ভা'তাও ছিল আমার অত্যন্ত 


৯৬৮ জেলে 'ন্রশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত। সংগ্রাম 


কম। কিছুদিন পর আমি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে আমার অস্তবিধা। 
জানাইয়া একখান! দরখাস্ত করি, কিন্তু কোন উত্তর পাই না। 
ইহার পর গভর্ণমেন্টকে আর একখানা দরখাস্তে জানাইলাম যে, 
আমাকে যদি আটক রাখিতে হয় তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে 
হইবে ; নতুবা আমাকে আটক রাখিতে পারিবে না এবং আমিও 
গভর্ণমেন্টের আদেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিব না। আমার 
যদি কষ্ট করিয়াই থাকিতে হয়, তবে আমি অন্তরীণে আবদ্ধ থাকিয়া 
কষ্ট ভোগ করিব না অন্যভাবে কষ্ট ভোগ করিব। আপনারা হয়ত 
আমাকে জেলের ভয় দেখাইবেন,কিস্ত সে ভয় আমার নাই । ইহার 
কিছুদিন পর ইন্সপেক্টর প্রভাত বিশ্বাস আদিলেন আমার সহিত 
দেখা করিতে । তিনি যেদিন আসিয়াছিলেন সেদিন অত্যন্ত বৃষ্টি 
হয়। তাহাকে জুতা হাতে করিয়া আমার বাসায় আসিতে হইল । 
ইহাতেই সম্ভবতঃ তিনি আমার অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি 
বলিলেন, আপনি যদি আমাদের ডি, আই॥ঃ জি,র নিকট দরখাস্ত 
করিতেন, তবে তাড়াতাড়ি প্রত্তিকার হইত। যাহা হউক, আপনি 
এখন কোন গগুগোল করিবেন না-_আমার রিপোর্টেরি উত্তরের 
অপেক্ষা করিবেন। তাহার রিপোর্টে স্বফল ফলিল _ আমার ভাগ্য 
পরিবর্তন হইল । সরকার হইতে উত্তর আসিল, আমাকে আর 
থানায় হাজিরা দিতে হইবে না এবং মাসিক ৬০ টাকা ভাতা 
পাইব। ইহার কিছুদিন পর, ১৯২৮ সনের শেষভাগে কলিকাতা 
কংগ্রেসের পুবে অন্তরীণ হইতে যুক্ত হইলাম। 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
মুক্তির পর 


মুক্তির পর হাতিয়া হইতে চট্টগ্রাম ষাই। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত তখন চট্টগ্রামে কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির 
সভ্য করার জন্য গিয়াছিলেন। আমি সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাসায় 
উঠিলাম। সেনগুপ্ত যে কয়দিন চট্টগ্রামে ছিলেন, আমি সেখানেই 
ছিলাম । আমরা সেনগুপ্তের সহিত কংগ্রেসের অর্থ সংগ্রহের জন্য 
বাহির হইতাম। তিনি স্থানীয় বড় বড় হিন্তু ও মুসলমান বাবসায়ী, 
উকিল-মোক্তার,জমিদার প্রভৃতি অনেককেই অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য 
করিলেন । তিনি ছিলেন খুব অমায়িক । চট্টগ্রামে দেখিলাম তাহার 
অসাধারণ প্রতিপত্তি ;__হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাহাকে ভক্তি 
করে। সেনগুপ্তের বাসায় তখন কংগ্রেস কর্মী ও আমরা প্রায় ৩১।৩৫ 
জন লোক প্রত্যহ নিমন্ত্রণ খাইতাম-_খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকিত 
প্রচুর। চট্টগ্রামে রীজবন্দীদিগকে মানপাত্র দেওয়া হইল। সেই সভার 
সভাপতি ছিলেন সেনগুপ্ত । আমি চট্টগ্রামেই প্রথম মানপত্র পাই. । 
আমরা যে-ভাবে গড়া,তাহাতে সভা-সমিতিতে যাওয়া,মানপত্র পাওয়া, 
শোভাযাত্রা, করতালি,গলায় মাল! নেওয়! ইত্যাদি ব্যাপারে অভ্যস্ত 
ছিলাম না। আমরা জানিতাম, আমাদের মিলিবে বন্দুকের গুলি, 
বেয়নেটের খোঁচা, গলায় ঝুলিবে ফাসীর দড়ি,_-আমাদের জন্য 
কাহারও এক ফোটা চোখের জল ও পড়িবে না--সকলেই বিপথগামী 
বলিয়া দিবে গালি। এখন দেখিতেছি অবস্থা অন্য রকম । আমার 
কেমন লজ্জা বোধ করিতে লাগিল-_ মনে হইল, আমরা যেন 
রাজপুত্রের দল, স্বয়স্বর সভায় বসিয়া আছি। আমার অবস্থা নববধূর 
শুভ পরিণয়ের সময় যেরূপ হয়, মনে মনে আনন্দ কিন্তু লজ্জায় 
আনত বদন,_ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল ইহার পর এ পর্যস্ত নান 


৯১৭০ জেলে ন্িশ বছর ও পাক-ভারতের প্বাধীনতা সংগ্রাম 


স্থানে বহু মানপত্র পাইয়াছি-_ বহু ফুলের মাল৷ গলায় পরিয়াছি, 
আমার জন্য বহু শোভাযাত্রা হইয়াছে _ বহু জয়ধ্বনি শুনিয়াছি এবং 
বহু সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছি। এখন আর আমার সেই রকম 
লঙ্জ! হয় না। আমি প্রথম সভাপতি হই ফরিদপুর জিলা যুব 
সন্মিলনীর নড়িয়া অধিবেশনে । ফরিদপুর জিলা রাজনৈতিক 
সন্মিলনীর সভাপতি ছিলেন সেনগুপ্ত মহাঁশয়। আমি একবার 
চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নীল পাহাড়ে মোহিনী ভট্রাচার্ধের সহিত 
দেখ! করিতে যাই--সেখানে তাহার একটি কৃষি-ফার্ম ছিল। নীলা 
চট্টগ্রাম হইতে ছ্টীমারে যাইতে হয়। আমি পূর্বে মোহিনীকে স্টেশনে 
উপস্থিত থাকার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলাম। সে আমার চিঠি পায় 
নাই। আমি ষ্টেশনে পৌছিয়া জানিতে পারিলাম, মোহিনীর ফান 
এখান হইতে দশ-বার মাইল দূর । নৌকায় যাইতে হইবে এবং পরে 
মাইল তিনেক হাটিয়া যাইতে হইবে। স্টেশনে আমার ছুইটি 
ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় ঘটে-_-একটি দারোগা পুত্র ও অপরটি 
দারোগার ত্রাতুস্পুত্র। তাহাদের একটি কৃষিফার্ম ছিল। উহা! 
মোহিশীর ফার্ম হইতে ছুই মাইল দূর । তাহারা আমাকে তাহাদের 
নৌকায় সঙ্গে লইয়া! চলিল। তাহাদের সহিত আমার রাস্তায় আলাপ- 
পরিচয় বিশেষ কিছু হয় নাই। দ্বিপ্রহরে আমাদের নৌকা তাহাদের 
বাসার কাছে পৌছিল। আমি তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। 
খাওয়া-দাওয়ার পর বৈকালে আমি মোহিনীর বাসার উদ্দেশ্যে 
চলিলাম.তাহারাও ভদ্রতা করিয়! রাস্তা দেখাইয়া দেওয়ার জন্য সঙ্গে 
চলিল। আমরা ফক্েষ্ট অফিসের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম । ফরেষ্টার 
বাবু আমাদিগকে যাইতে দেখিয়া! দারোগার পুত্রকে ডাক দিলেন । 
আমরা ফরেষ্ঈট অফিসে ধাইয়া বসিলাম। আমি মোহিনীর সাথে 
দেখ! করিতে যাঁইতেছি শুনিয়। ফরেষ্টার বাবু বলিলেন, মোহিনীবাবু 
এক সময় শ্বদেশী দলে ছিলেন--বন্থ বংসর জেলে কাটাইয়াছেন, কিন্তু 
এখন ওসব ছাড়িয়। দিয়াছেন এবং বেশ অর্থ উপার্জন করিতেছেন । 


মুস্তর পর ১৭১ 


আমার দাদা আদিত্য দত্ত একজন স্বদেশী দলের পাণ্ডা 
ছিলেন। তিনিও বহু বংসর জেলে কাটাইয়াছেন, কিন্তু এখন 
আর স্বদেশীর নাম করেন না। ত্রেলোক্য চক্রবর্তী নামে 
একজন খুব বড় স্বদেশী ছিল, আমি তাহাকে দাদার সহিত 
দেখিয়াছি । তখন আমার বয়স অন্ন ছিল--সে আমাকে 
খুব স্সেহের চক্ষে দেখিত। তাহারও এখন দাদার অবস্থা 
হইয়াছে ,.সবাই এখন ঘর লইয়াছে। দারোগার পুত্রও বলিল, 
তাহার বাবা যে থানায় ছিলেন, সেই থানায় অনেক রাজবন্দী 
ছিল--এখন সকলেই ঘর লইয়াছে। আমি চুপ করিয়াছিলাম। 
তাহারা আলোচনায় ঠিক করিল, বাঙ্গালীর হুজুগ বেশীক্ষণ স্থায়ী 
হয়না । আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ফরেষ্টার 
বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সাথে ত পরিচয় হইল 
না--আপনার বাড়ী কোথায়? আমি বলিলাম, ময়মনসিংহ 
জেলায়। তাহার মনে তখন সন্দেহ হইয়াছে__একটু আশ্চার্যান্বিত 
হইয়া তিনি জিচ্ঞভাসা করিলেন, আপনার নাম ?-_আমার নাম 
বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। তাহার 
মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়, আনন্দ, বিস্ময়, লজ্জায় অভিভূত। 
আমার সেইদিন আর মোহিনীর ফার্মে যাওয়া হইল না__-পরদিন 
বৈকালে সেখানে গেলাম । 

মোহিনীর সহিত ১৫ বৎসর পর দেখা । সে আমাকে প্রথমতঃ 
চিনিতে পারে নাই । তাহার ওখানে আমি ছুই-তিন দিন ছিলাম । 
মোহিনীর বাসা একট ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। প্রাকৃতিক 
দৃশ্য বেশ স্ুন্দর। সেই জায়গায় জলবায়ু বেশ ভাল এবং খাস্দ্রব্য 
বেশ সস্তা । আমার বহুদিনের একটা ইচ্ছা ছিল যে, কোন একটা 
স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা হাসপাতালের ব্যবস্থা করা । বহু রাজনৈতিক 
কর্মী সুদীর্ঘকাল কারাবাসের পর ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া বাহিরে 
আসে-তাহাদের দীড়াইবার কোন স্থান থাকে না। জেলের 


৬৭২ জেলে প্রিশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত।-সংগ্রাম 


বাহিরেও অনেক কর্মীর স্বাস্থা নষ্ট হইয়া যায়__তাহাদেরও 
বিশ্রামের কোন স্থান নাই। যদ্দি একটা হাসপাতালের মত থাকে, 
তবে তাহারা কিছুদিন সেখানে থাকিয়া সুস্থ হইয়া পুনরায় দেশের 

সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। আমি মোহিনীকে আমার সঙ্কলের 
কথা জানাইলাম। সে তাহার ফার্মের কতকট। অংশ ছাড়িয়া দিতে 
প্রস্তুত হইল এবং বলিল, সে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে 
কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া দিবে । এখন বাকি ব্যবস্থার জন্য অর্থের 

প্রয়োজন,_অর্থ পাই কোথায় । কিছুদিন পর আমি কুমিল্লা 

যাই। সেখানে 'লেবার হাউসে থাকি । আমি “লেবার হাউসের' 

কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া কুমিল্লার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী দাতা শ্রীযুক্ত 

মহেশচন্দ্র ভট্টাচাধের সহিত দেখা করি। তিনি আমার প্রস্তাব 

শুনিয়া বলিলেন, বহুলোক তাহার নিকট হইতে টাকা নেয়, কিন্ত 

শেষ পর্ষন্ত কেহ টাকার হিসাব দেয় না । তিনি প্রথমতঃ সাহায্য 

করিতে রাজী হইলেন না-পরে এক বংসর পর দেখা করিতে 

বলিলেন। তিনি ব্যবসায়ী লোক, সম্ভবতঃ আমার আন্তরিকতা 

পরীক্ষা করার জন্য এরূপ বলিয়াছিলেন । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 

এক বংসর' পর কখন দেখা করিব? তিনি বলিলেন, এই মাসের, 

এই তারিখ, এই সময়, এইখানেই দেখা করিবেন । তখন সম্ভবতঃ 

জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল। কিন্তু পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্বেই আমি. 
ধৃত হই, এবং তাহার পর একে একে বহু জ্যষ্ঠ অতীত হইয়াছে। 

আমি বকাল কারাগৃহে আবদ্ধ-_ আমার সঙ্কল্প আর কাজে 

পরিণত হয় নাই। 


১৯২৪ সনের নভেম্বর মাসে ধরা পড়িয়া চারি বংসর জেল- 
বাসের পর আবার ১৯২৮ সনে মুক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া 
আমার লিখিত গীতাভাষ্টের খাতাখানা পাইয়াছিলাম এবং এই দিকে 
পুনরায় মন দিয়াছিলাম। 


মুস্তর পর ১৭৩ 


১৯২৮ সনে যুক্ত হওয়ার পর গীতার প্রথম খণ্ড আমি চারি 
অধায়ে প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রবাসী, আনন্দবাজার প্রভৃতি 
পত্রিকায় ইহার সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। গীতা! ছাপাইয়া 
আমি আথিক লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই,_ছাঁপার খরচ 
আমার উঠিয়া গিয়াছিল। অল্পদিন পর ১৯৩০ সালে পুনরায় 
ধৃত হই এবং দীর্থ নয় বসর পর জেল হইতে ক্ষিরিয়া বাকী 
বইগুলির কোন খোঁজ পাই নাই। ১৯৩০ সনে ধৃত হওয়ার 
পর আমি গীতার বাঁকি অধায়গুলি ব্যাখা! করিয়াছিলাম। ১৯৩৮ 
সনের শেষভাগে জেল হইতে মুক্ত হইয়া দেশের যেরূপ অবস্থা 
দেখিলাম তাহাতে গীতা প্রকাশ করার ভরসা হইল নাশ তখন 
মনে হইল এত বড় বই বেশী বিক্রয় হইবে না-_-আমিই ক্ষতি গ্রস্ত 
হইব ;₹ বিশেষতঃ বই ছাপাইবার টাকাও আমার ছিল না । 

১৯২৯ সনে আমি একদিন স্থভাষবাবৃকে বলিয়াছিলাম, আমার 
আলীপুর জেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য লিখিত খাতাগুলি 
পাইয়াছি--এখন যদি সেগুলি কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুলে পাঠা 
করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে আমার কিছু আথিক সুবিধা 
হয়। বাড়ী ছাড়ার পর হইতে, আমার খরচ চিরকালই আমার 
বন্ধু-বান্ধবরা চালাইয়৷ আসিয়াছেন। বাডীর সঙ্গে আমার বিশেষ 
কোন সংশ্রব ছিল না । কলিকাতা বহুবাজার গ্রাটে একটা মেস ছিল। 
শ্রীমান কেদারেশ্বর সেন সেখানে একটা সম্পূর্ণ কোঠা ভাড়া করিয়া 
থাকিত। আমি তখন কেদারের নিকটই থাকিতাম। আমার খাওয়া- 
খরচ কেদারই চালাইত। আমার প্রস্তাব শুমিয়া সুভাষবাবু 
কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার ক্ষিতীশপ্রসাদের (1.0. 
00180651199 ) নিকট একখানা ভাল ন্পারিশ পত্র লিখিয়া দিয়া 
আমাকে তাহার বাসায় যাইয়া দেখা করিতে বলিলেন । আমি 
পরদিন স্ভাষবাবুর চিঠি ও খাতাগুলি লইয়া এড মকেশন অফিসারের 
তখনকার বাসায় যাইয়া তাহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি 


৯১৭৪ জেলে 'ঘিশ বছর ও পাক ভারঞ্গের হ্বাধীনতা-সংগ্রাম 


খাতাগুলি দেখিতে চাহিলেন। আমি খাতাগুলি তাহাকে দিলাম। 
তিনি আর একদিন আসিয়! দেখা করিতে বলিলেন, আমি সন্তুষ্ট 
হইয়া চলিয়া আসিলাম। ইহার পর আমি প্রায়ই তাহার বাসায় 
যাই, ছই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর তিনি নীচে নামিয়া আসেন 
এবং আর একদিন আসিতে বলেন। একদিন তিনি বলিলেন, 
এক লেখকের এতগুলি বই পাঠ্য তালিকাভূক্ত করিতে পারিব না, 
আমাদের কমিটি রাজী হইবে না এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণ হৈ চৈ 
করিবে, আমি ছুই-একখানা বই পাঠ্য-তালিকা।-ভূক্ত করিয়া দিব। 
আমি ইহাতেই সন্তষ্ট হইলাম। তিনি ছুই-একখানা বইয়ের ছুই 
এক জায়গায় কিছু পরিবর্তন করিয়া দিতে বলিলেন, আমি তাহাই 
করিয়া দিলাম । ইহার পরও আমি তাহার বাসায় যাই এবং 
বহুক্ষণ অপেক্ষার পর ফিরিয়া আসি ও মনে মনে চটি। আমি 
জানিতাম, গ্রন্থকারদের বই পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিতে বহু বেগ 
পাইতে হয়,-বহু মাল-মশলা খরচ করিতে হয়,__তৈল মর্দনও 
করিতে হয় বহু, এবং কয়েক জোড়া জুতার তলীও বদলাইতে 
হয়। কিন্ত আমার ধাত অন্য রকমের, দীর্ঘকাল ইহা পোষাইল 
না। আমার মনে হইল, দেশবন্ধ, চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সহিত 
দেখা করিতে আমার কোন বেগ পাইতে হয় নাই। দেশশ্রয় 
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, স্থভাষবাবুর সহিত দেখা করিতে এতক্ষণ 
বসিয়। থাকিতে হয় না, আর একজন এডুকেশন অফিসারের সহিত 
দেখা করার জন্য এতক্ষণ বসিয়৷ থাকা অত্যন্ত অসহা ও অপমানকর । 
একদিন প্রাতে সাতটা হইতে দশটা পধস্ত বসিয়া আছি, তিনি 
উপর হইতে বলিয়! পাঠাইলেন, তাহার অফিসে যাইয়া দেখা 
করিতে। আমি পূর্বেই সংবাদ লইয়াছিলাম যে, তিনি কোন; 
কাজ করিতেছিলেন না । আমি তাহার উপর চটিয়া গেলাম এবং 
এক টুকরা কাগজে শুধু ইহ! লিখিয়া পাঠাইলাম--“আমি বহুবাজার 
দ্বীট হইতে পায়ে হাটিয়া এতদূর রাস্তা আসিতে পারিলাম, আর, 


মুস্তর পর ১৭, 


আপনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতে পারিলেন না, তিন 
ঘণ্টা আমাকে বসাইয়া রাখিলেন ? ইহা বড়ই ছুঃখের বিষয় |» 
তিনি আমার উপর ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং কীরদর্পে নীচে 
নামিয়া আসিয়া বলিলেন, “কিছু হবে টবেনা, ও কিছু হয় নাই, 
আপনি চলে যান।৮ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমার খাতা 
ফেরৎ পাইব কি? তিনি বলিলেন, “আমার অফিস হইতে 
নেওয়াইয়া লইবেন” আমি কর্পোরেশনের একজন শিক্ষককে 
(অমূল্য অধিকারী) পাঠাইয়া আমার খাতাগুলি ফেরৎ আনাইলাম। 
অফিসে ধমক খাইলে কেরাণীবাবুদের যেমন গিন্নীর উপর রাগ 
হয়, আমারও তেমনি রাগ. হইল এই খাতাগুলির উপর আমি 
এই খাতাগুলি নষ্ট করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, এখন আর কাহারও 
অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে না। ইহার কিছুদিন পর, সুভাষবা বুকে 
এই ঘটন] জানাইয়াছিলাম। তিনি শুনিয়! খুব ছুঃখিত হইয়াছিলেন। 

১৯২৯ সনে আমি পুলিশকে ফাকি দিয়া ব্রহ্মদেশে যাই এবং 
সেখানে প্রায় তিন মাস থাকি । যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যখন 
রে্গুনে গিয়াছিলেন, তখন তামি তাহার সহিত দেখা করি ও 
আমার বন্ধুদের তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেই। পুলিশ 
চারিদিকে আমার অনুসন্ধান করিতেছিল-_ ব্রক্মদেশের পুলিশের 
নিকটও সংবাদ গিয়াছিল, আমি সেখানে আছি কিনা অনুসন্ধান 
করার জন্ত। ওখানকার পুলিশ পীচ-সাত দিন এদিক ওদিক খবর 
লইয়া রিপোর্ট দ্রিল, আমি ওখানে নাই। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্তী তখন রেঙ্গনে ছিলেন--তিনি আমার 
কোন সংবাদ জানিতেন না, আমিও তাহার সহিত দেখা করি নাই। 
পুলিশ তাহার নিকট যাইয়া! আমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
বলিলেন, সে রেঙ্গনে আসিলে ত আমার বাসায়ই উঠিবে-__সে ত 
আসে নাই। পুর্বে ব্রহ্মদেশে আসিয়াছি সরকারের অনুগ্রহে; 
এখন আসিয়াছি স্বাধীন ভাবে । আমি কিছুদিন রেঙ্গনে থাকিয়া 


১৭৬ জেলে রশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম 


পরে ওখান হইতে ঠ্টীমারে মান্দালয় যাই। মান্দালয় ষ্টীমারে 
যাইতে এক সপ্তাহ লাগে, আমি মান্দালয় ষাওয়ার সময় মাঝে 
মাঝে কোন কোন ষ্টেশনে নামিয়া সেই সহরে ছুইশ্চারিদিন করিয়া 
কাটাইয়াছি । ইরাবতী নদীর ছুই ধারে মাঝে মাঝে সুন্দর পাহাড় 
সুন্দর সহর,কত সুন্দর সুন্দর মন্দির_-প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। 
জেলে আমি সামান্য কিছু ব্রহ্মভাষ শিখিয়াছিলাম,এখন নির্ভয়ে এবং 
বেপরোয়াভাবে তাহাই চালাইতে লাগিলাম। আমি পূর্বে মান্দালয় 
'জেলে ছিলাম-_ এখন কয়েক দিন যাবৎ মান্দালয় সহরে আছি। 
ব্রহ্মদেশীয় রাজনৈতিক ভাবাপন্ন লোকদের সহিত আলাপ করি। অবশ্যই 
তাহাদের সাথে আলাপ করার সময় দো-ভাষী থাকে,কারণ অনেকেই 
ইংরেজী বা হিন্দী জানেন না, আমারও তাদের ভাষায় আলোচন। 
করার মত বিদ্যা ছিল না। একদিন মান্দালয় ফোর্ট ও রাজ থিবোর 
প্রাসাদ দেখিয়া আসিলাম। দূর হইতে জেলও দেখিলাম, কিন্তু 
নিকটে যাই নাই। একদিন আমার পরিচিত কয়েক জন বাঙ্গালী 
মেই মো বেড়াইতে যাইবে । মেই-মো ব্রক্মদেশের দাজিলিং ; 
অনেকে বলে দাজিলিং হইতেও সুন্দর । ইহা মান্দালয় হইতে ৪০ 
মাইল দূর, ভাড়া একটাকা চারি আনা । তাহারা আমাকেও সঙ্গে 
যাইতে অনুরোধ করিল । সেখানে আমার পরিচিত লোকজন কেহ 
ছিল না এবং আমার কোন কাজও ছিল না,তাই আমি তাহাদিগকে 
বলিলাম, ছবিতে মেই-মোর অনেক দৃশ্য দেখিয়াছি, এখন পয়সা 
খরচ করিয়া সেখানে যাইয়া নূতন কি দেখিব ? তাহারা বলিল, 
“আপনার পয়সা খরচ হইবে না! আমি বলিলাম, “তামাদের 
পয়সাই বা বৃথা খরচ করাইব কেন ?' 

মান্দালয় হইতে রেঙ্গন আমি ট্রেনে যাব ঠিক করিলাম । পূর্বে 
আমি প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া এই লাইনে যাতায়াত করিয়াছি । রেল- 
লাইনের হই ধারে মাঝে মাঝে পাহাড় এবং পাহাড়ের চুড়ায় সুন্দর 
সুন্দর মন্দির আছে, দৃশ্য খুবই মনোরম । ট্রেনে রওয়ানা হইয়া 


মুন্তর পর ১৭৫ 


আমি মাঝে মাঝে ছুই চারি জায়গায় নামিয়া বন্ধুদের সহিত দেখা 
করিলাম । অবশেষে টাঙ্গ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম টাঙ্গ, 
ষ্টেশন বেশ বড়, সহরও ছোট নয়। টাঙ্গতে আসিয়া এক মেসে 
রন | একদিন প্রাতে প্রায় দশটার সময় টাঙ্গ রেল-স্টেশনে একজন 

রল-কর্মচারীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। আমার সহিত 
একজন স্থ।নীয় ভদ্রলোক ছিলেন। ষ্টেশনে যাওয়ার পর একজন 
বাঙ্গালী আই, বি, সাব ইন্সপেক্টর আমাকে নমস্কার জানাইয়া “কি 
ত্রেলোকা বাবু, কেমন আছেন” বলিয়! প্রশ্ন করিলেন। আমি 
ইনসিন জেল হইতে যখন কলিকাতা চালান যাই তখন তিনি 
আমাকে রেঙ্গন ছ্েশনে দেখিয়া চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি 
উত্তরে বলিলাম, “ভাল আছি” । তিনি প্রশ্ন করিলেন আমি কবে, 
কেন এবং কোথা হইতে এখানে আসিয়াছি,--ও এখানে আসার 
উদ্দেশ্য কি? আমি বলিলাম, “গতকল্য রেঙ্গন হইতে এখানে 
আসিয়াছি, এখানে আমার পরিচিত কেহ নাই বর্তমানে একটা 
হোটেলে উঠিয়াছি, এখানে কোন ব্যবসার সুবিধা হয় কিনা, সেই 
চেষ্টায় আছি । আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি কোন 
প্রকার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন কিনা? তিনি বলিলেন, 
তিনি নিশ্চয় আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি বলিলাম, 
তবে আজ দ্বিপ্রহরে আপনার বাসায় যাইব। তিনি খুব সন্তষ্ট 
হইলেন। আমি দ্দিপ্রহরে, খাওয়ার পরই চম্পট দিলাম এবং রাত্রে 
পেগু সহরে নিশ্চিন্ত মনে এক বন্ধ,র বাসায় কাটাইলাম। আমি 
পেগুতে ৩৪ দিন থাকিয়া রেঙ্গন যাই এবং কিছুদিন পর সেখান 
হইতে চট্টগ্রামে পৌছি। এখানে কয়েকদিন থাকার পর ১৯৩০ সনের 
ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা ফিরিয়া আসি এবং পুলিশ অন্ুসন্ধান 
করিতে থাকে। 


১২ 


১৭৬ জেলে ঘ্লিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম 


ভগৎ মিং ও এসেম্বলী বম 

১৯১৮ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় ভগৎ সিং কলিকাতা 
আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিয়াছিল । এ সময় তাহার নামে 
ওয়ারেন্ট ছিল, সে ছিল পলাতক আসামী । ভগৎ পিং এর সহিত 
লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত রামশরণ দাসও ছিলেন । রামশরণ 
দাস আমার বন্ধ, ছিলেন, আন্দামানে আমরা একত্র ছিলাম । শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রমোহন সেন-এর আপার সার্ক 'লার রোড-এর বাসায় এক 
রাত্রে ভগৎ সিংরামশরণ দাস ও আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচন। 
হয়। এ আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গা লী 'মহাঁশয়ও 
উপস্থিত ছিলেন । ভগৎ সিং এর ধারণা ছিল, পাঞ্জাব ঘুমাইয়া আছে, 
পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইলে শক্ত আঘাত দিতে হইবে, জমকাল 
(59058.6101091) কিছু করিতে হইবে । ভগৎ সিং আমাদের নিকট 
কিছু বোমা ও পিস্তল চাহিল । আমরা ১৯২০ সনের পর হিংসাত্মক 
কর্মানুষ্ঠান ছাড়ি দিয়াছি। আমাদের মতে দেশ জাগিয়াছে, এখন 
লোকদেখান কিছু (9610070901800) করার প্রয়োজন নাই, এখন 
প্রয়োজন গণ-আন্দোলনের মারফত জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা 
জাগান। বাপক সংগ্রামের জন্তই সংগঠন প্রয়োজন। দল সবল 
না হইলে, সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ আরম্ত করিলে, গভর্ণমেন্টের দিক. 
হইতে যে চাপ আসিবে, সেই চাপ দল সহ্য করিতে পারিবে না, 
অল্প দিনের মধ্যে দল ভাঙ্গিয়া যাইবে । ভগৎ সিং বলিল, “পাঞ্জাব 
অনেক পেছনে পড়িয়া আছে, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইবে, 
পাঞ্জাবের লোক ভাব-প্রবণ* জমকাল (59052010178) কোন 
কাজ দেখিলেই তাহারা লাফাইয়া উঠিবে, ঝাঁপাইয়া পড়িবে। 
আপনারাও ত সন্বাসমূলক কাজ করিয়াছেন। আমর! পাঞ্জাবে 
বিপ্লবী দল গঠনের চেষ্টা করিয়াছি কিন্ত কিছুই করিতে পারি 
নাই ৮ ভগৎ সিং সম্বাসমূলক কাজ (7:210:011519) আরম্ভ করার 
অনুমতি দেওয়ার জন্তা আমাদের নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, 


মুন্তর পর ১৭১৯ 


অনেক নজির দেখাইজ। অবশেষে ভগৎ সিং আমাকে বলিল, 
“আপনি রামশরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন,আমি ঠিক কথ! বলিতেছ্ি 
কিনা। আপনি নিজে একবার পাপ্রাব গিয়া পাঞ্জাবের অবস্থা 
দেখিয়া আস্ুন।' আমি বলিলাম, “এখন কোন সন্্বাসমূলক কাজ 
হইলে ধর-পাকড় মুর হইবে, বড়যন্ত্র মামল! হইবে,এপ্রভার হইবে, 
দল ভাঙ্গিয়া ষাইবে,_ ইহা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা । ভগৎ সিং 
বলিল, আমাদের এমন সব যুবক আছে, তাহাদিগকে কাটিয়া! 
টুকরা টকরা করিলেও “ট»” শব্দ করিবে না। আপনি আমার 
সঙ্গে চলুন, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখুন” ভগৎ সিংএর 
কথার মধ্যে সরলতা ছিল, আন্তরিকতা ছিল। অন্নবয়স্ক যুবক-_ 
তাহার কথায় এবং আন্তরিকতা দেখিরা আমরা সকলেই ুগ্ধ 
হইয়ীছিলাম। আমি রামশরণ বাবুকে বলিলাম, আগামী লাহোর 
কংগ্রেসের সময় আপনি কংশ্রেসে যোগদান করিয়া সুভাষবাবুর 
ভলান্টিরার বাহিনীর মত একটি কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার বাহিনী 
গড়িনা তুলুন । আপনার অতীত ইতিহাস আছে, আপনি বহু বৎসর 
জেলে ছিলেন, আপনি চেষ্টা করিলে কংগ্রেসের মধ্যে নিজের স্থান 
করিয়া লইতে পারিবেন এবং ভগৎ সিং যাহাতে ভলান্টিয়ার বাহিনীর 
চার্জে থাকিতে পারে সে ব্যবস্থা করিবেন। আমি ভগৎ সিংকে 
বলিল।ম, তুমি পাঞ্জাবের বিভিন্ন জিলা হইতে পচ হাজার 
ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করার চেষ্টা কর। এই দল হইবে তোমার ভাকী 
বিপ্লবের প্রধান সম্বল। পাঞ্জাবীরা সামরিক জাতি। অনেকের 
আত্মীয়-স্বজন সৈম্যবিভাগে আছে। যদি তুমি একটি ভাল 
তলা্টিয়ার দল গড়িয়া তুলিতে পার, তবে তাহাদের দ্বারাই একটা 
অভুগ্থান সম্ভব করিতে পারিবে । আমরা ভগৎ সিংকে খুসী করার 
জন্য কয়েকটা পিস্তল ও বোমা দ্রিলাম। আমি পরে রামশরণ 
দাসকে বলিলাম, এখন এই পিস্তল বোমা ব্যবহার করিবেন না । 
ভগৎ সিং খুসী হইয়া পাঞ্জাব চলিয়া গেল। ভগৎ সিং প্রথমে দল 


"৬৮০ ঞ্জেলে ঘিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাঙ্ 


গঠন করার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া নিরাশ 
হইয়া পড়িল। তখন তাহার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল, পাঞ্জাবকে 
জাগাইতে হইলে চমকপ্রদ কিছু করিতে হইবে, নতুবা! পাঞ্জাবের 
যুবকদিগের মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবে না । কিছুদিন পর দেখা গেল, 
পাণ্জাৰব এসেম্বলীতে বোমা পড়িয়াছে। এই বোমা নিক্ষেপের 
উদ্দেশ্য ছিল, “চমকপ্রদ কিছু করিলে পাঞ্জাবের যুবকেরা জাগিবে ।” 
ভগৎ সিং ইহা জানিত, 'এই বোমা নিক্ষেপ দ্বারা বা কতিপয় সাহেব 
থুন দ্বারা দেশের স্বারীনতা আসিবে না । ভগহং সিং বিশ্বাস করিত, 
ইহাদ্বার। দেশ এগিয়ে যাবে, দেশের যুবকদিগের মাধ্যে আাসিবে নব- 
জাগরণ। দেশপ্রেমিক বীর ভগং সিং কাসিকাষ্ঠে ঝলিয়া দেশের 
ঘুবকদিগের মপো নুতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল । ধন্যা ভগৎ 


সিং। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
জেলে পঞ্চম বার 


১৯৩* সালের এপ্রিল মাসে রাজসাহীতে একটি পলিটিক্যাল 
ওয়ার্কার্স কনফারেন্স হয়। আমি উহার সভাপতি নিবাচিত হই । 
আমি যে সভাপতি নিবাচিত হইয়াছিলাম, তাহা কিন্তু আমি 
জানিতাম না। আমি মফংস্বলে ছিলাম- আমার অভিভাষণ লেখা 
হয় নাই । কনফারেন্স-এর কর্মকর্তীরা কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়া 
ও চিঠি লিখিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। কেদার সেনগুপ্ত ও রবিবাবু (রবীন্্র- 
মোহন সেন ) আমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাঁও 
আমি পাই নাই, কারণ আমি কোন নিদিষ্ট স্থানে ছিলাম না। 
আমি রাজসাহী কনফারেন্সে যাইব, ইহা পূর্ব হইতেই স্থির ছিল। 


জেলে পগ্চম বার ১৮৬ 


কনফারেন্সের পুবদিন আমি রাজসাহী ষ্টেশনে পৌছি। সেখানে 
পৌছিয়া প্রথম সংবাদ পাই যে আমি সভাপতি নিবাচিত হইয়াছি, 
আমার জন্য ফুলের মালা ও মোটর লইয়া অভার্থনা সমিতির 
কর্মকর্তারা হাজির। আমি মহা বিপদে পড়িলাম। আমার 
অভিভাষণ লেখা হয় নাই-_বক্তব্য মুখে বলিতে হইবে, অথচ 
মামি বক্তৃতা দিতে জানি না। লেখার একটা স্ববিধা আছে, 
নিজে না পারি, অপর কেহ লিখিয়া দিতে পারে । তাহ নিজ 
নামে চালাইয়! দিতে পারিব। কিন্তু মুখে বলিতে হইলেই ত বিপদ। 
মামার ভয় হইতে লাগিল । প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স, কত জায়গ। 
হইতে কত লোক আসিয়াছে, এখন আমি তাহাদের কাছে 
কি বলিব? প্রথমতঃ আমি রাজি হইলাম না, তাহারাও 
মামাকে রেহাই দিবে না, অগত্য। বাধ্য হইয়া রাজি হইলাম । 
সেইদিন রাত্রি ছুইটা পধন্ত অনেকের সহিত আলাপ-আলোচন। 
করিয়া শুইতে গেলাম । গরমের জন্য ভাল ঘুম হইল না, বক্তৃতার 
চিন্তাও মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না। শেষরাত্রে সংবাদ 
পাইল|ম, পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে । 'প্রাতে আমাকে গ্রেপু।র 
করিল। আমাকে বখন গ্রেপ্তার করিল, সবপ্রথম আমার ইহাই 
মনে হইল যে, বক্তৃতা দেওয়া হইতে রক্ষা পাইলাম । এ সময় 
রাজশাহীতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কনফারেন্স ডাকা হইয়াছে, সঙ্গে 
সঙ্গে যুব কনফারেন্স, কন্মী-কনফারেন্ন, শ্রমিক কনফারেন্স হইবে। 
সভাপতি বিপিন বিহারী গাঙ্গ,লী, প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গলী, ত্রৈলোক্য 
নাথ চক্রবন্তী, বঙ্কিমচন্দ্র মুখাজি। সকলেই ভাবিল, কনফারেন্সের 
কাজ পণ্ড করার জন্য চারিজন সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । 
আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া সদর হাকিমের বাংলায় লইয়া যাওয়া 
হইল -_ সেখানে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল । এমন সময় কলিকাতা! 
হইতে বীরেন দাশগুপ্ত আসিয়া সংবাদ দিলেন, উট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 
লুস্ঠিত হইয়াছে _ কলিকাতায় বনু বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়াছে ও 


১৮২ জলে ঘিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । আমরা রাজসাহী সেপ্টাল 
জেলে চলিলাম। আমাদের সাথে বিরাট শোভাযাত্রা__পুলিশ 
বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে আছে, পুলিশ স্ুুপারিপ্টেণ্ডেন্ট স্বয়ং আমাদের সাথে 
আস্তে আস্তে মোটর চালাইয়া যাইতেছেন। এমন সময় ছুইটি 
মেয়ে ভিড ঠেলিয়া, জাতীয় পতাকা হস্তে আমাদের ছই পাশে 
আসিয়! বিভিন্ন ধ্বনি করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, 
ইহারা ছইজনই আমাদের মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকাদের ক্যাপ্টেন । 
কিছুদিন পর জিতেশ (লাহিড়ী) যখন ডেটিনিউ হইয়া জেলে 
আসিল,তখন সে বলিল,“আপনাদের গ্রেপ্তার হওয়ার পর মীরা মৈত্র 
ও হেনা ভট্টাচার্য ভুলিয় গিয়াছিল যে তাহারা মেয়ে--আমি দেখিলাম, 
তাহারা ছুইহাতে ভিড ঠেলিয়া আপনাদের দিকে ষাইতেছে 1” 

জেলে আমাদিগকে একা একা বেশীদিন এই অবস্থায় থাকিতে হয় 
নাই । আবার দেশপ্রেমেমের বন্যা আদিল, সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স 
বা আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হইল । এবার বন্যার বেগ অন্যান্য 
বারের অপেক্ষা অনেক প্রবল । জেল ভর্তি হইতে আরম্ত করিল। 
একদল লোক আইন-মমান্য করিয়া জেলে আসিল ও সরকার 
অপর আর এক দলকে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিতে 
লাগিলেন। এইবার বাঙ্গাল৷ দেশে প্রায় চারি হাজার লোক বিনা 
বিচারে আটক রহিল--বৈপ্লবিক মামলায় প্রায় এক হাজার লোক 
দণ্ডিত হইল এবং আইন অমান্য করিয়া বাঙ্গালা দেশের প্রায় 
পনর ষোল হাজার লোক জেলে গেল। অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে মোট পচিশ হাজার লোক জেলে 
গিয়াছিল, কিন্ত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষ হইতে 
একলক্ষ লোৌকের অধিক জেলে গেল। আরও কয়েক লক্ষ লোক 
যাইতে প্রস্তত ছিল, কিন্তু সরকার তাহাদিগকে না ধরিয়া শুধু 
প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিত। দেশ ক্রমে ক্রমে যে স্বাধীনতার 
দিকে অগ্রসর হইতেছে ইহাই তাহার প্রমাণ। 


জেলে পঞ্চম বার ৯৮০ 


গভর্ণমেণ্ট দমননীতি অবলম্বন পূর্বক অসহযোগ আন্দোলন 
দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশবাসীর স্বাধীনতা লাভের আকাজ্কা 
দমন করিতে পারেন নাই-_ ইহা এখন বিরাট “আইন-অমান্য 
আন্দোলন”-রূপে দেখা দিল। এই আন্দোলনে সরকার পক্ষ 
অমানুষিক নিষ্ঠুরতাঁর পরিচয় দিয়াছে এবং দেশের যুবকেরাও তাহার 
প্রতিশোধ লওয়ার চেষ্টা করিয়াছে । এই আন্দোলনও সরকার 
“দ্রমননীতি” অবলম্বন পূর্ক দমন করিয়া দিলেন। দমন-নীতি 
জেলের ভিতরও চলিল-বিভিন্ন জেলে লাঠি চার্জ হইল । এই 
আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল, শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসত তিন আইনে জেলে 
আটক হন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী 
ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষাধিক 
লোক দণ্ডিত হন। ইউরোপের “রাজনীতি” তখন বুটিশের অন্ুকুলে 
ছিল না। তাই বৃটিশ পালিয়ামেন্ট ভারতবাসীদের সহিত একটা 
রফা করিয়া দেশে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। ইংল্যাণ্ডের 
রাজনীতি-বিশারদগণ সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিলেন যে,ভারতের প্রতিনিধি- 
গণ গোলটেবিলে এক সঙ্গে বসিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইয়া! দেশে 
ফিরিয়া যাইবেন, কিন্তু কাধতঃ তাহা হইল না। জাতীয় কংগ্রেস 
ভারতের স্বাধীনতা দাবী করিল। তখন ইংরেজের কূটনীতি চলিতে 
লাগিল, বিভিন্ন সমস্যার স্থ্টি হইল--অনেক ভূইফোর নেতার 
আবির্ভাব হইল,_বাকবিতগ্ডা হইল অনেক,_কোন সমস্তারই 
সমাধান হইল না-_ প্রতিনিধিরা বিফল "মনোরথ হইয়া ফিরিয়া 
আসিলেন। ব্রন্মদেশকে এই সময় ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিয়া 
দেওয়া হইল । বুটিশ গভর্ণমেন্ট স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ভারত- 
বাসীকে কিছু না দিলে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে । তাই হাতে 
অনেক রক্ষা-কবচ রাখিয়া! প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিলেন-_কিন্তু 
দেশবাসী ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না । 


৯৮৪ জেলে 'চ্রিশ বছর ও পাক-ভাবতের স্বাধীনত৷ সংগ্রাম 


রাজসাহী জেলের জেলার ছিলেন স্ুরেন গুপ্ত । তিনি খুব বিচক্ষণ 
লোক ছিলেন। তিনি. যতদিন সেখানে ছিলেন,ততদিন রাজসাহী জেলে 
কোন গণ্ডগোল হয় নাই । জেলে যখন বহুলোকের আমদানী হইল, 
তখন “মেয়ে ইয়ার্ডখালি করিয়া সেখানে আইন-অমীন্তকারীদিগকে 
থাকিতে দিল এবং মেয়েদিগকে অন্য একট! ছোট ইয়ার্ডে 
স্থানান্তরিত করিল । ইতিমধ্যে একদিন কতিপয় ইরাণী মেয়ে 
গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আসিল । জেলারবাবু তখন আইন-অমান্যকারী- 
দিগকে মেয়ে ইয়ার্ড ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন,কিস্ত তাহারা 
রাজী হইল না। জেলারবাবু বলিলেন,আমি আপনাদিগকে জানাইয়া 
রাখিলাম, অবশ্যই আপনারা শেষ পধন্ত এই স্থান ছাড়িয়া দিতে 
বাধ্য হইবেন। তাহারা বলিল, আপনার যত সিপাহী আছে 
সকলকে লইয়া আসিবেন। জেলারবাবু বলিলেন আমি এমন 
সিপাহী পাঠাইব যে তাহাদিগকে দেখিয়া আপনার ভয়ে পলাইয়া 
যাইবেন। সকলেই মনে করিল আজ লাঠি-চার্জ হইবে । বৈকাল 
পঁণচটার সময় দেখা গেল, একজন জন্নাদাব ২৫।৩০ জন ইরাণী মেয়েকে 
“মেয়ে ইয়াডের”মধ্যে জোড়া জোড়া করিয় বসাইয়া গেল, তাহাদের 
সাথে ছোট .ছোট ছেলে-মেয়ে ও নিজেদের জিনিষপত্র কিছু কিছু 
ছিল। তখন আঁইন-অমান্যকারীরা মহা ফ্যাসাঁদে পড়িল, এবং“জেলার 
বেটা বড় চালাকী করিল” বলিতে বলিতে নিজ নিজ বিছানা -পত্র 
সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া আসিল । পনের মিনিটের মধ্যে “মেয়ে 
ইয়ার্ড” খালি হইয়া গেল-_-ইরাণী €ময়েরা তাহ দখল করিয়া লইল। 

একদিন পুলিশ সুপারিন্টেপ্ডে্ট আমাকে জেল অফিসে ডাকাইয়া 
আমার বিরুদ্ধে কতকগুলি অনিদিষ্ট অভিযোগ শুনীইলেন + যেমন, 
“আমি অস্ত্র আমদানীর ষড়যন্ত্র করিয়াছি ।” : পুলিশ স্ুপারিশ্টেণ্ডেণট 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সব অভিযোগের উত্তরে আমার কি 
বলার আছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তরে আমি একটি 
লিখিত পাল্টা অভিযোগ করিয়ী জবাব দিলাম । আমার জবাব এই-_ 


জেলে পগ্ম বার ৬৮৫ 
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এই পাত্রের আমি কোন উত্তর পাই নাই। আমি এবং 
প্রতুলবাবু রাজসাহী জেল হইতে বহরমপুর জেলে চালান গেলাম । 
আমাদিগকে মোটরে নাটোর স্টেশনে আনা হইল । স্টেশনে আমরা 
আমাদের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীকে বলিলাম, আমর দ্বিতীয় 


শ্রেণীর গাড়ীতে যাইব, অন্য গাড়ীতে উঠিব 'না-_আমরা সত্যাগ্রহ 


১৮৬ জেলে তিশ বছর ও প]ক ভারতের গ্বাধানিতা-সংগ্রাম 


করিলাম। পুলিশ কর্মচারী বলিলেন, তিনি ইন্টার ক্লাসের ভাড়া 
পাইয়াছেন, এখন কি করিয়া আমাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে 
লইয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে ট্রেন আসিল। এই গাড়ীতে রংপুর জেল 
হইতে একদল আইন-অমান্যকারী বন্দী খুব হে চৈ করিয়া দমদম 
ক্যাম্প জেলে বাইতেছে। পুলিশ কর্মচারী আমাদিগকে এই সংবাদ 
দিলেম। তাহার! তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ফাইতেছিল। আমরা 
তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর কথ] ভুলিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি তাহাদের সাথে 
মিলিত হইলাম,__গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পরদিন আমরা বহরমপুর 
জেলে পেৌীছিলাম। বহরমপুর জেলে কিছুদিন পূর্বে আইন-অমান্ত- 
কারীদের উপর লাঠিচার্জ হইয়া গিয়াছে । আমাদের রাজসাহী জেল 
ত্যাগের পর জেলার স্ুরেন গুপ্ত অন্তত্র বদলি হইয়া যান। নূতন 
জেলারের ব্যবহারে রাজসাঁহী জেলে গণ্ডগোল হইতে লাগিল। ফলে 
সেখানেও লাঠি চার্জ হয় এবং জেলার আইন-অমান্যকারীদের হাতে 
মার খাঁন। বহরমপুর জেলে কেদার ডেটিনিউ অবস্থায় ছিল। কিছু 
দিন পূর্বে মাত্র সে অনশন ভঙ্গ কারয়াছে_তাহার স্বাস্থ্য একেবারে 
নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে । আমি এবং প্রতুলবাবু কয়েক মাস বহরমপুর 
জেলে থাকার পর “বকৃসা ক্যাম্প” জেলে স্থানান্তরিত হই । “বক্সা 
ক্যাম্প” পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহা একটি পুরাতন ফোর্ট। 
এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ খুব মনোহর - অবশ্য খাওয়ার বিশেষ 
কিছু পাওয়া যায় না। এখানে আমাদের সংখ্যা প্রায় দেড়শতের 
উপর ছিল। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল বিপ্লবীদের নেতা এবং 
প্রধান কর্মীরা এখানৈ ছিলেন। 

১৯৩১ সনে হিজলী ক্যাম্প জেলে ডেটিনিউদের উপর গাল 
চলে ফলে প্রায় একশত ডেটিনিউ আহত এবং সন্তোষ মিত্র 
( কলিকাতা )ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত (গৈলা ) নিহত হন। এই 
হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বক্‌সা ক্যাম্পের সকল ডেটিনিউ অনশন 
ব্রত গ্রহণ করেন। আমাদের যুবকদের জীবনীশক্তি যে কত কমিয়া 
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গিয়াছে, এই অনশনের সময় তাহা দেখিতে পাইলাম । আমরা! 
যাহার! বয়স্ক ছিলাম, সপ্ুম দিনেও ঘুরিয়। ফিরিয়া সকলের সংবাদ 
লইয়াছি_-কিন্তু যুবকের দল সকলই প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া 
পড়িয়াছিল। এই বকৃসাতে দশ বৎসর পর আমার আবার হাপানী 
দেখা দিল। প্রায় তিন মাস শয্যাশায়ী ছিলাম, --“সোয়ামীন 
ইনজেকশনে" আবার সারিয়া উঠিলাম। এখানে আমি গীতার বাকি 
অধ্যায়গুলির ব্যাখা। লিখি। ১৯৩১ সনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমৌহন 
সেনগুপ্ত গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে তাহার বিলাতে যাওয়ার 
পুর্বে, এখানে আসিয়া : আমাদের সাথে দেখা করিয়া! যান। তিনি 
সকল দলের নেতৃস্থানীয় লোকের সহিতই আলাপ-আলোচন। 
করেন। এই সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, 
বিপ্লবীদের সহিত গভর্ণমেন্টের কোন প্রকার আপোষ হইতে পারে 
কিনা। তিনি এই স্বন্ধে বাঙ্গলার গভর্ণরের সহিত দেখা করিয়। 
আলাপ করিয়াছিলেন এবং এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, 
গভর্ণমেন্টের সহিত আমাদের কয়েকজন প্রতিনিধি প্রত্যক্ষভাবে 
আলাপ-আলোচনা করিবে । সেনগুপু চলিয়া যাওয়ার পর ছুই- 
একখানা চিঠির আদান-প্রদান হইয়াছিল, কিন্ত তাহা আর বেশীদুর 
অগ্রসর হয় নাই । 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
মাদ্রাজের বিভিন্ন জেলে 


১৯৩১ সনের শেষভাগে আমাদিগকে তিন আইনের বন্দী করিয়া 
নাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলে পাঠান হইল । আমি এবং 
প্রতুলবাবু ভেলোর জেলে, রমেশবাবু, ও রবিবাবু কেনান্ুর জেলে 
স্তানাস্তরিত হইলেন । প্রোঃ এন জি, রঙ্গ এবং মালাবার বিদ্রোহের 
নেতা নারায়ণ মেনন ভেলোর জেলে আমাদের সাঙ্গে একত্র ছিলেন । 
আমরা নারায়ণ মেননের নিকট হইতে মালাবার বিদ্রোহের অনেক 
ঘটনা জানিতে পারিলাম। মেনন খুব অমায়িক লোক ছিলেন । 
তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ভেলোর 
জেলে আমরা কয়েক মাস ছিলাম। ইহার কিছুদিন পর প্রতুলবাবুকে 
এবং আমাকে কেনান্ুর জেলে পাঠান হইল । কেনান্ুুর যাওয়ার 
সময় ট্রেন হইতে মালাবারের বেশ সুন্দর দশা দেখা যায়। কেনানুর 
জেল তখন আইন-অমাম্যকারী বন্দীদের দ্বারা ভর্তি ছিল। সেখানে 
নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন কর্ণাটকের সদাশিব রাও, রামন 
মেনন্, দামোদর মেনন, তরুণ নেতাদের মধ্যে ছিলেন» বর্তমানে 
কমুনিষ্ট নেতা শঙ্কর নান্ুত্রিপাদ, এ, কে গোপলন, কৃষ্ণ পিলে 
প্রভৃতি । নাম্বদ্রিপাদ, গোপালন, কৃষ্ণ পিলে কংগ্রেস কম্মী 
ছিলেন। জেলে আমাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, জেলের বাহিরে 
গিয়া কম্যুনিষ্ট দল ভুক্ত হন। মাদ্রাজ প্রদেশে তিনটি ভাষা প্রচলন 
আছে, অন্ধদেশে তেলেগু, মাদ্রাঙ্ছে তামিল এবং মালাবারে মালয় 
আলম। কানাড়ী ভাষাও চলে। প্রধান তিন ভাষা প্রায় সকলেই 
জানে, চট্টগ্রামে যেমন নিজন্ব ভাষা এবং বাংলা ভাষা। 
এই প্রদেশের লোক সরিষার তৈল ব্যবহার করে না। তাহারা তিল 
তৈল এবং নারিকেল তৈল ব্যবহার করে। তরকারী বেশী পদ হয় 
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না। সাধারণতঃ “রসম, সম্ভারম” হয়। তাহাদের প্রত্যেক তরকারী- 
তেই তেতুল থাকিবে এবং ঝালও বেশী থাকিবে । আমরা কংগ্রেস 
নেতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতাম, তাহারাও মাঝে মাঝে 
আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। আমরা ছিলাম ষ্টেট 
প্রিজনার, আমাদের খাছ্য এবং হাঁত খরচের টাকা ছিল বেশী, এজন্য 
আমাদের স্ববিধা ছিল। একদিন সদাশিবরাঁও আমাদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া তাহাদের দেশী বন্ধন দ্রবা খাঁওয়াইলেন, তাহার মধ্যে ছিল 
মুগ ডাইলের মিষ্টান্ন । আমরা প্রত্যহ, সকালে তৃতীয় শ্রেণীর 
রাজনৈতিক বন্দীদিগকে কফি খাওয়াইতাম। মধ্যপ্রদেশের কুর্গ 
অঞ্চলে প্রচর কফি হয়। সেখানে সাধারণ লোক কফি খায়। 
উচ্চস্তরের লোক চা পান করেন। আমরা কফি বীজ বাজার 
হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া কফি পাউডার তৈয়ার করাইতাম । দানা 
গুলি ভাজিয়া, পিষিয়া গুঁড়া করিলেই কফি পাউডার হইল । 
আমাদের কয়েদী কালতুরা (পরিচর্যায় নিযুক্ত কয়েদী) পাউডার 
তৈয়ার করিতে জানিত। ইহাতে খরচ খুব কম পড়িত। আমর! 
প্ররতাহ বড় ছুই বালতি ককি তৈয়ার করাইয়া বিতরণ করিতাম। 
আমরা ভাহাদের বিডি সরবরাহও করিয়াছি । 

কংগ্রেস বন্দীদের মুক্তির পর আমরা একদ্রিন জেলারকে পুত্রকন্তা 
সহ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলাম । আমাদের রান্নার জন্য বাংলা দেশ 
হইতে একজন বাঙ্গালী পাচক কেয়েদী) পাঠান হইয়াছিল, মালয়ালী 
কয়েদী পাচকও ছিল। আমরা রসম, জন্তারম, বড়া প্রভৃতি 
সেই দেশীয় খাদা এবং বাংল। দেশীয় খাদ্য রাকা করাইয়াছি। আমি 
রসগোল্প। ও পানতোয়া তৈয়ার করিয়াছি । মাছ, মাংস ও সেই 
দেশীয় মিষ্টির ব্যবস্থা ছিল। আমাদের জিনিস পত্রের অভাব 
ছিলনা, ব্যবস্থা ভালই হইয়াছিল। জেলার তাহার ছোট বড় ৫1৬টি 
পুত্রকন্তাসহ ছিপ্রহরে ভোজন করিতে আসিয়াছেন । টেবিল, চেয়ারে 
খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। রমেশবাবু তামিল এবং মালয়ালম ভাষা 
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ভাল জানিতেন, প্রতুলবাবুও মন্দ জানিতেন না, আমি এবং 
রবিবাবু কাজ চালানোর মত জানিতাম । আমরা ছেলে মেয়েদের 
সহিত তাহাদের ভাষায় আলাপ করিতে লাগিলাম। তাহারা 
আমাদের মুখে তাহাদের মাতৃভাষা শুনিয়া বেশ আমোদ 
উপভোগ করিল। তাহার পর খাওয়ার পালা । আমাদের 
দেশী রান্না ছেলে মেয়েদের পছন্দ হইতেছে- না। এক একটা! 
পদ মুখে দিয়া বলিতে লাগিল “নাল্লা ইল্লেহ” ( ভালনয় ) 
রসগোল্লা, পানতোয়া মুখে দিয়া “নাল্লা ইল্লেহ” বলিয়া ফেলিয়। 
দিল। জেলার অবশ্যই আমাদের সহিত গল্প করিতে করিতে 
সকল পদই খাইলেন। ইতিমধ্যে রমেশবাবু পেটে একটা 
অপারেশনের জন্য কয়েম্োটর জেলে স্থানান্তরিত হইলেন। তিনি 
কয়েকদিন বালি পথ্য করিয়াছেন, একদিন প্রাতে ডাক্তার বলিলেন, 
1০-98% 9০ ৬/111 £০€ জবশী পায়সম। রমেশবাবু মনে মনে 
খুসি, আজ মাদ্রাজী পায়েস খাইবেন। জবশী অর্থ তিনি জানিতেন 
না। যাহা হউক মিষ্টানত। খাবার সময় দেখিলেন পাচক 
ছুধসা্ড লইয়া আসিয়াছে । আমাদের তখন ছিল স্টেট প্রিজনারী 
মেজাজ । রমেশবাবু ছুধ-সাগু দেখিয়া চটিয়া গেলেন। বাবুচিটিকে 
ধমক দিয়া বলিলেন একি আনিয়াছ? ডেনে ফেলিয়া দাও । 
বাবুচি বলিল, ভাক্তার যাহা! নিদেশ দিয়াছেন, তাহাই আনিয়াছি। 
ইহার উপর আর কোন কথা চলে না । বেকালে ডাক্তার আসিয়া 
হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন পায়সম্‌ কেমন উপভোগ 
করিলেন ? রমেশবাবু পূর্বেই চটিয়! ছিলেন, ডাক্তারের উক্তি তাহার 
নিকট বিদ্রপের মত মনে হইল, ষ্টেট প্রিজনারী মেজাজ, ডাক্তারকে 
তিনি ধমকাইতে লাগিলেন, ডাক্তার অপ্রস্তত। পরে তিনি বাবুচিকে 
ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খাবার দিয়াছিলে ? 
পাচকের উত্তর শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন 715 15 জবর্শা 
পায়সম। মাদ্রাজের লোকের! সাগু দানার মিষ্টান্ন খায়। জবর্শা 


মাদ্রুজের বাড জেলে ১৯১১ 


অর্থ সাগুদানা। তাহারা অবশ্যই ছুধ সাগুর মিষ্টান্নে তেজপাতা 
কিস্মিস্‌ পেস্তা! বাদাম দেয় । “বামরা প্রাতে চার সহিত সেই দেশীয় 
খান ইটুলি দোসে উপমা খাইতাম । ইট্‌্লি দোসে টকঝাল চাট্নী 
সহ খাইতে হয়, চাট্নী নারিকেলের প্রস্তত। মালাবারে প্রচুর 
নারিকেল হয়। 

কেনান্থুর জেলে আইন-অমান্যকারীদিগের উপর ছুইবার লাঠি 
চার্জ হয়। দ্বিতীয়বার লাঠি চার্জের পরও বহুদিন পর্ষস্ত তাহাদের 
উপর নিরাতন চলে । একবার আইন-অমান্তকারীদিগকে ঘরের 
ভিতরে বন্ধ করিয়া তাহাদের সম্মুখে তিনজন নেতৃস্থানীয় লোককে 
বেত মারা হয়। সেই সময় আইন-অমান্যকারীগণ খুব সাহস ও 
বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা! বেপরোয়া হইয়া উঠিল +_- 
কোন প্রকার শাস্তির ভয়ে পিছপাঁও হইল না । আমাদের উপরও 
কতৃপক্ষ অসদ্যবহার করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে চিকিৎসার জন্য 
রমেশবাবু ও রবিবাবু মা্রীজ জেলে গেলেন, আমি ওখানে একা 
রহিলাম। জেল-কর্তৃপক্ষ নিব,দ্ধিতা বশতঃ আমাকে '“সঞ্জীবনী? 
পত্রিকা দেওয়া বন্ধ করিলেন, যদিও ইহা গভর্ণমেন্টের অনুমোদিত 
ছিল। এখন আমার সুষোগ ঘটিল _-সঙ্জীবনী পত্রিক1 বন্ধ করার 
জন্য এবং জেলখানায় আইন-অমান্যকারীদের উপর যে সমস্ত 
অত্যাচার হইতেছে তাহ উল্লেখ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট 
একখান! দরখাস্ত করিলাম । পরদিন স্থপারিন্টেণ্ডে্টে সাহেব আমাকে 
অফিসে ডাকাইয়া বসিতে চেয়ার দিলেন না। তিনি মুখ বিকৃত 
করিয়া আমার দরখাস্তের জন্য তিরস্কার করিহলন। আমিও পাল্টা 
তাহাকে ধমক দিলাম । আমি তিন আইনের বন্দী, আমাকে তিনি 
অফিসে বসার জন্য চেয়ার দিতে বাধ্য, এই কথা স্মরণ করাইয়া 
দেওয়ার পর, তিনি বলিলেন, এখন তুমি বসিতে পার। আমি 
বসিলাম না-চলিয়া আসিলাম। তখন বেলা প্রায় এগারটা । 
আমি আমার ইয়ার্ডে আসিয়া ভারত-গভর্ণমেন্টের নিকট একখানা 


০১ ৭ 


দরখাত্ব করিয়া জানাইলাম যে, আমি সঞ্জীবনাঁ পরিকার জনা এবং 
জেল কতৃপক্ষের ব্যবহারের প্রতিবাদ স্বরূপ অনশন ব্রত গ্রহণ 
করিলাম। ইহাতে জেলার ও স্ুপারিপ্টেণ্েণ্ট পরদিন একটু নরম 
হইলেন। তাহারা আমার নিকট পুনঃ পুনঃ আসিয়া সঞ্জীবনী 
গ্রহণ করিতে এবং আমার দরখাস্ত ফেরৎ নিতে অন্থরোধ করিতে 
লাগিলেন। ইহাতে আমি দমিলাম না । এগুদিন ধরিয়া কংগ্রেস- 
কর্মীদের উপর যে-সব অত্যাচার হইয়াছে, আমি তাহা ভুলি নাই । 
আমি তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলাম না--আমার অনশন 
চলিতে লাগিল । 
একদিন জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক ( নন-অফিসিয়াল 
ভিজিটার ) রাও সাহেব আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। 
আমি তাহার নিকট সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আমার কথা 
শুনিয়া আমাকে জানাইলেন যে,আমি স্ুপারিণ্টেণ্েন্টের অফিস-ঘরে 
ছাতা মেলিয়া প্রবেশ করিয়াছি__ইহা! ভদ্রতাবিরুদ্ধ। তখন বুঝিলাম 
স্ুপারিপ্টেণ্েন্ট নিজের দোষ ঢাকার জন্য একট! মিথা মামলা সৃষ্টি 
করিয়াছেন। আমি বলিলাম, “আমার কি মাথা খারাপ হইয়াছে, 
যে, আমি অফিস-ঘরে ছাতা মেলিয়' প্রবেশ করিব? কেহ পাগল 
না হইলে ছাতা মেলিয়া দোতালার উপর উঠে না। ঘরে প্রবেশ 
করার পুরে আমি তাহার অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিয়াছি ।” ইহার 
পর আসিলেন জজ সাহেব,--তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও আসিলেন। 
সকলকেই আমার বক্তব্য বলিলাম । কিন্তু অফিস হইতে গোপনে 
সংবাদ পাইলাম যে,প্রত্যেকেই নিজ নিজ রিপোর্টে লিখিয়া গিয়াছেন 
স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের কোন দোষ নাই -_-আমিই দৌষী, আমি স্ুপারি- 
্টেণ্ডেণ্টের অফিস ঘরে ছাতা মেলিয়! প্রবেশ করিয়াছিলাম,__ 
তিনি আমার ছাতাটা বাহিরে রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, 
ইহাতে আমি চটিয়া গিয়া তাহাকে অপমান করিয়াছি। সঞ্ীবনীও 
তাহারা আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা! গ্রহণ করি নাই । 


মান্রাজের [বাঁভ্ জেলে ১৯৩ 


ভারত গভর্ণমেন্ট এখন আমার কথা বিশ্বাস করিবেন না, বে-সরকারী 
পরিদর্শক রাও সাহেব,জিল। জঙজগ ও ম্যাজিষ্রেট সাহেবের কথা বিশ্বাস 
করিবেন! এই ভাবেই সরকার সকল সংবাদ লইয়া থাকেন, প্রকৃত 
'ঘটন1 কিছুই জানিতে চান না । আইন-অমান্যকারীদের সম্বন্ধেও 
'গভর্ণমেপ্ট এরূপেই সংবাদ পাইয়াছেন। একজন সাহেব সুপারি- 
ন্টেণ্ডেটে মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, কাজেই তাহার মিথ্যা 
কথাও সত্য হইয়া গেল। আর কয়েদীরা ত মিথ্যা কথা বলিয়াই 
থাকে,-তাহাদের কথা বিশ্বাস করা যায় না। গভর্ণমেন্ট যদি প্রকৃত 
ঘটন! জানার চেষ্টা করিতেন এবং অপরাধী সরকারী কর্মচারীকে 
শাস্তি দিতেন, তবে গভর্ণমেন্টের কোন ক্ষতি হইত না, পরস্ত 
বিদ্বেষ-বহ্ছিও দেশে এতটা প্রবল হইত না। ১৯১৪ সনে আমি 
ধৃত হওয়ার পর কথাপ্রসঙ্গে লোম্যান সাহেবকে বলিয়াছিলাম “দেশে 
অশান্তির স্ষ্টি আপনারা করাইতেছেন,__সরকারী কর্মচারী মিথ্যা 
মামলা সাজাইয়া, নিরীহ লোকদের উপর অত্যাচার করিয়া দেশে 
অশান্তির বীজ ছড়াইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন, “তোমার 
সাটিরপাড়া নৌকা-চুরির মামলা! যে মিথা৷ ছিল, আমরা পরে তাহা 
জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি আমার ডিপার্টমেন্ট রিফর্ম করার 
চেষ্টায় আছি, কিন্তু ভাল লোক পাই না 1” 

আমার সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ আসিল যে, অজ্ঞান ন৷ 
হওয়া পর্ষস্ত যেন “ফোর্স ফিডিং” (0০9:০০-059৫1175) না করানো 
হয়। আমি প্রথম প্রথম দিন কয়েক তিন চারি গ্লাস করিয়া জল পান 
করিতাম এবং প্রত্যহ সান করিতাম। শেষ দিকে জল পান করার 
ইচ্ছ! হইত না,__-জোর করিয়া এক গ্লাস জল পান করিতাম। এই 
ভাবে পনের-ষোল দিন চলিল,আমি এ পর্যন্ত শয্যাশায়ী হই নাই»__ 
হাঁটিয়া যাইয়াই প্রস্রাব করি--অবশ্য বেশী দূর চলা-ফিরা করি 
না,পাছে জেল-কতৃপক্ষ আমার নামে বদনাম রটায় যে আমি নিশ্চয়ই 
গোপনে খাই, নতুবা কি করিয়া চলা-ফিরা করি। একদিন 


১৩ 


১৯৪ জেলে হিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম 


মেডিক্যাল-অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__তিনিও একজন 
শ্বেতাঙ্গ ছিলেন, আমি কি হইলে অনশন ত্যাগ করিতে পারি । 
আমি বলিলাম, কংগ্রেসপী লোকদের উপর যদি অত্যাচার বন্ধ হয় 
এবং তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল হয় অর্থাৎ জেল-কর্তৃপক্ষ 
যদি বেশী চুরি না করে, তবেই আমি অনশন ভঙ্গ করিতে পারি। 
মেডিক্যাল-অফিসার ন্ুপারিন্টেপ্ডে্টে সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া 
এ সম্বন্ধে আমাকে মৌখিক প্রতিশ্ররতি দিলেন। আমি সতর দিন 
পর অনশন ভঙ্গ করিলাম । ইহার কিছুদিন পর আমি পত্রচিনপলি” 
জেলে স্থানান্তরিত হইলাম। রমেশবাবু ও রবিবাবু মাদ্রাজ হইতে 
সেখানে গেলেন । প্রতুলবাবু পুৰ হইতেই সেখানে ছিলেন । আমরা 
এখানে আবার চারিজন একত্র হইলাম । 

ত্রিচিনপলি জেলেও বহু আইন অমান্যকারী বন্দী ছিলেন 
এবং অনেকের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। রমেশবাবু তাঁমিল- 
অধিবাসীদের মত তাহাদের ভাষায় কথা! বলিতে পারিতেন। 
প্রতৃলবাবুও তামিল ভাষা বেশ শিখিয়াছিলেন। রবিবাব ও আমি 
কাঁজ চালানোর মত ভাষা শিখিয়াছিলাম । এইখানে আমরা প্রায় 
ছুই বসর থাকি । তারপর ভেলোর জেলে চালান যাই। ভেলোর 
জেলে তখন আইন-অমান্তকারী কোন বন্দী ছিল না.__সকলেই 
মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মান্ধাজে তখন কংগ্রেস-গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। *আমাদের কেনান্ুর জেলের বন্ধ, মালাবার নেতা! 
শ্রীযুক্ত রামন মেনন মন্ত্রী হইয়াছেন, জেল এবং কোর্ট তাহার 
অধীন। তিনি ১৯৩৭ সনের আগষ্ট মাসে আমাদিগকে দেখিতে 
আসিলেন। আমরা পূর্বেই তাহার আসার সংবাদ পাইয়া চেয়ার 
সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার সহিত জিলা-ম্যাঁজিষ্ট্রেট, 
পুলিশ-স্পারিন্টেণ্ডেট এবং জেল-স্থপারিপ্টেণ্ডেটও আসিলেন। 
তিনি আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দে ছুই হাত বাড়াইয়া রমেশবাবু 
ও রবিবাধুকে জড়াইয়া ধরিয়া ফিস্‌ ফিস করিতে করিতে ঘরে 
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ঢুকিলেন এবং চেয়ারে না বসিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। 
ম্যাজিষ্ট্রেটে ও স্ুপারিন্টেখ্চ্টে এই অবস্থা দেখিয়া ঘরের মধ্যে 
প্রবেশ করিবেন কিনা বুঝিতে না পারিয়া দরজার সম্মুখে দাড়াইয়া 
রহিলেন। মেনন তাহাদিগকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। 
আমরা বারান্দায় কয়েকখানা চেয়ার পাঠাইয়া দিলাম। তাহার! 
বারান্দার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন-আর আমর। ভিতরে গল্প 
করিতে লাগিলাম। শ্রীযুক্ত রামন মেনন কিছুদিন আগে এই 
জেলে এই ইয়ার্ডেই কয়েদী অবস্থায় ছিলেন, আর এখন তিনি 
মন্ত্রী। জিলা-ম্যাঁজিষ্ট্রেট, পুলিশ-সুপারিন্টোণ্ডেট সকলেই তাহাকে 
সেলাম দিতেছে । 

এইখানে আমি কারা-সংক্কার (16101075 ) সম্পর্কে লিখিতে 
আরম্ভ করিলাম! তখন প্রায় চবিবশ বৎসর আমি জেলে 
কাটাইয়াছি। আমি বঙ্গদেশ, মাপ্রাজ ও ব্রন্মদেশের বিভিন্ন জেলে 
ছিলাম _আন্দামানেও অনেকদিন কাটাইয়াছি। ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশের জেলসম্মহের অবস্থাও আমার বন্ধুদের কাছে শুনিয়াছি। 
বহু বংসর মামি সাধারণ কয়েদীর মত ছিলাম, স্পেশল ক্লাস 
কয়েদীও ছিলাম, ডেটিনিউ, ্েট-প্রিজনার এবং অন্তরীণাবদ্ধও 
ছিলাম । আমি জেলের প্রায় সমস্ত রকম সাজা ভোগ করিবাছি। 
জেল সম্বন্ধে আমার প্রায় সমস্ত রকম অভিজ্ঞতাই আছে । আমি 
জেলের “ম্থপার' হইতে আরম্ত করিয়া সাধারণ কয়েদী পর্যস্ত 
সকলের সহিত মিশিয়াছি। জেলে কিভাবে কি হয, প্রায় সকল 
খবরই রাখি । বহু জায়গায় কংগ্রেস-গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
সব জায়গায়ই কারা-সংস্কারের কথ! উঠিবে। আমি মনে করিলাম, 
আমার অভিজ্ঞতার কথা এখন লিপিবদ্ধ করিলে কাজে লাগিবে। 
প্রথমতঃ আমি জেলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে লিখিলাম। 
তারপর লোকে অপরাধ করে কেন, 'জেলের সাধারণ অবস্থা, 
জেল:কর্মচারীরা কিভাবে চুরি করে,_কয়েদীদের প্রতি কিজন্তা, 


১১৬ জেলে প্িশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত। সংগা 


কি ভাবে নির্ধাতন হয়, গভরমেন্ট কিরূপে সংবাদ পান, জেলে যুবক, 
বালক ও মেয়ে কয়েদীদের অবস্থ! কিরূপ এবং আমার মন্তব্যে 
কিভাবে কারা-সংস্কার হইতে পারে তাহা লিখিলাম। আমি 
কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে বা বিশেষ কোন জেলের বিরুদ্ধে 
কোন অভিযোগ করি নাই, কাহারও নামে কিছু বলিও নাই, 
কেবল সাধারণ ভাবে জেলের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি । আমি 
মুক্তির কিছুকলে পর, ১৯৩৯ সনে আমার খাতাখান] প্রবাসীতে 
ছাপানর জন্য শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাঁবুকে দিয়াছিলাম। তিনি তাহা 
পড়িয়া প্রবাঁসীতে বাহির করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং আমাকে 
“্যাপটার (00781)57 ) গুলি সাজাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। 
আমি বলিলাম, আমি সর্বদা ঘুরাঁফিরা করি, আমার সময় মোটেই 
নাই এবং আমার দ্বারা এই কাজ ভাল হইবে না। ইহাতে 
তিনি সব ঠিক করিয়া দিতে রাজী হইলেন | ইহার কয়েক মাস 
পর আমি পুনরায় ধূত হই এবং খাতাখানার কোন খোঁজ করিতে 
পারি নাই। আমি জেলে থাকিতেই রামানন্দবাবুর মৃত্যু হয়। 
১৯৩৫ সনে বাংলার বিপ্রবী নেতাঁদিগকে ভারতের বিভিন্ন জেল 
হইতে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত হিজলী জেলে একত্র করা হয়। 
তাহাঁদের মধ্যে ছিলেন, প্রোঃ জ্যেতিষচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্ 
আচার্য, ত্রলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত, সুরেন্দরমোহন ঘোষ, পুর্ণচন্্র দাস, ভূপতি মজুমদার 
সত্যরগ্রন গুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত, 
মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, ভূপেন দত্ত, রসিকলাল দাস, 
জীবনলাল চ্যাটাঞ্জি। ১৯৩৬ সনে বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খাজা 
নাজিমুদ্দিন সাহেব হিজলী জেলে গিয়া বিপ্লবী নেতাদের সহিত দেখা 
করেন। তিনি প্রাতে ১১টার সময় হিজলী জেলে! উপস্থিত হন, 
প্রহরী বাহিরে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন । তিনি রাত্রি দশটা 
পর্ধ্যস্ত আদ্টাদের সঙ্গে 'অবস্থান করেন। পান-ভোজনাদি একত্রই 
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সম্পন্ন হয়। তিনি সারাদিন বন্ধুভাবে আলাপ আলোচনা ও গল্প' 
করেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন,' আমাদের মনের পরিবর্তন। 
হইয়াছে কিনা । তিনি আমাদের কতকগুলি স্থযোগ সুবিধা দিয়া 
যান। পুর্বেবে রাজবন্দীরা সরকার অনুমোদিত সংবাদ পত্র ছাড়া 
অন্য কোন সংবাদ পত্র পাইত না। খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব আমাদের 
অনুরোধে সকল জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্র রাঁজবন্দীদের জন্য 
মঞ্জুর করেন। তিনি আমাদের অনুরোধে নির্দেশ দেন, রাত্রে 
আমাদের দরজ! বন্ধ কর! হইবে না, আমরা খোলা থাকিব। 
বাংলার অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্জন সরকার হিজলী জেলে 
গিয়া আমাদের সহিত দেখা করেন । তিনিও প্রাতে ১১ টার সময় 
আসিয়াছিলেন,সারাদিন একত্র ছিলেন,একত্র আহার করিয়াছিলেন। 
তিনি আমাদের জন্য প্রচুর মিষ্টি এবং ফল আনিয়াছিলেন। ইহার 
পর ভাঃ বিধানচন্্র রায়, শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইড়ু, শ্রীযুক্ত কিরণ। 
শঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিজলী জেলে গিয়া বিপ্লবী 
বন্দীদের সহিত দেখা করেন । মহাত্বা গান্ধীও হিজলী জেলে গিয়! 
বিপ্রবী নেতাদের সহিত দেখা করেন । গভর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর 
মাধামে চেষ্টা করিয়াছিলেন বিপ্লবীদের মনের পরিবর্তন করিতে ॥ 
মহাত্ী গান্ধীর আগমন সংবাদ আমরা পুর্ধেই পাইয়াছিলাম । 
মহাত্মা! গান্ধীকে সাদরে অভ্যর্থনা? করার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম । 
তাহার বসার স্থান ফুল দিয়া সাজান হইল, ফুলের তোড়া তৈয়ার 
করা হইল। তিনি নিদিষ্ট সময়ে হিজলী জেলে উপস্থিত হইলেন ॥ 
আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলাম । তিন 
ঘণ্টা আলাপ আলোচনা! হইল, সেখানে জেলের কোন কর্মচারী 
উপস্থিত ছিল না। মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন আলাপ আলোচনার 
মাধ্যমে আমাদের মতের পরিবর্তন করিতে । তিনি চাহিয়াছিলেন, 
আমর যেন হিংসানীতি পরিত্যাগ করিয়া মহাত্বা! গান্ধীর অহিংস 
নীতিতে বিশ্বাসী হইয়া দেশের স্বাধীনতার কাজে অগ্রসর হই। 


১৯৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের প্বাধীনত। সংগ্রাম 


বিপ্লবীরা যদিও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, 
তবুও তাহারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামে যোগদান করিয়াছেন, 
খাটি সত্যাগ্রহীর ন্যায় পুলিশের লাঠি চার্জের সম্মুখীন হইয়াছেন, 
কোন প্রকার ছুর্বলতা দেখায় নাই বা হিংসা প্রকাশ করে নাই। 
তাহারা বিশ্বাস করিতেন মহাত্সার অহিংসা আন্দোলন দেশকে 
স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিবে । মহাত্বা ঘ্রান্ধী বলিয়াছিলেম, 
আমরা যদি এই প্রতিশ্রুতি দেই ( মৌখিক ) হিংসায় আমাদের 
বিশ্বাস নাই, আমরা অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী, তবে মহা গান্ধী 
আমাদের মুক্তির জন্য গভর্ণনেন্টকে সুপারিশ করিবেন এবং আশা 
করা যায়, গভর্ণমেন্ট সকল রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবেন । 
বিপ্রবীরা অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী নন। তাহারা মনে করেন 
সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা আসিবে । বিপ্লবী 
নেতারা মহাত্মা গান্ধীর সহিত এক মত হইতে পারিলেন না। 
মহাত্মা গান্ধী আমাদের নিকট হইতে বিদায় লওয়ার সময় বলিলেন, 
“ইহার পর আমি আবার তোমাদের এখানে আসিয়। তিন দিন 
তোমাদের সঙ্গে একত্র থাকিব এবং তোমাদিগকে আমার মতে 
আনিব।” মহাত্মা গান্ধীর সহিত সকলেই খুব সম্মানের সহিত 
আলাপ আলোচন] করিয়াছিলেন। ইহার কয়েকমাস পর আমরা 
সংবাদ পাইলাম, মহাত্সা! গান্ধী আমাদের সহিত দেখা করিবেন । 
এ-যাত্রা তিনি হিজলী আসিতে পারিবেন না, তিনি অসুস্থ, 
প্রেসিডেন্সী জেলে দেখা করিবেন। আমাদিগকে প্রেসিডেন্দী জেলে 
স্থানাস্তরিত কর হইল । প্রেসিডেন্সী (কলিকাতা ) জেলে বেলা 
৩টার সময় মহাত্মা গান্ধীর সহিত আবার আমাদের দেখা হইল । 
আলাপ আলোচন! সুর হইল। আলাপ আলোচনায় কেহ 
কাহাকেও স্বমতে আনিতে পারিলেন না, প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
মতে অটল রহিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ২ঘন্টা আলাপ হইয়াছিল, 
মহাত্। গান্ধী হাসি মুখেই বিদায় লইলেন। 


মাদ্রাজে বাত জেলে ১১৯ 


১৯৩০ সনের পর বিপ্রব আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীদিগকে 
আন্দামানে পাঠান হইয়াছিল। আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা 
দুইবার অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ফলে কয়েক জনের 
মৃত্যু হয়। আন্দামানের বন্দীদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনার 
জন্য ও সকল বন্দীদিগকে মুক্ত করার জন্য দেশে আন্দোলন 
চলিতেছিল। 

আমরা মহাতআ্সাজীকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি যেন 
আমাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা না করিয়া আন্দামানের এবং ভারতের 
দণ্ডিত সকল রাজনৈতিক বন্দীদের যুক্তির জন্য চেষ্টা করেন। 
প্রেসিডেন্পী জেল হইতে আবার আমাদিগকে হিজলী জেলে 
স্থানান্তরিত করা হয়। অবশেষে ১৯৩৮ সনের সেশ্টেম্বর মাসের 
মধ্যে ধাহারা বিনা বিচারে আটক ছিলেন, সকলেই মুক্তি 
লাভ করেন। 


এক্তবিংশতি পরিচ্ছেদ 
অনুশীলন-সমিতি ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 


১৯৩৯ সনে যখন দ্বিতীয় সাআজ্যবাদী মহাযুদ্ধের আভাস পাওয়া 
গেল, তখন অনুশীলন-সমিতির নেতারা সক্রিয় হুইয়া উঠিলেন, ভাবী 
বিপ্রবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। জাতীয়-কংগ্রেস নেতা 
সুভাষচন্দ্র বন্থু বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তাই অনুশীলন- 
সমিতির নেতাগণ সুভীষবাবুর সহিত ভাবী বিপ্লব সম্বন্ধে আলাপ- 
আলোচনা করেন। অবশেষে স্থির হইল স্থুভাষবাবুর নেতৃত্বে 
বিপ্লবের ব্যবস্থা হইবে । জাতীয় কংগ্রেস-নেতারাও ভাবী মহাযুদ্ধের 
আভাস পাইয়াছিলেন, তাহারাঁও স্থির করিলেন, এই বিশ্ব-যুদ্ধের 
সুযোগ গ্রহণ করিতে হইৰে-_সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা নহে, অন্য ভাবে, 
অর্থাৎ কিছু চাপ দিয়া, দর কষাকবি করিয়া আপোষে। ভুলাভাই 
দেশাই এ সময় ইংলণ্ডে ছিলেন, তিনি এক বিবৃতিতে বলিলেন, 
জাতীয় কংগ্রেস সরকারের সহিত আপোষ করিতে চায়। কংগ্রেস- 
নেতারা ভাবিলেন, প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে গভর্ণামণ্টের সহিত 
সহযোগিতা দ্বারা কিছু পাওয়া যায় নাই, এ যাত্রা একটু শক্ত 
হইবেন, কিছু চাপ দিবেন, আগে কিছু না দিলে সহযোগিতা 
করিবেন না। স্থভাষবাবু এবং অনুশীলন-সমিতির নেতাদের 
চিন্তাধারা অন্যরূপ ছিল। তাহারা জানিতেন, আপোষে দেশের 
স্বাধীনতা আসে না, সংগ্রাম দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়। 
স্ুভাষবাবু তাই আপোষ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করিলেন। 
স্থভাষবাবু ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট । তিনি আপোষ- 
বিরোধী, তাই কংগ্রেস-নেতার তাহাকে সহা করিতে পারিলেন না, 
দেশব্যাপী স্থভাষবাবুর জনপ্রিয়তা থাকা সত্বেও কংগ্রেস*্নেতাদের 
অপকৌশলের ফলে সুভাষবাঁবু পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 


অনুশীলন-সামাত ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ২০১৯ 


অন্থুশীলন-সমিতির নেতারা ভাবিয়াছিলেন, দেশব্যাপী গণ- 
আন্দোলন শুরু করিতে করিতে সময়ে ইহাঁকেই সশস্ত্র বিপ্লব- 
আন্দোলনে পরিণত করা যাইবে । অন্ুুশীলন-সমিতির নেতাদের 
মধ্যে এরূপ কোন নেতা! ছিলেন না,যিনি সমগ্র ভারতবর্ষে পরিচিত । 
সমগ্র ভারতব্যাপী খ্যাতি না থাকিলে সমগ্র ভারতবর্ষে বিপ্লবের 
নেতৃত্ব চলে না,স্থভাষবাবুর সে খ্যাতি ছিল, তাই অনুশীলন-সমিতির 
নেতারা স্থভাষবাবুকে সম্মুখে রাখিয়া ভারতব্যাপী বিপ্লবের আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। সুভাষবাবু কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়া 
ফরওয়ার্ড ব্লক নামে নুতন দল করিলেন এবং সমস্ত বিপ্লবী দল ও 
কর্মীদিগকে একত্র করার চেষ্টা করিলেন। স্মভাষবাবু দেশবাসীর 
মধ্যে সংগ্রামের মনোভাব জাগরণের জন্য আপোষর্শবিরোধী 
আন্দোলন শুরু করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্য করিয়া সভা 
সমিতি করার নিশি দিলেন । স্থির হইল রামগড়ে আপোঁষ- 
বিরোধী কনফারেন্স হইবে। রামগড় কনফারেন্সে বিভিন্ন প্রদেশের 
বিপ্লবী নেতাদ্দিগকে একত্র কর] হইবে স্থির হইল। বিপ্লবী-নেতারা 
যাহাতে একত্র বসিয়া আলাপ-আলোচন! করিতে পারে, একত্র 
থাকিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার জন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র আচার্কে 
রামগড় প্যাপ্ডেল ও বাসগৃহ তৈয়ার করার সময় পাঠান হইল। 
রামগড় কনফারেন্সের পূর্বে রমেশবাবুকে মাক্রাজ প্রদেশে পাঠান 
হইল আমাদের বিপ্লবী বন্ধ,দিগকে সংবাদ দেওয়ার জন্য । রমেশবাবু 
সকলের সহিত আলাপ-আলোচিনা করিয়। রামগড়ে একত্র হওয়ার 
কথা বলিয়া আসেন। 

আমি ম্থভাষবাবুর সহিত ইউ, পি, ভ্রমণ করিয়া দিল্লী এবং 
পাঞ্জাব যাই। দিল্লীতে কিছুদিন শঙ্করলালের ১৬নং বড় খান্বা রোড- 
এর বাড়ীতে ছিলাম । সেখানে আমাদের ভারপ্রাপ্ত কম্মী ছিলেন 
সুশীল ভট্টাচার্য । কাশীর ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন বীরেন ভট্টাচার্য । 
১৯৪* সনের প্রথম ভাগে সুুভাষবাবু যখন দিল্লী ছাত্র-কন্ফারেন্সের 


২০২ জেলে তিশ বছর ও পাক ভারভের প্বাধীনতা-সংগ্রাম 


সভাপতিত্ব করিতে যান,তখন দিল্লীতে ফরওয়ার্ড ব্লকের কমিটি মিটিং 
ছিল। শঙ্করলালের বাড়ীতে মিটিং হয়, আমি এ মিটিংএ উপস্থিত 
ছিলাম। সেই মিটিংএ পাঞ্জাবের ডাঃ সত্যপাল, সীমাস্ত প্রদেশের 
নেতা আকবর শা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। স্ুভাষবাবু এবং 
আমরা সকলেই শঙ্করলালের ১৬নং বড় খাশ্বার বাড়ীতে ছিলাম । 
স্থভাষবাবু যাহাদের বিপ্লব দলে টানা যাইতে.পারে মনে করিতেন, 
তিনি আমার উচ্চ প্রশংসা করিয়া, আমার সহিত তাহাদের পরিচয় 
করাইয়া দিতেন এবং আমাকে একান্তে বলিতেন, ইহার সহিত খুব 
ভাব করিয়া লউন। সীমান্ত প্রদেশের নেতা আকবর শা সম্বন্ধে 
বলিলেন,“ইনি খুব ভাল লোক, আপনি একে দলে টানিয়া আনুন ।” 
স্থভাষবাবুর ইজিতে, শঙ্করলালের বাড়ীতে, একটি কোঠায় আমার 
এবং আকবর শা"র থাকার ব্যবস্থা হইল। আকবর শা খুব সরল, 
স্দেশপ্রেমিক এবং নিভীক লোক ছিলেন। আমি কয়েক দিনের 
মধ্যেই আকবর শা”র সহিত খুব খাতির জমাইয়া লইলাম। তিনি 
স্ুভাষবাবুর অন্ধ ভক্ত ছিলেন। আমার সহিত আলাপ-আলোচনায় 
আকবর শা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী হইলেন । 

প্রথম জার্মীন-যুদ্ধের সময় অন্ুশীলন-সমিতির নেতারা ভারতীয় 
সৈন্যদিগকে দলে টানিয়া আনিয়াছিলেন, সৈন্যগণই ছিল সশস্ত্র 
বিপ্লবের প্রধান সম্বল । দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের আভাস পাইয়া 
অন্ুশীলন-সমিতির নেতার। সত্র নিদেশ দিলেন পুলিশের সহিত 
যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে, সৈন্যদিগের সহিত যোগাযোগ 
স্থাপন করিতে হইবে। আমি আকবর শা'র সহিত সৈন্য সংগ্রহ 
সম্বন্ধে আলাপ করিলাম। তিনি বলিলেন, ““পাঠান-সৈন্য যে সব 
স্থানে আছে, তাহার সংবাদ লউন, আমি তাহাদিগকে হাত করার 
চেষ্টা করিব। পাঠান সৈনা দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করিবে 
না।” আকবর শাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “যদি কোন লোক 
ভারতের বাহিরে, আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া যাইতে চায় তবে 


অনুশীলন সাঁমাত ও 'দ্বতীর় মহাযুদ্ধ ২০৩ 


আপনি বৃটিশ-সীমানা! পার করিয়া! দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে 
পারিবেন কি না?” তিনি বলিলেন, “দো-ভাষীর সাহায্যে সে 
ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। পায় হাটিয়া যাইতে খুব কষ্ট হইবে, 
সময় লাগিবে অধিক, ঘোড়া হইলে সহজ হইবে, অবশ্যই টাঁকা 
কিছু বেশী খরচ হইবে ।” 

আমি এঁ সময় পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া ইউ. পি. পাঞ্জাব 
ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি দিল্লী হইতে লাহোর এবং অমৃতসর 
যাই । লাহোর আমাদের দলের সভ্য শ্রীইক্দ্রচন্দ্র নারাং এর বাড়ীতে 
উঠি। অম্তসরে আমি চৌধুরী বোগ গা! মলের বাড়ীতে ছিলাম । 
বোগগা মল পাঞ্জাব মার্শাল ল' কেসে দণ্ডিত হইয়া আন্দামান 
প্রেরিত হইয়াছিলেন ; আন্দামানে তাহার সহিত আমার.বিশেষ 
বন্ধুত্ব হয়। চৌধুরী বোগগা' মল একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। 
চৌধুরীজীর সহিত আমার সশস্ত্র বিপ্লব সম্বন্ধে আলাপ হয় এবং 
এইরূপ স্থির হয়, রামগড় কনফারেন্সের পর আমি বৈপ্লবিক কাজ 
চালাইবার জন্য যখন গা-ঢাকা দিব,পাঞ্জাবে তিনি আমার নিরাপদে 
থাকার বাবস্থা করিয়া দিবেন। ইহার পর আমি লাহোরে বাবা 
রুর সিং-এর সহিত দেখা করি। তিনি জাতিতে শিখ এবং এম. 
এল, এ. হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাসবিহারী ও 
শচীন সান্ন্ালের সহিত সশস্ব বিপ্লবের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 
১৯১? সনের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে 
দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৯৪০ সনের 
জান্গুয়ারী মাসে আমি বাবা রুর সিংকে বলিলাম, “সুভাষবাবুর সহিত 
আমাদের স্থির হইয়াছে, এখন সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
এখন স্থুভাষবাবুই আমাদের নেতা । আপনার এখন শিখ-সৈন্যদিগকে 
আমাদের দলভুক্ত করিতে হইবে ।” বাবা রুর সিং বনু বংসর জেলে 
থাকার ফলে এবং জেল হইতে বাহির হওয়ার পর জনসেবায় নিষুক্ত 
থাকার জন্য শিখ-সমাজে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তাহার 


২০৪ জেলে প্্রিশ বছর ও পাক-ভারতের প্বাধীনত৷ সংগ্রাম 


মত একজন দরিদ্রের এম.এল.এ, হওয়া এজন্যই সম্ভবপর হইয়াছিল । 
বাবা রুর সিং বলিলেন, “শিখ-সৈন্যদের মধ্যে কয়েক জন অফিসার 
আমাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, আগামী যুদ্ধে তাহাদের কি কর্তব্য 
হইবে। কয়েকজন সৈনিকও আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। 
এতদিন আপনাদের সহিত কোন যোগাযোগ করিতে ন পারায় 
আমি তখন কোন উত্তর দিতে পারি নাই.।৮ আমি বলিলাম, 
“আপনি তাহাদের সংবাদ লইবেন এবং তাহাদের দ্বারা বিভিন্ন 
রেজিমেণ্টে সংবাদ পাঠাইবেন প্রস্তুত থাকার জন্য 1” আমি লাহোরে 
ডাঃ সত্য পালের বাড়ীতেও গিয়াছিলাম। 

আমি লাহোর হইতে হামিরপুর জিলার রথ গ্রামে পণ্ডিত 
পরমানন্দের সহিত দেখা করিতে যাই। পণ্ডিত পরমানন্দ প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা হইতে “কোমাগাট। মার” জাহাজে দেশে 
আসিয়াছিলেন এবং রাসবিহারী ও শচীন সান্যালের সহিত সশস্ত্র 
বিপ্রব-আয়োজনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । আন্দামানে 
তিনি খুব বীরত্ব দেখাইয়াছেন এবং অনেক অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ 
করিয়াছেন। আন্দামানে তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 
অপ্রত্যাশিত ভাবে পরমানন্দের বাড়ীতে পৌছানয় তিনি খুবই খুজী 
হইলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, “এখন পূর্ব অভিজ্ঞতা লইয়া 
কাজে নামিয়া যাঁও, রাজপুত এবং অন্যান্য রেজিমেন্ট হাত করার 
ব্যবস্থা কর।” তিনি রাজী হইলেন। পরমানন্দ জাতিতে রাজপুত, 
ছিলেন। আমি সেখানে কয়েক দিন থাকিয়! নাগপুর যাই | 

রাষ্রীয় স্বয়ংসেবক-সজ্বের ([২. 9. 9.) অধিনায়ক শ্রীকেশব 
হেড গেওয়ার আমাদের অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি 
যখন ১৯১০ সনে হ্িলিকাতা ন্যাশনেল মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন, 
তখন তিনি বীর সাভারকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ দামোদর 
সাভারকার, ডাঃ এখলে (সাতার) এবং আরও কিছু মহারাষ্ট্রদেশীয় 
যুবক, ন্যাশনেল মেডিক্যাল" কলেজের ছাত্র আমাদের বিপ্লব-দলে 


এনুশীলন-সামাত ও দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধ ২০ 


যোগ দিয়াছিলেন। “বাংলায় বিপ্লববাদ” পুস্তকের লেখক শ্রীনলিনী- 
কিশোর গুহ এ সময় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন, 
তিনি তাহাদিগকে দলে টানিয়া আনেন। আমার পলাতক অবস্থায় 
আমি ২।১ বার তাহাদের ছাত্রাবাসে ছিলাম। ১৯৪০ সনে আমি 
হঠাৎ তাহার নাগপুরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হই এবং জিজ্ঞাসা 
করি “কালীচরণ দার কথা মনে আছে কি?” তিনি আমাকে 
জড়াইয়৷। ধরিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার 
ভলান্টিয়ার-বাহিনীর সংখ্যা কত?” তিনি বলিলেন, “৬০০০০ 
হাঁজার।” আমি বলিলাম, “এই ষাঁট হাজার সৈন্য লইয়৷ 
আপনাকে ভাবী বিপ্লবে ঝাপাইয়া পড়িতে হইবে ।” আমি ভাহার 
নিকট সব কথাই বলিলাম, স্থুভাষবাবুর কথাও বলিলাম। কেশব 
হেড গেওয়ার উত্তরে বলিলেন,“এই ষাট হাজার ভলান্টিয়ার-এর মধ্য 
বহু অল্পবয়স্ক ছেলে আছে, বিশেষতঃ আমি সে ভাবে তাহাদিগকে 
গড়িয়া তুলি নাই। আপনার এতদিন আমার কোন খোজ খবর 
লন নাই, আজ হঠাৎ বলিলেন, "ঝাঁপাইয়৷ পড়িতে হইবে, ইহা! কি 
প্রকারে সম্ভবপর হয়?” আমি বলিলাম, “এবপ স্বর্ণ স্থযোগ 
আর আমাদের জীবনে আসিবে না, এই মহাযুদ্ধের স্থযোগ 
আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে । আপনি আপনার বিশ্বস্ত 
লোকদিগকে এই ভাবে গড়িয়া তুলুন, অপর সব উত্তেজনার মুখে 
ঝাঁপাইয়। পড়িবে ।” আমি তাহার সহিত আলাপ শেষ করিয়া 
কাশী যাই । নাগপুর সহরে হেডগেওয়ারের একখানা ছোট্ট বাড়ী 
ছিল, আমি সেই বাড়ীতে ছিলাম । | 

হিন্দ-মহাসভার অন্যতম নেতা শ্রীগণেশ দামোদর সাভারকার 
( বীর সাভারকারের বড় ভাই ) তখন কাশী ছিলেন । আন্দামানে 
আমরা একত্র ছিলাম, তিনি বেশ বাংলা ভাষ! শিখিয়াছিলেন,আমিও 
তাহার নিকট মারহাট্টি ভাষা শিখিতাম। আমি তাহাকে গণেশ 
দাঃ বলিয়। সম্বোধন করিতাম | আমি গণেশ দা”কে ভাবী বিপ্লবের 


9৪ জেলে [ম্রশ বছর ও পাশ-”- 
2 টিনার, টির 2/গ/জ/ “চিত 

ট বলিরা িভ্ঞাস করিল)ম, “হিন্দু মহাসভ। 7710 সহিত 
যোগ দিবে কিনা ?” গনেশবাবু বলিলেন গাড়ী ছাড়িয়। দিয়াছে, 
এখন গাড়ীর পেছনে পেছনে খোৌঁড়াইতে খোঁড়াইতে দৌড়াইয়। 
কোন লাভ আছে কি?” তিনি আরও বলিলেন, “সময় চলিয়া 
গিয়াছে, এখন বৃথ। চেষ্ট৷ করিয়া কোন লাভ নাই |” অতঃপর আমি 
কাশীতে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্ালের সহিত দেখা করিয়া ভাবী বিপ্লবের 
প্রস্তৃতির জন্য বাড়ী ছাড়ার কথা বলিলাম, তিনি রাজী হইলেন । 
শচীন্্রনাথ বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি বাড়ীর ব্যবস্থা করিতে 
পারিলেই বাহির হইবেন বলিলেন। বাংলার বাহিরে 'অন্ুশীলন- 
সমিতির যাহারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাহাদের সকলেই সৈন্তা- 
সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

অন্ুশীলন-সমিভির নেতাব। প্রধান প্রধান কমীদিগকে নির্দেশ 
দিলেন, বন্দুক পিস্তল যেখানে যাহা পাওয়া যায়, দাম যাহা হউক, 
সংগ্রহ করিতে হইবে । আমি যখন দিল্লী ছিলাম, স্থভাববাবু ও তখন 
দিলী ছিলেন । দিল্লীতে আমাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মী স্থশীল ভট্টাচাধ 
আমাকে বলিলেন “দিল্লী ফোর্ট হইতে বন্দুক পিস্তল সংগ্রহ করা 
যায়, যদি কিছু অর্থ ব্যয় করিতে পারেন।” আমি সুভাষবাবুকে 
এই সংবাদ দিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, “কত টাকা দিতে 
পারিবেন ?” স্থৃভাষবাঁবু বলিলেন, “এখন দশ হাজার টাকা দিতে 
পারিব, পরে আরও দিব ?” স্তুশীলকে বলিলাম, “প্রথম কিস্তিতে 
দশ হাজার টাকা দিব, এই দশ হাজার টাকার মাল পাইলে দ্বিতীয় 
কিস্তিতে আরও দশ হাজার টাকার মাল খরিদ করিব ।” আমি 
স্থির করিলাম, আমি দিল্লী থাকিয়া এই মাল সংগ্রহের বাবস্থা 
করিব। সুশীল একটি বাট্পাড়ের পাল্লায় পড়িয়াছিল, তাই এই 
প্রয়াস সফল হয় নাই । 

আমি ইউ. পি” পাঞ্জাব হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম 
এবং স্কভীষবাবুর সহিত দেখা করিয়া সকল ঘটনা বলিলাম । আমি 


অনুশীলন সামা ও দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধ ২০ 


ইউ. পি. পাঞ্জাবের সকল 'বপ্রবী-নেতাদিগকে রামগড় উপস্থিত, 
হইতে বলিয়াছিলাম। পুলিশ যাহাতে আমার গোপন প্রয়াস 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না করিতে পারে পারে, সেজন্য আমি হাওড়া 
এবং কলিকাতার উপর কয়েকটি স্থানে আপোষ-বিরোধী সভায় 
সভাপতিত্ব করি। ইহার পর আমি চট্টগ্রাম যাই। আমি চট্টগ্রামে 
আইন অমান্য করিয়া বক্তৃতা দেওয়ার জনা যাই নাই,আমি টট্টগ্রাম 
গিয়াছিলাম বৈপ্লবিক কাজের জন্য- চট্টগ্রাম বন্দর এবং পাহাড় 
জঙ্গলের অবস্থা জানার গন্য । আমি পুলিশের সন্দেহ এডাঁনোর 
জন্য প্রকাশ্য সভার যাই এবং ছুরভাগ্যক্রমে ধুত হই । আমার 
ধৃত হওয়ার পরও আমাদের আরদ্ধ বৈপ্রবিক চেষ্টা চলিতেছিল। 
কলিকাতায় আমাদের বিশেষ বন্ধু সর্দার নিরগ্ুন সিং তালিবের 
মারফৎ একটি শিখ-রেজিমেণ্ট আমাদের সংস্পর্শে আসিয়ছিল। 
শ্লীরবীন্দ্রমোহন সেন তাহাদের প্রতিনিধিগণকে সুভাষবাবুর সহিত 
গোপনে দেখা করাইয়। দিয়াছিলেন। স্ুভাষবাবু তাহাদের সহিত 
মালাপ-আলোচনা করিয়া দল গঠন করিতে এবং ভবিষ্যতের জন্য 
প্রস্তুত থাকিতে নিদেশ দিলেন । এই রেজিমেণ্টটি সম্পর্কে সন্দেহ 
হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যে এই প্রেজিমেন্টটিকে কলিকাতা হইতে 
সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। কিছুদিন পর স্থভাষবাবুও ধৃত 
হইলেন । একে একে অনুশীলন সমিতির নেতা ও কর্মীগণ সকলেই 
ধৃত হইলেন ; অপর বিপ্লবী-দলের নেতা ও কর্মীগণও ধৃত হইলেন । 
স্থভাষবাবু জেলের বাহিরে থাকিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
ইংরেজ বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সহত বোগাযোগস্থাপন করিতে । এজন্য 
তিনি শঙ্করলালকে জাপান পাঠাইয়াছিলেন। শঙ্করলাল ব্যবসা 
উপলক্ষ্য করিয়া জাপান গিয়াছিলেন। স্ুভাষবাবু জেলে সংবাদ 
পাইলেন, বিদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তাহার এখন ভারতের 
বাহিরে যাইতে হইবে । তিনি এখন জেলে আবদ্ধ, তাহার বিদেশ 
যাওয়া কিরূপে সম্ভবপর? ন্মভাষবাবু একটি উপায় উদ্ভাবন 


২০৮ জেলে ন্রশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত।-সংগ্রাম 


করিলেন । তিনি জেলের দাবী-দাওয়া লইয়া অনশন শুরু করিলেন । 
এই অনশনে জেলে অবস্থিত অনুশীলন-সমিতির সকল সভ্য এবং 
অন্যান্ত দলের যাহার! ছিলেনঃ তাহাদের মধ্যে কিছু লোক স্ুুভাষবাবুর 
সহিত যোগ দ্িলেন। এই অনশনে সুভাষবাবু যখন ছর্বল হইয়া 
পড়িলেন, তখন গভর্ণমেন্ট একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। 
ডাক্তারের রিপোর্ট স্ুভাষবাবু ও প্রতুলবাবুর সহায়ক হইল । 
নাজিমুদ্দিন-গভর্ণমেন্ট স্বাস্থ্যের জন্য স্থভাষবাবু ও প্রতুলবাবুকে 
মুক্তি দিলেন। গভর্ণমেণ্ট ভারতে সশন্ত্র বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করিয়া 
দিল, বিপ্লবীরা জেলে, স্ুভাষবাবু নিখোজ কিন্তু ভারতবাসীর 
স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই,__তাহা ভিন্নরূপে প্রকাশ 
পাইল,_ আগষ্ট বিপ্লবরূপে দেখা দিল। 

কংগ্রেস-নেতারা যুদ্ধকালে প্রথমে সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। 
কিন্তু বুটিশের আপোষহীন মনোভাবের ফলে কংগ্রেস সংগ্রামের পথ 
গ্রহণ করিল। জমি প্রস্তত ছিল, মহাত্মা গান্ধীর “ভারত ছাড়” 
আহ্বান ভারতের জনগণকে উদ্ুদ্ধ করিল, স্বাধীনতার জন্য সমগ্র 
ভারতের সেই গণ-আন্দোলন অভূতপূর্ব ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের 
সকল নেতা এবং বিপ্রবী-নায়কগণ জেলে । ভারতের বিপ্লবী-জনগণই 
তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে জাতীয় 
গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করলেন। এ সময় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি 
সাম্রাজ্যবাদী বুটিশ-গভর্ণমেন্টের এজেন্টের কাজ করিয়াছে, ভ।রতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছে, নেতাজী স্ুুভাষচন্দ্রের 
ভারত উদ্ধার অভিযানের নিন্দা প্রচার করিয়াছে,বৃটিশের সাআজ্যবাদী 
যুদ্ধকে “জন যুদ্ধ” বলিয়। দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়াছে । একটা 
রাজনৈতিক দলের এরপ ম্বদেশপব্রোহিতা ও জাতির প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। 

আগষ্ট আন্দোলন কালে একমাত্র ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য 
ছাড়া ভ্ুরতের সকল রাজনৈতিক দলের সভ্যরাই এখন জেলে। 


অনুশীলন-সাঁমাত ও 'ম্বিতীয় মহাযুদ্ধ ২০৯ 


দেশে কোন প্রকাশ্য আন্দোলন নাই, ভীষণ ছুতিক্ষ চলিতেছে । 
চাউলের মণ ৬* টাকা, ৭০ টাকা, ৮* টাকা, এমনকি একশ" টাকা 
পর্যন্ত দাম উঠিয়াছে, সহত্র সহক্র লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশে যে ছুন্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহা 
নহে, এই ছুভিক্ষ ছিল মানুষের স্থষ্টি। গুদাম ভরা চাউল, মানুষ না 
খাইয়া মরিতেছে। ' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংলগ্ড এবং আমেরিকা জয়ী 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু বুটিশ-সিংহের কোমর ভাজিয়া গিয়াছে, ইংলগু 
এখন খুব ছুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, ইংলগ্ডের আত্মরক্ষা করাই কঠিন। 
এদিকে ভারতবর্ষে প্রকাশ্য কোন আন্দোলন নাই সত্য, কিন্তু 
ভারতবাসীর মন বিদ্বেষে ভরপুর । পরাধীনতা৷ ও অত্যাচারের 
জ্বালা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের "ভারত 
তথা দিল্লী” চল অভিযান ও আজাদ হিন্দ. ফৌজের বীরত্ব ও 
আত্মত্যাগের নিদর্শনে ভারতীয় সৈন্বাহিনী বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন 
হইয়া উঠিয়াছে, পুলিশ-বাহিনীতেও অসন্তোষ, শ্রমিক অসস্তোষ, 
ডাক বিভাগে ট্রাইক, (0996৪] 9001006), বিমানবাহিনীতে ট্রাইক 
(€ চু, /৯, চা, 90005), নৌ-বিদ্রোহ (২. ]. বি.) শুরু হইল-_ 
ভারতের আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন । 

ইংলগ্ডের এখন খুবই ছর্দিন, শিল্প অঞ্চলগুল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, 
ইংলগু খণ জালে জড়িত। আবার রুশিয়াও এবল হইয়া উঠিতেছে, 
এখন ইংলগ্ডের আত্মরক্ষাই কঠিন। এখন ইংলগ্ুকে যদি বাঁচিতে 
হয় তবে তাহার বাহিরের সমস্ত শক্তি ( [950901065 ) ইংলগ্ডে 
পুঞ্জীভূত (090০6000726 ) করিতে হইবে। ইংলগ্ডের বাজার 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ-বিদ্রোহ ভাবাপন্ন থাকিলে ইংলগ্ডের 
মাল সেখানে বিক্রী হইবে না। ইংলগ্ড দেখিল ভারতবর্ষকে অধীনত! 
পাশে আবদ্ধ রাখিতে হইলে ইংলগ্ডের ম্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, 
কারণ ভারতীয় সৈম্ত-বাহিনী এবং পুলিশ-বাহিনীর উপর আর নির্ভর 
করা চলে মা, ভারতবর্ষে এক বিরাট বৃটিশ-সৈন্য-বাহিনী রাখিতে 

১৪ 


২১০ জেলে ন্ভিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম 


হইবে ্বাহা অসম্ভব। কিন্তু ইহার পরিবর্তে ভারতবর্ষকে যদি 
স্বাধীনতা৷ দেওয়া ষ্বায়, ভারতের সহিত মিত্রতা সুত্রে আবদ্ধ হওয়। 
বায় তবেই তাহ বুটিশের পক্ষেও শুভ । বৃটিশের আলাপ-আলোচনা 
শুরু হইল, ইংরাজের ভেদনীতির খেলা চলিতে লাগিল, সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা শুরু হইল, ভারত দ্বি-খণ্ডিত হইল, উৎপত্তি হইল ছুইটি 
সার্বভৌম রাষ্ট্র-ভারত ও পাকিস্তান। ক্ষমতা হস্তান্তরের এই 
প্রয়োজনবোধ হইতেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবর্গের 
সঙ্গে বৃটিশ-শক্তির মীমাংসার প্রয়াস আরন্ত হইল কিন্তু ইংরেজের 
ভেদনীতির ফলে যে জান্প্রদায়িকতা দেখ! দিয়াছিল ; ক্ষমতা 
হস্তান্তরের প্রস্তাবনার তাহা ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করিল এবং 
শেষ পর্যস্ত ভারত খগ্ডনের ভিত্তিত বুটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করিল। 
ক্ষমতা হস্তান্তরের পূরবাধ্যায়ে ক্রীপ স্‌-দৌত্য, মন্ত্রীমিশন এবং 
মাউণ্টব্যাটেনের শেষ প্রচেষ্টা জানাইবে ইতিহাস, ইহা আমার 


আলোচ্য নহে। ভারত ও পাকিস্তান দুইটি সাবভৌম রাষ্ট্র 
গঠিত হইল । 


দ্বাপ্িংশ পরিচ্ছেদ 
জেলে বষ্ঠ বার 


মুক্ত হইয়া দেশের অবস্থা কি ভয়াবহ হইয়াছে তাহ] দেখিয়। 
মনে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলাম। ২৫।৩০ বৎসর পূর্বে ইহা! 
কেহ কল্পনাই করিতে পারে নাই যে দেশের অবস্থা এইরূপ 
শোচনীয় হইয়া পড়িবে । বহুদিন পর্যন্ত আমি বাঙ্গলা দেশের বনু 
শহরে ও বনু গ্রামে ঘুরিয়াছি, ইউ. পি. পাঞ্জাবেও বেড়াইয়া 
আসিয়াছি' মাদ্রাজ প্রদেশের সংবাদও জানি। জমিদার, তালুকদার 
মহাজন, ব্যবসায়ী, সকলের অবস্থাই শোচনীয় । মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, 
কৃষক-মজুরদের ত কথাই নাই; কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলের, 
অবস্থাই শোচনীয়। পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থা-এরপ ছিল না। 
যে ভারতের অতুল এশ্বধ্যের কথা এক সময় জগৎবাসীর নিকট 
কিংবদন্তী স্বরূপ “ছিল,_-যে ভারত অফুরস্ত অন্রের জন্য অন্নপূর্ণার 
সন্তান বলিয়া গণ্য হইত, যে ভার”তর লোকদের ধারণা ছিল “মুখ 
দিয়াছেন যিনি অন্ন জুটাবেন তিনি” অর্থাৎ আহারের জন্য কোন 
চেষ্টার প্রয়োজন নাই, আপনা হইতে ইহা জুটিবে; আজ সেই 
ভারতবাসীর পেটে অন্ন নাই, দেহে, বন্ত্র নাই, হাতে পয়সা নাই । 
স্থজলা, স্থৃফলা, শস্ত-শ্যামলা ভারতবর্ষ, যে ভারতবৰ এক সময়ে 
পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল, আজ সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ 
মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে- আজ ভারতের চারিদিকে ছভিক্ষের 
সংহার-মূততি দেখা যাইতেছে, আজ কত মাতা-পিতা শিশু সন্তানদের 
ক্ষধার তাড়নায় ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নীরবে অশ্রু বর্ণ করিতেছেন । 
পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ আছে কি, যে দেশের লোকের! 
এইরূপ শোচনীয় ছুরবস্থা? লাহোর হইতে চট্টগ্রাম পর্যস্ত আমি 
যত জায়গায় গিয়াছি সবত্রই একই কথা শুনিয়াছি, টাকা, পয়সা, 


২১২ ক্বেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের গ্বাধীনত। সংগ্রাম 


চাকুরী, ব্যবসার ব্যবস্থা করিয়া দিন, ঘরে খাওয়া নাই, পরনে 
কাপড় নাই, ছেলের পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিন, মেয়ের বিবাহের 
ব্যবস্থা করিয়া দিন ইত্যাদি। ছেলেদের যদি খাবারের ব্যবস্থা 
না থাকে তবেকি করিয়া তাহারা দেশের কাজ করিবে? ত্রিশ 
বৎসর পূর্বে যখন মফঃস্বলে গিয়াছি, তখন এইসব প্রশ্ন কেহই 
উত্থাপন করে নাই, সকলেই কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে । 
তখন কাহাকেও বাড়ী ছাড়িতে বলিলে তৎক্ষণাৎ রাজী হইত, 
কারণ সে জানিত তাহার অভাবে তাহার -বৃদ্ধ মাতাপিতা না 
খাইয়া মরিবে না। কিন্তু এখন কাহাকেও বাড়ী ছাড়ার কথা 
বলিলে, সঙ্গে সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার বাড়ীতে অন্ততঃ 
মাসিক দশ টাকা সাহায্য করিতে পারিব কিনা ? আমাদের অনেক 
বড় বড় ও ভাল ভাল কর্মী বাড়ীর আথিক ছুরবস্থার জন্য দেশের 
কাজ ছাড়িয়া অর্থ উপার্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশ ক্রমে 
ক্রমে যেরূপ ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে,_যদি এই ভাবে আরও 
কিছুদিন চলে,_যদি কোন পরিবর্তন না হয়; তবে ভবিষ্যতে 
দেশবাসীর যেকি শোচনীয় অবস্থা হইবে তাহা কল্পনার অতীত । 
এই সমস্তার সমাধান বড়ই কঠিন। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন 
না হইলে এই সমস্তারও সমাধান হইবে না। ছেলেদের চাকুরীর 
জন্য আমরা অনেকদিন অনেকের পিছনে ঘ্বুরিয়াছি, কিন্ত বিশেষ 
কোন সুবিধা করিতে পারি নাই। 

ঢাকা যড়যন্ত্রমামলার পর আমরা অনুশীলন-সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্র 
ও নিয়মাবলী নষ্ট করিয়া ফেলি। তখন হইতে সমিতির সভ্য- 
দিগকে প্রতিজ্ঞা করান বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর যখন অন্যান্য 
দলের সহিত আমাদিগের একত্র হওয়ার প্রশ্ন উঠিল, আমরা তখন 
কার্যত; সমিতির নামও উঠাইয়া দিলাম । ১৯২* সনের পর আমরা 
ক্রমশ: সাম্যবাদের দিকে. অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এ সময় 
অনুশুলনের কয়েকজন সভাকে শ্রমিক সংগঠনের জন্য নিযুক্ত কর 


জেলে যষ্ঠ বার ২১৩ 


হয়। শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল ১৯২০ সনে আন্দামান হইতে মুক্তিলাভের 
পর কিছুকাল জামসেদপুর শ্রমিক-সজ্ঘের সম্পাদক ছিলেন। 
অন্থুশীলনই সর্ধ প্রথমে শ্রমিক সংগঠনে হাত দেয়। উত্তর ভারতের 
“হিন্দুস্থান রিপারিকান পাটির” জন্ম হয় ১৯২৪ সনে কলিকাতায় 
_ইহার অঙ্টী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, প্রতুলবাবু ও আমি ছিলাম । 
পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতে অনুশীলন-সমিতি “হিন্দুম্থান সোসা লিষ্ট 
রিপারিকান পার্টি” নামে পরিচিত ছিল । ভগৎ সিং আমাদের সভ্য 
ছিল। ১৯২৮ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় ভগৎ সিং 
পলাতক অবস্থায় আমাদের সহিত দেখা করিয়া গিয়াছিল। ভগৎ 
সিং খুব সাহসী এবং উৎসাহী যুবক ছিল। তাহার ফাসীর সময় 
সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন হইয়াছিল | 

১৯২৮ সনে আমাদের মুক্তির পর বাঙ্গল দেশের সকল দল- 
গুলিকে লইয়া একটা দল করার চেষ্টা হইয়াছিল । এইরূপ স্থির হইল 
অনুশীলন-সমিতির প্রতিনিধি শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন থাকিবেন, তিনি 
সন্যাস গ্রহণ করায় যদি নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে সম্মত না 
হন, তবে তাহার স্থলে ত্রিলোক্যনাথ চক্রবন্্শ (মহারাজ) থাকিবেন 
এবং সংযুক্ত পার্টির অর্থাৎ অনুশীলন ব্যতীত অপর দলগুলির 
প্রতিনিধি শ্রীযাহুগোপাল মুখান্জি থাকিবেন । নরেনবাবু সম্মত না৷ 
হওয়ায় অনুশীলন-প্রতিনিধি শ্রীত্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তা ও সংযুক্ত 
দলের প্রতিনিধি শ্রীযাহুগোপাল মুখাজি হইলেন। কাজও কিছুদূর 
অগ্রসর হইল কিন্তু শেষ পধস্ত তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশ্যই 
যুক্ত নেতাদের মধ্যে কোন বিরোধ স্ষ্টি হয় নাই। ইহার পর 
যুক্তদল 'নিজদিগকে যুগান্তর বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করেন, ইহাই 
নৃতন যুগান্তর দল কিন্তু তাহাও স্থায়ী হয় নাই, শেষ পর্যন্ত 
“যার যার তার তার” দলই রহিয়া গেল। :৯৩০. সনে ধৃত 
হওয়ার পর বকৃসা ক্যাম্পে যাইয়া আমাদের দলের সকলকে আমরা 
সাম্যবাদী পুস্তক পড়িতে উপদেশ দেই এবং ক্লাস করিয়া! আমর! 


২১৪ জেগে ন্রশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


সাম্যবাদী পুস্তক পাঠ করিতে থাকি। মাদ্রাজ প্রদেশের জেলেও 
আমরা সকলকে এ কথা বলি। আমাদের ইচ্ছা! ছিল, মুক্তির 
পর বাহিরে যাইয়া ভারতবর্ষে একটা “সোসালিষ্ট, পার্টি দাড় 
করাইব। 

ইতিমধ্যে আমি ১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে উত্তর ভারত 
ভ্রমণ করার জন্য কলিকাতা হইতে রওয়ানা হই। তখন ইউরোপে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে । স্থভাববাবু দিল্লী ছাত্র-কণফারেন্মের 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তিনি আমাকে তাহার সহিত 
দিলীতে দেখা করিতে বলিয়াছিলেন। আমি যখন কলিকাতা হইতে 
রওয়ানা হই, তখন গুপ্তচর-বিভাগের লোক আমাকে অনুসরণ 
করার জন্য আমার সঙ্গে যাইতেছিল। আমি কলিকাতা হইতে 
প্রথম কাশী যাই এবং সেখানে কয়েকদিন খাকি। পুলিশের গুপ্তচর 
আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল । আমি এক দিন কাশী হইতে 
লক্ষৌর দিকে রওয়ানা হই, পুলিশের গুপ্তচরও আমাকে অনুসরণ 
করিতেছিল কিন্তু ফৈজাবাদ ষ্টেসনে গুপ্তচর আমাকে হারাইয়া 
ফেলে । ইহার পর আমি প্রায় ছই মাসের অধিককাল পুলিশের 
অভ্ঞাতসারে ইউ, পি, ও পাঞ্জাবে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করি। 

দিল্লীতে আমি সুভাষবাবুর সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তিনি 
আমাকে “ফরওয়ার্ড ব্লকে'র কর্ম-কর্তাদের সহিত পরিচয় করাইয়া 
দেন। স্মুভাষবাবুর ইউ, পি, ভ্রমণের সময় আমি তাহার সঙ্গে 
ছিলাম । ইউ, পি, ভ্রমণের সময় দেখিয়াছি, তিনি কতটা জনপ্রিয় 
ছিলেন। ইউ, পি, ভ্রমণের সময় শুনিয়াছিলাম সেখানকার 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হইতে গোপন সাকার দেওয়া হইয়াছে 
বে, স্ভাষবাবুর সন্বর্ধনায় ষেন কেহ যোগদান না করে। ইহা! 
সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না, তবে ইহা সত্য যে ইউ, পি,র 
কংগ্রেসনেতাদের কেহ সন্বর্ধনায় যোগ দেন নাই। তংসত্বেও 
স্ুভাষবাবু ইউ, পি,-র যে সব স্থানে গিয়াছেন সহস্র সহত্র লোক 
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তাহাকে দেখার জন্য ভিড় করিয়াছে। স্ুভাষবাবু অধিকাংশ স্থানে 
মোটরযোগেই ভ্রমণ করিয়'ছেন। আশ্রা যাওয়ার সময় আমরা 
মোটরযোগে রওয়ানা হইয়াছিলাম। আগ্রার ময়দানে বৈকাল 
'পীচটার সময় সভা হইবে ঘোষণা করা হইয়াছিল। তখন ছিল মাঘ 
মাস। স্থুভাষবাবু যে রাস্তা দিয়া াইবেন তাহ] পূর্বেই ঘোষণ! কর 
হইয়াছিল। আমরা দেখিলাম রাস্তার স্থানে স্থানে গ্রামের লোক 
তোরণ সাজাইয়া স্ুভাষবাবুকে দেখার জন্য ফুলের মালা ও 
খাদ্যদ্রব্য সহ অপেক্ষা করিতেছে । প্রত্যেক স্থানেই মোটর থামাইতে 
হইয়াছে । এই ভাবে আমরা রাত্রি ৯টার সময় আগ্রা! পৌছাই । 
আমাদের বিশ্বাস ছিল আমরা সভাস্থলে যাইয়া দেখিব, ময়দান 
শৃহ্য । এই মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের রাত্রে কাহারও সভায় 
উপস্থিত থাকার উৎসাহ থাকিবে না। কিন্তু আশ্চধের বিষয় 
এই যে, আমরা দেখিলাম ২৫৩০ হাজার লোক এই উন্ুক্ত 
ময়দানে সুভাষবাবুর বক্তৃতা শোনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। 
তাহারা বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি মটা পর্ষস্ত স্ভাষবাবুর জন্য 
অপেক্ষা করিতেছে । তাহাকে না দেখিয়া তাহাঁর। গৃহে ফিরিয়া 
যাইবে না। ইহাঁকেই বলে জনপ্রিয়তা । স্ুভাষবাবুকে দেখার 
জন্য লোকের কি ভড়? তিনি উদ্দতে এক ঘণ্টা বক্তৃতা দেন। 


আমি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসি এবং কলিকাতায় কয়েক দিন থাকার পর পূর্ববঙ্গের 
দিকে রওয়ানা হই। আমি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা হইয়া 
১০ই মার্চ চট্টগ্রাম পৌছাই । আশরফ উদ্দিন চৌধুরী সাহেব পূর্বেই 
চট্ট গ্রাম পৌছিয়াছিলেন। আমার চট্টগ্রাম যাওয়ার সংবাদও 
তাহারা জানিতেন এবং এই উপলক্ষে সভার ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
তখন বাংলাদেশে প্রকাশ্য সভ1 বে-আইনী হইলেও অনেক জায়গায়ই 
সভা হইয়াছে, কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। কলিকাতা 
হইতে চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমি হাওড়ায় 


২১৪ জেলে নিশি বছর ও পাক-ভারতের প্রাধীনতা সংগ্রাম 


এক প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম। পুলিশ-কর্মচারীরা ও 
সেই সভায় উপস্থিত ছিল, আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই । আমি, 
চট্টগ্রামে আইন অমান্য করিয়া সভা করার জন্য যাই নাই। 

আমর! চট্টগ্রাম পৌছানর পূর্বদিন সেখানে সভা হইয়াছিল 
এবং চৌধুরী সাহেৰ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পরদিন বৈকালে সভায় 
আমার উপস্থিত হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। সেই দিন সভায় 
আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি তরুণ বন্ধু সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন,চৌধুরী সাহেব বক্ত তা দিতেছেন, 
একটি শূন্য চেয়ার পড়িয়া আছে। আমি সভায় উপস্থিত হইয়া 
স্থানীয় বিশিষ্ট কংগ্রেস করমীদের সহিত বসিয়া পড়িলাম কিন্তু 
তাহারা আমাকে জোর করিয়া সভাপতির পাশের শুন্য চেয়ারে 
ঠেলিয়া বসাইয়া দিলেন। আমার চেয়ারে উপবিষ্ট হওয়ার পাচ 
মিনিটের মধ্যে এক জন পুিশ-কর্মচারী ঘোষণা করিলেন, এই 
সভা বে-আইনী এবং সভাপতি, চৌধুরী সাহেব ও আমাকে গ্রেপ্তার 
করিলেন। চেয়ারে বসিবার শাস্তি একেবারে হাতে হাতে মিলিল। 

১৯২৮ সনে মুক্তির পর আমি চট্টগ্রামে যাইয়া, চট্টগ্রামের 
গৌরব, বাংলার জনপ্রিয় নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বাড়ীতে 
ছিলাম । এযতীক্দ্রমোহন ছিলেন নির্গক দেশপ্রেমিক, বাংলাদেশ তার 
নির্শীকতার পরিচয় বহুবার পাইয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের চট্টগ্রামের 
যুবকগণও নির্ভীক দেশপ্রেমিক । চট্টগ্রামের সহিত আমার প্রথম 
পরিচয় ১৯১০ সনে, আমার অজ্ঞাতবাসের সময়। এ যাত্রা! 
আমাদের ধৃত হওয়ার পর চট্টগ্রামের যুবকদের নির্ভীকতার পরিচয় 
নৃতন করিয়া পাওয়া গেল। আমরা ধৃত হইয়া নিরাপদে ছিলাম 
কিন্তু পুলিশের লাঠির ঘা! পড়িল চট্টগ্রামের যুবকদের মাথার উপর । 
আমাদের ধৃত হওয়ার পর এক সপ্তাহ পর্যস্ত চট্টগ্রামের নির্ভীক 
যুবকের দল আইন অমান্ত .করিয়া শোভাযাত্রা করিয়াছে, সভা 
করিয়াছে, পুলিশের লাঠি চার্জের সম্মখীন হইয়াছে। জেলখানায় 
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আমরা তাহাদের বীরত্ব ও নির্যাতন ভোগের সংবাদ পাইয়াছি। 
যুবকের দল লাঠির ঘা খাইয়াছে, তাহাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে ; 
তাহারা প্রফুল্লচিন্তেই সকল অত্যাচার সহ করিয়াছে, কিন্তু পুলিশের 
লাঠির ঘ শুধু যুবকদের দেহের উপর পড়ে নাই, আমাদের মনেও সে 
আহাত লাগিয়াছে। পরাধীন জাতির এইসব নিধাতন ভোগ 
করিতেই হয়। বিচারে আমাদের এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড 
হইল। আমি চট্টগ্রাম জেল হইতে ঢাকা জেল হইয়া মেদিনীপুর 
জেলে স্থানাস্তরিত হই । 

রামগড় কংগ্রেসে যাওয়ার আমাদের খুব ইচ্ছ] ছিল, আমরা 
জামিনের চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহা পাই নাই। রামগড় 
কনফারেন্স অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য সাফল্যমপ্ডিত হইতে পারে নাই । 
বাংলার বাহিরে আমাদের পরিচিত যে সব বন্ধ, ছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে অনেকে রামগড় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ধাহারা 
উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারা এবং বাংলার বিশিষ্ট বন্ধ,রা রামগড়ে 
একত্র মিলিত হইয়া! ভারতের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের (চ২০৮০]- 
(101081% ১০০181150 7215) পতন করেন । 

আমার ধারণ ছিল এক বৎসর জেল খাটার পর আমাকে ছাড়িয়া 
দিবে কিন্তু আমাকে ছাঁড়। হয় নাই, সিকিউারটি-বন্দী হিসাবে হিজলী 
জেলে পাঠান হইল । পূর্বে আমরা ধৃত হইয়া বেশী দিন সকলের 
সহিত একত্র থাকিতে পারি নাই। আমাদিগকে পৃথক করিয়! 
বাংলার বাহিরে চালান দেওয়া হইত, কিন্তু এ যাত্রা সে ব্যবস্থা হয় 
নাই । আমাদের ক্যাম্প জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল নাঃ এ যাত্রা বনু 
লোকের সহিত একত্র থাকায় বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি । 
অনেকের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছি । জেলে একত্র না থাকিলে 
লোকের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। 

হিজলী জেল হইতে আমরা ঢাঁকা সেন্টাল জেলে স্থানাস্তরিত 
হই। ঢাকা জেলে আমর এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়াছি । 


২১৮ জেলে 'ম্রশ বছর ও পাক-ভাবতের স্বাধীনত। সংগ্রাম 


জেলের ইতিহাসে, পৃথিবীর কোন স্থানে, ফ্যাসিষ্ট বন্দী শিবিরে-_ 
কোথাও সম্ভবতঃ এরূপ বর্বরোচিত ঘটন। ঘটে নাই। ঢাকা জেলে 
প্রায় তিনশত গুণ্ডা সিকিউরিটি-বন্দী ছিল। তাহাদিগকে বিনা 
বিচারে আটক রাখা হইয়ান্িল। গুণ্ডা সিকিউরিটি বন্দীর! বিনা 
বিচারে আটক থাকার জন্ত কোনই বিশেষ সুবিধা পাইত না, 
তাহাদিগকে কাজ করিতে হইত এবং তাহার! সাধারণ কয়েদীর মত 
ব্যবহার পাইত। পুরাতন জেল কর্মচারীদিগের মনোবৃত্তি সর্বদা 
অপরাধকারীদের (ক্রিমিন্তালদের ) সহিত থাকার জন্য ক্রিমিন্যাল 
হয়। তাহার! হয় হৃদয়হীন, মায়] দয়া তাহাদের কিছুই থাকে না। 
সাধারণ কয়েদীদের পক্ষ সমর্থন করার কেহ থাকে না, তাই জেল- 
কর্মচারিগণ তাহাদের উপর ষথেচ্ছ ব্যবহার করে । ঢাকা জেলের 
গুণ্ডা কয়েদীরা জেল কতৃপক্ষের নিকট কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা 
চাহিয়াছিল, তাহার বলিয়াছিল, তাহারা কয়েদী নয়, বিন1 বিচারে 
আটক আছে, তাহাদের ভাল খাওয়া ও বিড়ির ব্যবস্থা না করিলে 
তাহার! কাজ করিবে না। তাহধদের এই দাবী জেল কর্তৃপক্ষের 
সহা হইল না। 


গুণ্ডা সিকিউরিটি-বন্দীদিগকে এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা 
হইল। পরদিন প্রাতে তাহাদের কয়েক জন প্রতিনিধি 
সুপারিণ্টেণ্ডণ্টে সাহেবের নিকট তাহাদের অভিযোগ নিবেদন করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাদিগকে সুপারের সম্মুখে লইয়া যাওয়া 
হইল, সুপার তাহাদিগকে ধমকাইলেন, গালি দিলেন, আ্পারের 
সহিত তাহাদের বচসা হইল। শ্বেতাঙ্গ স্ুপারিণ্ডেে কৃষ্ণকায় 
কয়েদীর অবাধ্যতায় উত্তেজিত হইয়া সেখানেই কয়েকজনকে গুলি 
করিয় হত্যা করিলেন। এই ঘটনায় অন্যান্য কয়েদীরা উত্তেজিত 
হইয়া টিল ছু'ড়িতে লাগিল। এই ঘটনায় স্ুুপারিন্টেণ্ডে্ট সাহেব 
বন্দুকসহ সদলবলে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উপর গুলি চালাইতে 
আদেশ দিলেন। হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। এই হত্যাকাণ্ডের 


জেলে যষ্ঠ বার ২১৯ 


সময় অনেকে প্রাণভয়ে গাছের উপর উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে গুলি 
করিয়া মারা হইল, অনেকে পায়খানায় লুকাইল, তাহাদিগকে গুলি 
করিয়। হত্যা! করিল,কেহ কেহ তাহাদের ইয়ার্ডের প্রাচীর ডিঙ্গইয়া 
অপর ইয়ার্ডেলাফাইয়া পড়িল,সেখানে জেলের কয়েদী মেট পাহারা 
তাহাদের লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া হত্যা করিল। প্রায় ৫০ জন 
লোক হ'ত হইল, সকলেই আহত হইল, অক্ষত কেহ ছিল না। 

গুণ্ডা সিকিউরিটিরা আমাদের পাশের ইয়ার্ডেই ছিল, আমাদের 
€নং ব্যারাকের দোতাল।,তেতালা হইতে সবই দেখা যাইত । আমরা 
এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দোখয়াছি, কেহ অন্য প্রকার বলিলেই 
তাহ বিশ্বাস করিব না। এই হত্যাকাণ্ডের পর জেল, কর্তৃপক্ষ 
মোটেই অনুতপ্ত হয় নাই, বরং ইহাকে মূলধন করিয়া আরও লাভের 
চেষ্টা করিয়াছেন । তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে, তাহাদের 
পদোন্নতি ও উপাধি লাভ হইয়াছে । জেল কর্তৃপক্ষ ইহাই প্রমাণের 
চেষ্টা করিয়াছেন, কয়েদীর1 বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহারা গুলি 
করিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন মাত্র । প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক 
সাহেব এবং জেলের আই,জি, এই ঘটনার তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন 
_ তাহারা সকল কথাই শুনিয়াছেন | বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ঢাকা 
জেলের হত্যাকাণ্ডের বিতর্কের সময় প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব প্রকাশ্য 
তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করিতে পারেন নাই। শেষ পর্ষস্ত প্রকৃত অপরাধীদিগের কোন শাস্তি 
হয় নাই। গভর্ণমেন্ট নিরপেক্ষ তদন্ত দ্বারা যদ্দি অপরাধীর দাণ্ডের 
ব্যবস্থা করিতেন তবে সম্ভবতঃ কোন ক্ষতি হইত না। সম্ভবতঃ শ্বেতা 
কর্মচারী জড়িত আছেন বলিরাই তাহা হয় নাই। 

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নিরাপত্তা রক্ষার্থে যখন 
ব্যাপক ভাবে দেশসেবকদের গ্রেপ্তার করিয়া সিকিউরিটি-বন্দী হিসাবে 
জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাদের উপর সাধারণ কয়েদীর 
মত ব্যবহার করা হইয়াছিল, পরে তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর 


২২০ জেলে '্রিশ বছর ও পাক-ভারতের গ্বাধীনত।-সংগ্রাম 


কয়েদীর অধিকার দেওয়! হয়। সিকিউরিটি-বন্দীগণ ইহার প্রতিবাদ 
স্বরূপ ১৯৪* সালের নভেম্বর মাসে স্থভাষবাবুর নেতৃত্বে প্রেসিডে্সী 
জেলে অনশন ব্রত অবলম্বন করেন। আলীপুর সেন্টাল জেল, 
হিজলী স্পেশাল জেল প্রভৃতি জেলেও বন্দীরা এই সময় অনশন 
করেন। এই অনশন ব্রতের সময় অন্ুশীলন-সমিতির ৬০ জন সভ্য 
এবং অপর দলের আটজন সভ্য স্ভাষবাবুর সহিত অনশন করিয়া- 
ছিলেন। অবশিষ্ট সিকিউরিটি-বন্দীগণ স্ুভাষবাঁবুর অনশন ধর্মঘটে 
যোগ দেন নাই_তাহারা অনশন ধর্মঘটাদের প্রতি সহানুভূতি 
প্রকাশ করিবার জন্য পাঁচ দিন একবেলা উপবাস করিয়াছিলেন । এই 
অনশন ধর্মঘট ২৩ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। এই অনশনের সময় 
ন্থভাষবাধু ও প্রতুলবাবুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়! পড়ে এবং 
এজন্য তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই অনশন ব্রতের ফলে 
সিকি উরিটি-বন্দীদের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। 


ভ্রয়াত্িংশ পরিচ্ছেদ 
আগস্ট বিপ্লব ও তাহার পর 


বিগত ৪* বৎসর যাবৎ, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে 
অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছেন। 
যখনই স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক আসিয়াছে, অনুশীলন-সমিতির 
সভ্যগণ তখনই সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দ্াড়াইয়াছেন। 
জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার সঙ্কল্ল গ্রহণ করার পর হইতে 
অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ আসন্তরিক ভাবে কংগ্রেসে যোগদান 
করিয়াছেন। ১৯৩ সনে জাতীয় কংগ্রেস যখন আইন অমান্য 
আন্দোলন শুরু করিল তখন অনুশীলন-সমিতির সভ্যগণ এ 
আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাহারা আইন অমান্য আন্দোলনে 
যোগদান করিয়া শুধু কারাবরণ করেন নাই, লাঠি চার্জের সম্মখীনও 
হইয়াছেন । বিপ্লবীরা দেখাইয়াছেন, তাহারা যেমন প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিতে জানেন, পিস্তল ছু'ড়িতে পারেন- আবার খাঁটি 
সত্যাগ্রহীর ন্যায় নীরবে লাঠির আঘাতও সহ্য করিতে পারেন । 

স্ুভাষবাবু যখন জাতীয় কংগ্রেসকে আপোষ মনোভাব পরিত্যাগ 
করিয়া! সংগ্রামশীল করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন অনুশীলন 
সমিতির সভ্যগণ স্থভাষবাবুর পাশে ফাড়াইয়াছিলেন। অনুশীলনের 
সভ্যগণ স্ুভাষবাৰুর নির্দেশে আইন অমান্য করিয়া সভা করিলেন, 
কারাবরণ করিলেন-_স্ুভাষবাবুর স্বপ্ন সফল করার চেষ্টা করিলেন । 

১৯৪২ সনের ৯ই আগষ্ট, মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের 
গ্রেপ্তারের ফলে ভারত ব্যাপী যে গণ-বিক্ষোভ স্থষ্টি হয় তাহাই আগষ্ট 
বিপ্রব। সিপাহীশ-্বিদ্রোহের পর ভারফ্ঠিবর্ষে এতবড় বিপ্লব আর 
দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর 
শোষিত, নির্ধাতিত জনসমূহের একদিকে" যেমন ছুঃখ-কষ্টের মাত্রা 


২২২ জেলে ঘিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


বৃদ্ধি পাইল আবার তাহাঁদের মনে আত্মবিশ্বীস ও স্বাধীনতা লাভের 
তীব্র আকাজ্ষা জাগিল। পৃথিবীর সর্বত্রই পরাধীন জাতিগুলি 
স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল - ভারতবাসীও নিশ্চেষ্ট 
বসিয়া থাকিতে পারে না। আইন-সভার অন্তঃসারশুন্যতা দেশবাসী 
উপলব্ধি করিয়াছে, ভারতবাসী শিশু নয়__চুষি কাঠি লইয়া খেলা 
করার অবস্থা পার হইয়াছে, মেকী আইন-সভার মায়া তাহারা 
কাটাইয়াছে, তাহারা চায় প্রকৃত ক্ষমতা হাঁতে পাইতে। ভাঁরতবাসী 
জানে প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়াই 
আসিবে,__বৃটিশ-মন্ত্রীসভার অনুগ্রহের দানে নয়। আগষ্ট বিপ্লব 
ভারতের সববত্র ছড়াইয়া পড়িল। 

অনুশীলনের সভ্যগণ, যাহার! বাঙ্গল৷ দেশে বাঁ বাঙ্গলার বাহিরে 
ছিলেন,সকলেই সক্রিয়ভাবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়াছেন। 
কেহ কেহ পুলিশের গুলিতে হত হইয়াছেন, কেহ কেহ ফাসি কাষ্ঠে 
ঝুলিয়াছেন,বহুলোক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন,লাঠির আঘাত সহ্য 
করিয়াছেন এবং বহুলোক নানাভাবে নিষাতন ভোগ করিয়াছেন । 
জেলের ভিতরে যাহারা পূর্ব হইতেই আবদ্ধ ছিলেন তাহারাও এই 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে আস্তরিকতার সহিত সমর্থন করিয়াছেন। 

স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলিতেছিল তখন কমুনিষ্ট পার্টি দ্বিতীয় 
সাআ্াজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়! প্রচার করিয়া দেশবাসীকে 
বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিয়াছে । তাহারা ভারতের স্বাধীনতাকে 
প্রাধান্ত দেয় নাই, রুশিয়ার বন্ধ, বলিয়া বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদকেই 
তখন কার্যতঃ সমর্থন করিয়াছেন। দ্বিতীয় সাভ্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ 
ভারতবাসীর জনযুদ্ধ ছিল না । 

আগষ্ট বিপ্রবের সময় ভারতবাসী অসীম বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও- 
নির্যাতন ভোগের পরিচয় দিয়াছে__তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম 
করিয়াছে। একটা নিরস্ত্র জাতি কিভাবে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র স্জিত 
প্রবল প্রতাপশালী গভর্ণমেণ্টকে পদ্ধু করিতে পারে তাহ। তাহারা 
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দেখাইয়াছে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সুসভ্য বৃটিশ-জাতির 
স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। একটা সুস্ভ্য জাতি অপর জাতির 
স্বাধীনতার আকাতক্ষা দমন করার জন্য কতটা নিষ্ঠুর হইতে পারে 
দমন-নীতির মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । ভারতের 
ঘটনাবলী প্রকাশ হইলে জার্মান ববরতা, জাপানী বর্বরতা তাহার 
নিকট শ্লান হইয়া পড়িবে আদিম যুগের অসভ্য বর্বর জাতিও এই 
সব ঘটনাবলী শুনিলে লজ্জায় মাথা হেট করিবে । 

আমাদের বিজয়ী মিত্রপক্ষ পরাজিত অক্ষশক্তির নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধ 
অপরাধী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছেন, মিত্রপক্ষের বন্দী-সৈম্তদিগের 
উপর যেসব অক্ষশক্তির কর্মচারী অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, 
তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিয়াছেন। শক্রপক্ষের পরাজিত বন্দীদের 
অপরাধ প্রমাণ করিতে বিজয়ী মিত্রপক্ষের কোন বেগ পাইতে হয় না, 
তাহাদের অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে এবং তাহার চরম দণ্ড ভোগ 
করিয়াছে । কিন্তু ভারতবষে কি জেলে বা জেলের বাহিরে, নিরস্ত্র 
দ্রেশপ্রেমিকদিগের উপর এবং দেশের জনসাধারণের উপর স্থুসভ্য 
বুটিশ-গভর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ যে সব অত্যাচার করিয়াছে তাহার 
বিচার কে করিবে ? পরাধীন জাততর বিচার করার ক্ষমতা নাই। 
বিচারালয়ে যাইয়াও তাহাদের কোন লাভ নাই, কারণ তাহাদেরই 
নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে হইবে, যাহারা অবিচার করিয়াছে। 
পরাধীন জাতি স্থবিচার পায় না--তাই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়! 
থাকে ; শত শত বৎসরের অত্যাচার-অবিচারের সুবিচার তাহ।রাই 
করিৰে যখন তাহাদের সুদিন আসিবে । 

আমরা যখন জেলে আবদ্ধ ছিলাম তখন ঢাকা সহরে এবং 
মহেশ্বরদী পরগণায় সাম্প্রদারিক দাঙ্গা হয়। বর্তমান সভ্যতার যুগে 
পৃথিবীতে কেহ সাম্প্রদায়িকতার কথা কল্পনা করিতে পারে না, 
একমাত্র পরাধীন ভারতেই ইহা সম্ভবপর | পরাধীনতার নিত্য সহচর 
হিসাবে ইহা থাকিবে এবং যখনই স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠিবে তখনই 
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সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন দেখা দিবে ও সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
শুরু হইবে। 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ গরীব লোক । 
তাহারাই মৃত্যু বরণ করে, তাহারাই উপবাসী থাকে, তাহাদেরই 
জেল হয়, মামলা! চালাইতে তাহাদের বাড়ী ঘর বিক্রয় করিতে হয়। 
যাহার! সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। বাধায় তাহার। বঞ্জলোক, তাহাদের গায়ে 
আচডও লাগে না। এই সাম্পায়িক দাঙ্গার ফলে তাহারা 
লাভবানই হয়। আর লাভবান হয় গুণ্ডা শ্রেণীর লোক। যাহারা 
সাম্পদায়িক দাঙ্গা বাধায় তাহারা এবং গুণ্ডা শ্রেণীর লোক কেহই 
মরে না; সাধারণ লোক, যে কিছুই জানে না, কোন অপরাধ করে 
নাই__এই শ্রেণীর লোকই প্রাণ হারায় । 
সাম্প দায়িক দাঙ্গা বাধানো যেমন কঠিন নয়, আবার দাঙ্গা বন্ধ 
করাও কঠিন নয়। দাঙ্গা! যে বন্ধ হয় না, ক্রমাগত দ্রিনের পর দিন 
চলিতে থাকে, তাহার কারণ গভর্ণমেন্টের ছুবলতা ৷ গভর্ণমেন্ট দাঙ্গা 
বন্ধ করার জন্য যদি কৃত-নিশ্চয় হন এবং একটু শক্ত হন তবে দাঙ্গা 
বেশীদিন চলিতে পারে না। কিন্তু দাঙ্গাকারীদের মনে যদি এই 
ভরসা থাকে যে গভর্ণমেন্ট তাহাদের পিছনে আছেন, তাহাদের 
কোন ক্ষতি হইবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহারা দেখিতে পায়, 
দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য গভর্ণমেন্টের আত্তরিকতা নাই, তাহা হইলে 
দাঙ্গা বন্ধ হইবে না, বহুদিন চলিবে । 
দাঙ্গ। কাহার বাধায় গভর্ণমেন্টের তাহা জানা উচিত । গভর্ণমেণ্ট 
যদি তাহাদের উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন, যদি তাহাদের 
সুদীর্ঘ কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন তাহা হইলে সাম্প দায়িক 
দাঙ্গা বন্ধ হইবে। জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটে ও পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের 
মনে যদি এই ভয় থাকে দাঙ্গা বন্ধ করিতে না পারিলে তাহাদের 
অকর্ণণ্যতার জন্য তাহাদের চাকুরি থাকিবে না, তাহা হইলেও দাঙ্গা 
বন্ধ হইবে। দেশের জনসাধারণের মনে যদি এই বিশ্বাস জন্মে, 
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দাঙ্গার ফলে তাহারা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, লাভবান হইতেছে 
অপর এক শ্রেণীর লোক ; তাহারা কতিপয় বড়লোকের জন্য প্রাণ 
দিতেছে-_ প্রতারিত হইতেছে, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! বন্ধ 
হইবে। দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব 
নাই, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোক সময় সময় দেশের জনসাধারণের অজ্ঞতার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধর্মের নামে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া 
কার্ধ হাসিল করে । দেশের জনসাধারণ আর অধিক দিন প্রতারিত 
হইবে না। 

এই কয় বৎসর বাঙ্গালার উপর দিয়া ছুন্তিক্ষ, মহামারী বস্ত্রসঙ্কট 
প্রভৃতি গিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অচিকিৎসায় মৃত্যুবরণ 
করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নরনারী বস্ত্র অভাবে উলঙ্গ, অধ্ব-উলঙ্ 
রহিয়াছে,-আমর] সে দৃশ্য দেখি নাই, দেশবাসীর এই ছদ্দিনে 
তাহাদের সেবা করার স্থযোগ পাই নাই। হয়তো আমরা বিশেষ 
কিছু করিতে পারিতাম না, অন্ততঃ আমাদের মনে একটা সাস্ববনা 
থাকিত যে আমরা দেশবাসীর বিপদের সময় তাহাদের পাশে 
ঈাড়াইয়া, তাহাদেরই মত একজন ভুক্তভোগী হইয়া, তাহাদের সেবা 
করার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালার এই দুর্ভিক্ষ, বস্ত্র-সঙ্কট মনুষ্যকৃত, 
ইহার জন্য দায়ী প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীমগ্ডলী, লোভী ব্যবসায়ীগণ এবং 
সর্বোপরি দায়ী বিদেশী গভর্ণমেণ্ট । পরাধীনতা যতদিন থাকিবে 
নিত্য নৃতন সমস্যা দেখা দিবে, দেশবাসীদের আরও অনেক ছুর্ভোগ 
ভূগিতে হইবে । ভারতবর্ষে ছুন্তিক্ষ লাগিয়াই আছে-_-পরাধীনতার 
সহচর হিসাবে তাহারা চিরকাল লাগিয়াই থাকিবে । 

যুদ্ধরত দেশগুলিতে ছুভিক্ষ, মহামারী, বস্ত্র-সঙ্কটের কথা শুনা 
যায় নাই। জার্মানী বা জাপানের অধিকৃত দেশে খান্ভাভাব বা 
বস্ত্রাভাবের কথা শুনা যায় নাই বরং অধিকৃত দেশে প্রচুর খাছ্যশস্য 
ছিল এরপ প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক বিপর্ষয়ের 
ফলে শস্য নষ্ট হইয়াছিল এরূপ কোন কথা ডিঠে নাই। ভারতবর্ষে 

১৫__ 
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খাগ্যের অভাব ছিল না, যথেষ্ট খাছ্যশস্য গুদামে মজুত থাকা সত্বেও 
লক্ষ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে । লক্ষ লক্ষ 
মণ চাউল, ডাইল,আটা গুদামে পচিয়া নষ্ট হইয়াছে-_কিস্ত মানুষকে 
খাইতে দিয়া তাহাদের প্রাণ বাচান হয় নাই। কোন স্বাধীন দেশে 
এরূপ অবস্থার স্ষ্টি হইলে দেশে বিপ্লব হইত, গভর্ণমেন্টের পরিবর্তন 
ঘটিত। কোন স্বাধীন দেশে এরূপ অবস্থার স্থষ্টি হইলে দেশের 
জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করিত, অপরাধীর শাস্তি হইত, 
তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইত । কিন্তু পরাধীন দেশে কেহ 
দায়ী হয় না। পরাধীন দেশে বিদেশী সরকারের আওতায় পুষ্ট 
মন্ধ্রিমগুলী ও ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যাহারা বিদেশী সরকারের 
স্তম্তত্বরূপ, তাহাদের কোন অপরাধই অপরাধের মধ্যে গণ্য হইতে 
পারে না, কারণ তাহাদের সবচেয়ে বড় গুণ তাহারা বিদেশী 
সরকারের অনুরক্ত। একমাত্র স্বাধীন ভারতই সকল সমস্য! 
সমাধান করিবে । 

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাহার রাজনৈতিক প্রতিভাবলে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন দ্বিতীয় সাআজ্যবাদী মহাযুদ্ধ অবশ্যস্তাবী এবং তিনি 
ইহাঁও জানিতেন যে ভারতবর্ষে একট! বপ্রবিক আবহাওয়াচলিতেছে । 
তাই তিনি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের স্মযোগ গ্রহণের জন্য 
ভারতের বিপ্রবী-শক্তিগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
তাহার প্রথম কল্পনায় ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতবর্ষেই 
হইবে। অন্ুশীলন-সমিতি সুভাষবাবুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। স্ুভাষবাবু ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের 
সভাপতি কিস্তু কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাহার সহিত একমত না 
হওয়ায় তিনি দেশে বিশেষকিছু করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি 
যখন দেখিলেন, সুযোগ চলিয়া যাইতেছে, তখন তিনি রাসবিহারী 
বন্মুর পথ অবলম্বন করিলেন--তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন । 
ভিনি' এই আশায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন যে, যদি ভারতের 
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বাহিরে যাইয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য কিছু করিতে পারেন। 
ইহার সুযোগও মিলিল। বৃটিশ-সৈন্যদেব পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের ফলে 
বুটিশ-গভর্ণমেন্টের শক্তির উপর ভারতীয় সৈন্যদের বিশ্বাস নষ্ট 
হইল। আবার বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ফলে বৃটিশ-গভর্ণমেন্ট 
ভারতীয় সৈন্যদের সহানুভূতি হারাইল। সর্বোপরি ভারতীয় 
সৈন্যগণ পৃথিবীর স্বাধীন জাতির সংস্পর্শে 'আসিয়! মর্মে মর্মে ইহাই 
অনুভব করিতে লাগিল, “আমরা পরাধীন, পথিবীর স্বাধীন জাতি- 
সমূহের ঘৃণার পাত্র ।” তাহারা দেখিল পৃথিবীর সব জাতিই নিজ 
নিজ দেশের স্বাধীনতার জনা যুদ্ধ করিতেছে, প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, 
আর কেবল তাহারাই গোলামীর জনা প্রাণ দিতেছে । স্তাহার! 
দেখিতে পাইল স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যে প্রাদেশিকতা, 
সাম্প্রদায়িকতা নাই, এক দেশ, এক জাতির বন্ধনে তাহারা 
আবদ্ধ, তখন তাহাদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ জাগিল, তাহারাও 
স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে বদ্ধ পরিকর হইল 

বিপ্লবী-নেতা রাসবিহারী বন্ু ১৯১৫ সনের ভারতের বিপ্লব 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে, জাপানে যাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া 
থাকেন নাই। তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য জমি প্রস্তত 
করিতেছিলেন এবং জাপানে “ম্বাধীন ভারত সজ্ঘ” (10015. 
[79619109706 1,585) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । রাসবিহারী 
বস্থ তার অসাধারণ প্রতিভা ও সংগঠন শক্তি-প্রভাবে জাপানবাসীদের 
ও জাপানী সেনাপতিমগণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়া- 
ছিলেন। জাপানে রাজপরিবার, সেনাপতিমণ্ডলী ও জনসাধারণের 
উপর তাহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি তাহার সেই প্রভাব 
ভারতের স্বাধীনতার কাজে লাগাইয়াছিলেন। অনুশীলন-সমিতির 
আর একজন সভ্য স্বামী সত্যানন্দ (তাহার পূর্ব নাম ছিল 
প্রফুল্ল সেন.বাড়ী ফরিদপুর জেলায় )শ্যামে থাকিয়া রাসবিহারীবাবুর 
সহযোগে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতেছিলেন। দ্বিতীয় 


২৮ ক্ষেলে ত্রিশ বর ও পাক-ভারতের ম্বাধীনত৷ সংগ্রাম 


'সাত্জ্যবাদী যুদ্ধের আভাষ তাহার! পাইয়াছিলেন। বিপ্লবী নেতা 
রাসবিহারী বন্থুর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি সেই পুর্ব অভিজ্ঞতা 
লইয়া কান্য অবতীর্ণ হন। শ্ত্রীযুক্ত রাসবিহারী বস্থ ও স্বামী 
সত্যানন্দ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেস্টা করেন । 
ব্ব(মী সত্যানন্দ ১৯৩৬ সনে শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাঙ্ককে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । শ্যাম দেশে তাহার 
বিশেষ প্রভাব ছিল। ১৯৩৭ সনে টোকিওতে শ্রীযুক্ত রাসবিহ্ারী 
বন্গুর নেতৃত্বে এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে স্বামী সত্যানন্দ, 
গিয়ানী প্রিতম সিং প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং তাহারা ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতে বদ্ধপরিকর হন। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বুটিশের পরাজয় ঘটিলে, বিপ্লবী নেতা 
রাসবিহারী বস্থুর নেতৃত্বে জামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রিতম সিং 
প্রভৃতি দেশপ্রেমিক বিপ্রবী নেতাগণ বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণকে 
ভারতের স্বাধীনতার জনা উদ্দদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার 
চেষ্টা করেন । তাহাদের চেষ্টায়ই প্রথম “আজাদ হিন্দ কৌজগডিয়া 
উঠে। ১৯৪২ সনের ১৮শে হাতি ৩*শে মার্চ পর্ষজ্ত রাঁসবিভারী 
বসুর নিদেশে টোকিওতে “ম্বাধীন-ভারত-সজ্ঞের' এক সম্মেলন হয়। 
এই সংম্মলনে যোগ দিবার জনা বাঙ্কক হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি 
বিমানযোগে রওয়ানা হন । তাহাদের মধ্যে স্বামী সত্যানন্দ 
পুরী, গিয়ানী প্রিতম সিং ও ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম খাঁ ছিলেন। 
পথিমধো বিমান ছূর্ঘটনায় তাহাদের মৃত্যু হয়। 
প্রথম “আজাদ হিন্দ ফৌজ” ভাঙ্গিয়া গেলে, শ্রীযুক্ত রাসবিহ্ারী 
বন্থুর চেষ্টায় নেতাজী স্ভাষচন্দ্রকে জার্মানী হইতে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় আনানো হয়। বিপ্লবী-নেতা রাসবিহারী বস্ত্র নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বন্থুর উপর সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া নেতাজীর 
সহকর্মী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত রাঁসবিহারী বন্ধ 
' ণ্আস্াদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের” সর্বোচ্চ পরামর্শ-দীতা ছিলেন । 
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নেতাজী স্মভাষচন্দ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পদার্পণ করিলে 
অন্থুশীলন-সমিতির সভ্যগণ যাহারা মালয়, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্ত স্থানে 
পূর্ব হইতেই ছিলেন তাহারা! সকলেই নেতাজীর নেতৃত্বে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে নিযুক্ত হন। নেতাজী অন্ুশীলন-সমিতির 
কয়েকজন সভ্যকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন _ ডাঃ পবিত্র রায় 
তাহাদের অন্যতম । পবিভত্রবাবু কয়েকজন বন্ধুসহ ধৃত হন এবং 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অবস্থায় আলীপুর জেলে অনুশীলন-সমিতির 
নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গার্গুলীর নিকট নিম্নলিখিত চিঠিখান। 
লিখিয়াছিলেন £ | 


“দাদা, নানা জনের নানা অভিমত থাকা সত্তেও সর্বাগ্রে ও 
সব্প্রথম আমরা জানাইতে চাই যে, জাপানে বা জাপানীদের 
তরফ থেকে কোন কাজ করার ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা 
এদেশে আসিনি, বা ওদেশে যে বিরাট সবভারতীয় আন্দোলন 
গড়ে উঠেছে তার পেছনেও এমনধারা কোন চিন্তা বা পরিকল্পনা 
নেই। ওদেশে এবং এদেশে আমাদের যা কিছু কর্মপ্রচেষ্টা এবং 
যার এদেশে আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে এসে দীড়িয়েছেন 
ব। সাহায্য করেছেন, আমাদের বা তাদের কারুর এমন ধার 
কোন ধারণার পিছনে ছুটে চলবার কোন ইঙ্গিত নেই । এটা 
নিশ্য় জানবেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাঁকে কেন্দ্র করে ও তাহাঁরই 
আশু সমাধানের জন্য আমাদের যা কিছু কর্মধারা | 

“১৯৪২ সনে পুর্ব এশিয়ায় ইংরেজের পরাজয়ের ফলে তখনকার 
সমগ্র রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে যায়। যে আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির পরিকল্পনা এতদিন ধরে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বস্তু টোকিও 
বসে করে আসছিলেন হঠাৎ অতকিতে তার সুযোগ এলো । রাসবিহারী 
বস্থ এবং আপনাদের পরিচিত যে ছুইঞজ্জন বাঙালী বহুকাল যাবৎ 
ব্যা্কককে অজ্ঞাতবাস করছিলেন এবং যারা সমগ্র শ্ামদেশের 
উপর ভারতীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং অবাঙ্গালী 


২৩০ জেলে '্রশ বছর ও পাক ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম 


পূর্ব ভারতীয় ধারা সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় নানা জায়গায় রাজনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ন প্রভাবশালী লোক ছিলেন এবং পুর্ব বিপ্লব-যুগের 
€ ১৯১৫) ফযাহার। ছিলেন, সেই সব নেতাগণ যাদের মাতৃভূমির 
জন্য ত্যাগ ও ছুঃখবরণ আজ বেশীর ভাগ ভারতবাসীর কাছে 
অজ্ঞাত--এমন সব নির্যাতিত নেতৃস্থানীয় প্রভাবশালী ভারতীয়গণ 
আন্তর্জাতিক যে সুযোগ আপনি তাদের সামনে এসে পৌছে 
গেল তাকে সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করলেন। তাহারই ফলে স্থষ্টি 
হ'ল ১৯৪২-এর গোড়ার দিকে “ইগ্ডয়ান ইপ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ” । এই 
লীগের আদর্শ উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা, বিশেষ করে এই 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির শুযোগ-জাপান এই সুযোগের অস্টা । 
তাই লীগের সঙ্গে তার খানিকটা সম্বন্ধ রাখতে হলো । ঘে সম্বন্ধ 
রাখতে হলো, সে সম্বন্ধ শুধু রাজনৈতিক। ইংরেজ জাপানের 
শত্রু এবং তাই ইংরেজ ভারতবাসী হিসেবে আমাদের শক্র। 
জাপান চায় তার যুদ্ধ জয়ের নীতির দিক থেকে ইংরেজের ধ্বংস। 
আমরাও চাই ভারতের দিক থেকে তার ধ্বংস । জাপান ও লীগের 
এই চিন্তাধারার এঁক্যই তাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের যোগস্ুত্র । 
এছাড়া জাপানের ভারতবর্ষের উপরে রাজনৈতিক কোন মতলব 
ছিল না বা নেই। এটা সত্য ও অতি সত্য। বিশেষ করে 
যেখানে আমরা দেখেছি যে জাপান বর্মা ও ফিলিপাইন অধিকারের 
পর সেই সব দেশের স্বাধীনতা দান করেছে ও সেই সব দেশের 
লোকের হাতে শাসন ভার ছেড়ে দিয়েছে । এছাড়া ছোট ছোট 
বিজিত দেশের প্রতি ইংরেজের পুরকার ব্যবহার (রাজনৈতিক ) 
ও জাপানের বর্তমান ব্যবস্থা তুলনা করে আমরা জাপানের পররাষ্ট্র- 
নীতির যে পরিচয় পেলাম, তাতে ভাবীকালে ভারতের প্রতি 
তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের কোন অবকাঁশ রইল 
না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মালয়ের বর্মার নিজস্ব শাসন-প্রণালী 
দেখেছি এবং যুদ্ধ থাকাকালীন ওখানকার শাসন-ব্যবস্থা যেরূপ 


আগস্ট |বপ্লব ও তাহার পর . ২৩১ 


আত্মনিয়ন্্রণ লাভ করলো তাতে আমরা জাপানীদের অবিশ্বাস 
করবার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ খুঁজে পাইনি। এরপর আমাদের 
অস্থায়ী সরকার (71০15101791 03০09৮০1771776101 ) স্থাপিত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে যখন আন্দামান ও নিকোবর সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার 
আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো তখন জাপানীদের কোন 
গৃঢ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করবার আমাদের আর কিছু থাকলো 
না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে আন্দামানে ও নিকোবরে গিয়েছি 
ও সেখানে দেখে এসেছি এবং আমাদের তখনকার জন্য যদিও 
সেখানে জাপানী সেনা রয়েছে তবুও সেখানে “গ্রভিসনাল 
গভর্ণমেন্টের” কর্ণেল লোকনাথন স্থানীয় শাসন পরিচালনা করছেন। 

“যদি ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি “লীগ তার কাজ শুরু 
করেছিলো তবুও প্রশ্ন হ'তে পারে যে ১৯৪২ সালের আগস্ট 
আন্দোলনের সময় এ দেশ হ'তে লীগের কোন সাড়া পাওয়া 
গেল না কেন? তার কারণ তখন “লীগের” নিজস্ব সৈম্যবাহিনী 
৫০।৬০ হাজারের বেশী হয় নাই এবং তারা সবাই ভূতপুৰ বন্দী 

ংরেজ-সৈম্যদলের পরিত্যক্ত অংশ মাত্র । জাপানীরা তখন “লীগের' 
আন্দোলনকে ভারতের মধ্যে একটা! নৈতিক সমর্থন লাভ করবার 
জন্য বিশেষ জোর দেয় এবং 'লীগ”ও তখন ভারতে সেই আবহাওয়া 
স্থপ্টি করার জন্য তার কাজ চালাবার সিদ্ধান্ত করে। 

“এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সভাষবাবুকে ওদেশ হতে আনবার 
জন্য সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষ থেকে একটা বিশেষ দাবী করা হয় 
এবং তারই ফলে ১৯৪৩ জনের মাঝামাঝি-সময়ে স্থভাষবাবু এসে 
“লীগের” নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। স্ুভাষবাবু আসার ফলে 
সমস্ত আবহাওয়ার দ্রুতপরিবর্তন হয় | 117019.) ব80101798] 41005 
গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে দিনের পর দিন দ্রুত 
হাজার হাজার ভারতীয় [.ব.ঞ&. বাহিনীতে যোগদান করতে 
আরম্ভ করেন। আপনার! জানেন বোধ হয় একটি নারী-বাহিনীও 


২৩২ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের গ্বাধীনত। সংগ্রাম 


গঠিত হয়। পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসী মাত্রই নিজেদেরকে . উজাড় 
করে এরই পেছনে এসে দ্াড়ান। তাদের অর্থে সামর্থ্যে এবং 
পিতাপুত্র জননী-ভগিনী তাদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য এতট্কু 
দ্বিধা করেন নি। এই আই, এন,-এর সমগ্র খরচ, তার সাজ- 
পোষাক, তার খোরাক, বেতন সমস্ত ভারতবাসীর অর্থে পুষ্ট ॥ 
কিভাবে মানুষ সুভীষবাবুর হাতে সর্বস্ব দেবার জন্য উন্মত্ত হয়েছিল 
আমার একদিনকার অভিজ্ঞতা জানাচ্ছি । পেনাং-এর এক সভায় 
অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণ থেকে প্রায় তিন লক্ষ ডলার অর্থাৎ 
২০ লক্ষ টাকা আই, এন, এর জন্য আমি সুভাষবাবুর পাশে 
ঈাড়িয়ে উঠতে দেখেছি । এমনি করে দিনের পর দিন পূর্ব 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আই, এন, এর জন্য কোটি কোটি 
টাকা স্বেচ্ছায় এসেছে। 

“১৯৪৩ সনের নভেম্বর মাসে “প্রভিসনাল গভর্ণমেন্ট” গঠিত, 
হয় এবং সাথে সাথে ভারতবধের স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হয়ে 
দলে দলে লোক এসে সৈন্যবাহ্থিনীতে যোগদান করতে সবুর করে 
--আমরা অবশ্য এর বহু পুবেই যোগদান করেছিলাম । আমরা 
অর্থাৎ “অনুশীলন সমিতির” যে কয়জন ওখানে ছিলাম সকলে 
সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিশেষ বিবেচনা এবং পরামর্শ করে 
একমত হয়ে এর সাথে দলগতভাবে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করে 
সকলেই যোগদান করলাম। হয়ত আপনাদের মধ্যে কেউ না! 
কেউ তাদের চিনতে পারবেন এমন কয়েক জনের নাম জানালাম । 

“ম্বামী সত্যানন্দ পুরী বহুকাল ব্যাঙ্কে ছিলেন। যদিও তিনি 
গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন, তবুও সঙ্ন্যাসের মূলমন্ত্র 
ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা । জন্মভূমির পূর্ণনস্বাধীনতায় আত্মবিসর্জনে 
তিনি সর্দাই প্রস্তুত ছিলেন। সমগ্র শ্যামদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 
নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক গুরু বা নেতা ॥ 
ব্যাঙ্ককের রাজদরবারেও তার একটি বিশিষ্ট আসন ও প্রভাব 


আগক্ট বিপ্লব ও তাহার পর ২৩৩, 


ছিল। ১৯৪২ সালে রাসবিহারী বস্থ প্রথম স্বামীজীর ওখানে 
আসেন এবং সমগ্র এশিয়াকে কেন্দ্র করে *ইত্ডিয়া লীগ” গঠনের 
প্রথম পরিকল্পনা তার ( স্বামীজীর ) ওখানে হয় । এজন্য ব্যাঙ্ককেই 
“লীগের” হেড কোয়ার্টার প্রথম স্থাপিত হয়। 

“শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী বস্তু যে ছু-জনের একান্ত সাহায্যে লীগকেশ 
সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলেছিলেন,তাদের একজন এই স্বামী 
সত্যানন্দ পুরী ও অপর জন শ্রদ্ধেয় প্রিয়তম সিংজী। কিন্তু আজ 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে স্বামীজী ও সিংজী কেহই আর 
ইহজগতে নাই । ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে টোকিও সম্মেলনে যাবার 
পথে বিমান দুর্ঘটনায় আরো কয়েকজন ম্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়ের 
সাথে তারা মারা যান। এদের মৃত্যুতে “লীগ” পরিকল্পনার যে 
অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছিল আজো তাঁর পূরণ হলো না। 

“বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথ। লিখতে গেলে একটা বিরাট 
ইতিহাস লিখতে হয়। তাও এখন সম্ভব নয়। আমার সাথে 
তার তিন চার দ্রিন যে আলাপ হয়েছিলো, তার থেকে একটা 
কথাই শুধু স্পষ্ট করে বুঝেছিলাম যে স্বাধীন ভারতে ফিরে আসবার 
একটা প্রবল আগ্রহ তর মধ্যে সদাসর্বদাই ছিলো! । তিনি ভারতের 
বহু রাজনৈতিক নেতাদের কথা আমাদের সঙ্গে আলাপে বলেছিলেন। 
বিশেষ করে বিপ্লব যুগের কারো কথা তিনি ভূলেন নাই ।-***-- 
আপনাদের মধ্যে যাদের তিনি দেখেছেন তাদের কারুর কথাই 
এতটুকু বিস্মৃত হন নাই; বরং আমাদের সাথে সে-সব পুরানো? 
স্মৃতি আলোচন। করবার কালে বালকম্ুলভ আনন্দে মেতে উঠতেন । 
বয়স ষথেস্ট হয়েছিল, কিন্তু উৎসাহ ছিল প্রচুর । নেতাজী স্থভাষবাবু 
আসবার পর সমগ্র দায়িত্ব ও কর্মভার স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নেতাজীর 
উপর তুলে দিয়ে রাসবিহারীবাবু অসুস্থ শরীরে জাপানে ফিরে 
যান। আমার সাথে সেই তার শেষ দেখা । আমরা আসবার 
পূর্বে নেতাজী স্ুভাষবাবুর কাছ থেকে আদেশ ও উপদেশ নিয়ে 


২৩৪ জেলে 'ন্বিশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত। সংগ্রাম 


এসেছিলাম। তার সাথে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার সময় 
তিনি আপনার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিলো যে, আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহায়তা আপনার কাছ 
থেকে আসবেই । আমাকে এ সময়ে পাঠাবার বিশেষ কারণ ছিলো! 
যাতে আপনার সাথে এ সম্পর্কে পাকাপাকি আলাপ আলোচনা 
করে আমরা কাজে অগ্রসর হতে পারি। আমি আসবার পুরে 
বাঙ্গলাদেশের সমগ্র আবহাওয়াকে রাজনৈতিক ভাবে বিশ্লেষণ করে 
আপনার সাথে কথা বলার গুরুত্ব, প্রয়োজন আমাকে বুঝিয়ে 
দিয়েছিলেন । আপনি আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে একাজে এগিয়ে 
আসবেন এবং ভারতের ভিতর থেকে আপনাদের সমগ্র সাহায্য 
পাওয়া যাবে এ বিশ্বাস আমি নেতাঁজীর মধ্যে দেখেছিলাম । 
ওখানকার সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পরিষ্কার করে আপনাকে জানাবার 
হুকুম আমার উপর ছিল। ছুঃখের কথা, বহু চেষ্টা করেও এসব 
কথ! আপনাকে জানাবার কোন পথ বা স্বযোগ করতে পারিনি । 
দীর্ঘকাল বাঙ্গালার বাইরে থেকে এবং এসে পর্যন্ত গুপ্তভাবে অবস্থান 
করবার চেষ্টাতে আমরা পূর্বপরিচিত কোন বন্ধুর সহিত দেখ 
করতেই পারিনি । মোটামুটি কিছুটা আপনাকে জানান গেল ; 
আপনি বুঝতে পারেন, সব কথা এভাবে লেখা যায় না এবং 
এভাবে লিখিত আলোচনাও করা চলে না। তবুও যতটা সম্ভব 
লিখে জানালাম । ৰিদায়_-জয় হিন্দ ।” 

এখন একটা প্রশ্ন এই, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী নেতা 
রাসবিহারী বস্থ বিদেশী গভর্ণমেন্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়া! অন্যায় 
কাজ করিয়াছিলেন কি? 

আমার যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাই, যদি আমরা 
প্‌থিবীর পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার ইতিহাস আলোচনা করি 
তবে আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক পরাধীন জাতি বিদেশী 
গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে । যদি তাহার! 


আগস্ট 'যপ্রব ও তাহার পর ২৩৬ 


বিদেশী সাহায্য গ্রহণ না করিত, তবে তাহারা স্বাধীন হইতে পারিত 
না। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ যদি অন্তায় হয়, তবে জর্জ ওয়াশিংটম 
লেনিন, সান-ইয়াৎ-সেন, ডি-ভ্যালেরা, পিলন্ুডস্কী সকলেই অন্যায় 
করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে সেকথা বলে না, সেই সব 
দেশের জধিবাসীগণ সে কথা বলিবে না__আমেরিকার অধিবাসীগণ 
স্বীকার করিবে না, জর্জ ওয়াশিংটন ভুল করিয়াছিলেন। জেনারেল 
দ্য-গল ও মার্শাল টিটো! বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া অন্যায় করিয়া- 
ছিলেন কি? বৃটিশ গভর্ণমেন্টের প্রচার বিভাগ জেনারেল দ্য-গল 
ও মার্শাল টিটোকে কুইসলিং না বলিয়া তাহাদের দেশপ্রেমের প্রশংসা 
করিয়াছিল কেন? 

দ্বিতীয় সাআ্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ও আমেরিকা।, 
জার্মানী ও জাপানের অধীনস্থ জাতিসমূহকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণ1 করার জন্য উৎসাহিত করে নাই কি? সেই সব 
পরাধীন জাতিকে সশস্ত্র বিপ্লব করার জন্য বুটিশ ও আমেরিকান 
গভর্ণমেন্ট অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করে নাই কি? বুটিশ 
গভর্ণমেন্টের প্রচার বিভাগ,জার্মীন,কবলিত রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসীদের 
ধ্ংসাত্মককার্য _সন্ত্রাসবাদমূলক কার্ধকে দেশপ্রেমিকদের বীরত্বব্যঞ্ক 
কার্ধ বলিয়া উচ্চ কণ্ে প্রশংসা করে নাই কি? তাদের ধ্বংসাত্মক 
কাধ যদ্দি বুটিশ গভর্ণমেন্টের চোখে, দেশপ্রেমিকের কার্ষ বলিয়া! গণ্য 
হয় তবে আগস্ট রিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক কাজ দেশপ্রেমিকদের বীরত্ব- 
ব্যঞ্জক কার্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না কেন ?_আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়। গণ্য হইবে না কেন ? 

ইংলগ্ডের অধিবাসীরা তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
যুদ্ধ করিয়া অন্যায় করিয়াছিল কি? ইংলগ্ডের অধিবাসীদের যদি 
তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার অধিকার থাকে 
তবে ভারতবাসীব তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 
করিবার অধিকার থাকিবে না কেন? বৃটিশ সৈনিকগণ তাহাদের 


২৩৬ জেলে ন্রশ বছর. ও পাক-ভারতের গ্বাধীনতা-সংগ্রাম 


স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যদি যুদ্ধ করিতে পারে, তবে ভারতীয়, 
সৈন্যগণ তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে পারিবে 
নাকেন? যে নীতি ইংলগ্তের পক্ষে খাটিবে সেই নীতি ভারতবর্ষের 
পক্ষে খাটিবে না কেন? যে নীতি ইংলপ্ডের শত্রুপক্ষের দেশে 
প্রয়োজা, সেই নীতি ইংলগ্ডের অধীনস্থ দেশে প্রযোজ্য হইবে না 
কেন? | 

এখন প্রশ্ন এই, বিদেশী গভর্ণমেন্ট পরাধীন জাতির বিপ্লবীদের 
সাহায্য করে কেন? স্বাভাবিক অবস্থায় কোন রাষ্ট্র, সে রাষ্থু যতই 
উদার হউক না কোন পরাধীন জাতিকে সাহায্য করে না। কারণ 
এরূপ সাহায্য করায় তাহার নিজের বিপদ আসিতে পারে__অপর 
রাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষ হইতে পারে । একটা পরাধীন জাতির মুক্তির 
জন্য কোন রাষ্ট্রই নিজের ঘাড়ে বিপদ ডাকিয়া আনিবে না। কিন্ত 
একটা রাষ্ট্রের সহিত যখন অপর রাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধে স্বেচ্ছায় প্রত্যেক 
রা তাহার শান্তর অধীনস্থ দেশে বিপ্লব করিবার জন্য সেই 
দেশের বিপ্লবী দলকে সাহায্য করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
ভারতের বিপ্লবী দলের সহিত জার্মান গভর্ণমেন্টের এই সন্ধি 
হইয়াছিল--“জার্নান গভর্ণমেন্ট ভারতের পুর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার 
করিবে, ভারতবধে বিপ্লব করিবার জন্য জার্মান গভর্ণমেন্ট অস্ত্র-শস্ত্র, 
অর্থ ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা সাহায্য করিবে ।” এখন প্রশ্ন এই যে--এই 
সাহায্য করিবার পিছনে জার্মানীর কি স্বার্থ ছিল? জার্ানী 
জানিত তাহার প্রধান শত্রু ইংলণ্ড এবং ইংলগ্ডের শক্তির মূল 
ভারতবর্ষ । ভারতবর্ষে যদি বিপ্লব হয়, ভারতবর্ষ যদি ইংলগ্ডের 
হস্তচ্যুত হয়, তবে ইংলগু ছূর্বল হইবে এবং সহজেই জার্মানী 
ইংলগুকে পরাজিত করিতে পারিবে । জার্মানীর সাহায্যে যদি 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, তবে ভারতবর্ধ জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্র হইবে এবং 
পৃথিবীতে জার্মানীর কোন তুয় থাকিবে না। জার্মানীর ইহাই 
ছিল বড় স্বার্থ বা লাভ। 


আগক্ট বিপ্রব ও তাহার পন ৩৭ 


নেতাজী ন্থুভাষচন্দ্র বস্থ ও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বস্থু বিদেশী 
সাহাষ্য গ্রহণ করিয়৷ পৃথিবীর ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছিলেন । 
তাহাদের পথ-স্বাধীনতার পথ-_সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। এই পথেই 
পৃথিবীর পরাধীন জাতিসমূহ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । প.থিবীর 
ইতিহাস এই পথেরই নিদেশ দেয়। তাহাদের পথ যদি ভুল হয় 
তবে প্‌থিবীর ইতিহাস ভুল । 
ভারতের স্বাধীনতার জন্য যখন এই সমস্ত বীরগণ মৃত্যুপথ বরণ 
করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন.তখন ভাগ্যের পরিহাসে আমি তাহাদের 
পাশে দাড়াইতে পারি নাই। ইংরেজের বন্দীশালায় জীবন কাটিবে 
উহাই ছিল কপালের লেখা । 

অবশেষে ১৩শে মে (১৯৬) দমদম সেন্টাীল জেল হইতে বেলা 
১২টার সময় মুক্তি পাইলাম । এ সময় দেশের রাজনৈতিক আব- 
হাওয়া গরম ছিল, যাহাতে সাম্পদায়িক কোন গণ্ডগোল না হয় 
সেজন্য আমি আমার রাজনৈতিক বন্ধুদিগকে সঙ্গে লইয়া শাস্তি 
স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে যাইতে ছিলাম । ইতিমধ্যে সংবাদ 
পাইলাম নওগাঁয় (শ্রীহট্) সান্প্রদায়িক দাঙ্গা! হইয়া গিয়াছে । আমি 
নওগা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া কুমিল্লা গিয়া কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত 
বীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত দেখা করি + তাহার সহিত আলাপ করিয়া 
হবিগঞ্জ রওয়ানা হই । আমি পৃবেব কখনও হবিগঞ্জ যাই নাই, সেখানে 
আমার পরিচিত কোন লোকও ছিল না । আমি শায়েস্তাগঞ্জ ষ্টেশন 
হইতে হবিগঞ্জের গাড়ীতে উঠিলাম, তখন বেল প্রায় ১১টা হইবে । 
গাড়ীতে এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ" হয়,তিনি হবিগঞ্জ সহরে 
থাকেন, তাহার সহিত কথা প্রসঙ্গে আমার হবিগঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশ্য 
ব্যক্ত করিলাম এবং ইহাঁও বলিলাম, হবিগঞ্জে আমার পরিচিত কেহ 
নাই এবং উঠারও কোন স্থান নাই । তিনি আমাকে তাহার বাসায় 
লইয়া গেলেন এবং বৈকালে কংগ্রেস নেতা ও এম, এল, এ সুরেশ 
চজ্জ বিশ্বাসের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সেইদিন রাত্রে এক 
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ঘরোয়া বৈঠক হয়। প্রায় ৪১৫০ জন লোক উপস্থিত ছিল। আমি 
দাঙ্গা সম্বন্ধে তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া বলিলাম, আমি দাঙ্গা বিধ্বস্ত 
অঞ্চলে যাইব,এখন আমার সঙ্গে কে কে যাইবেন ? সকলেই কংগ্রেস 
প্রেসিডেপ্ট স্ুরেশবাবুর দিকে চাহিলেন, তিনি বলিলেন “আমার 
অনেক শক্র আছে, আমার যাওয়া উচিত হইবে কি?” আমি 
বলিলাম, আপনার যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আর কে কে যাইতে 
প্রস্তত ? আমি ৩।৪ জন সঙ্গী চাই । সভা নিরুত্তর। তখন ছিল 
বর্ধাকাল,দাঙ্গা কয়েক দিন পৃর্ব্বে হইয়াছে, দাঙ্গাবিধ্স্ত অঞ্চলে লোক 
চলাচল বন্ধ, নৌকা যোগে যাইতে হয়। সভা নিস্তব্ধ, এমন সময় 
ঘরের এক কোন হইতে এক ভদ্রলোক উঠিয়! দাড়াইয়া বলিলেন, 
«আমি যাইতে প্রস্তত্যদি আমাকে দয়! করিয়া সঙ্গে লইয়া যান ।৮ 
তিনি বলিলেন, “আমি সংবাদ পাইয়াছি, আমার গ্রাম বিধ্বস্ত 
হইয়াছে, আমার ভাই আহত হইয়াছে ।” পরে জানিতে পারিলাম, 
তিনি ভাদিগিরার জমিদার, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বিনোদ 
বর্মন রায়। বিনোদবাবু আমাকে গোপনে বলিলেন, “আমার 
নিজের নৌকা আছে এবং পাশকরা বন্দুক আছে ।” বিনোদবাবুকে 
পাইয়া আমি খুব খুসী হইলাম । বন্দুকের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত 
হইলাম । আমি বিনোদবাবুকে বলিলাম, যত বেশী পারেন কার্তজ 
সঙ্গে লইবেন । পর দিন প্রাতে আমরা রওয়ানা হইলাম, সঙ্গে যথেষ্ট 
কার্তজ আছে, ভয়ের কোন কারণ নাই। আমর] ভাদিগিরা 
যাইবার পথে ছুই একটা বিধ্বস্ত গ্রামের সংবাদ লইয়া বৈকালে 
ভাঁদিগিরা বিনোদ বাৰুর বাড়ী পৌছিলাম। বিনোদবাবধর ছোট 
ভাই, সাব রেজিষ্টার, আহত হইয়া হবিগঞ্জ হাসপাতালে ছিলেন । 
অপর ভাই কালুবাবু বাড়ী ছিলেন। গ্রামের শোচনীয় অবস্থা 
দেখিলাম। পরদিন প্রাতে খাওয়া দাওয়ার পর নৌকা যোগে 
নও] রওয়ানা হইলাম । আমরা বৈকালে নওগা পৌছিলাম। 
নৌকা ঘাটে ভিডার পূর্বে দেখিলাম একজন গুর্ধা সিপাহী বন্দুক 
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কাধে করিয়া টানে টহল দিতেছে, আমরা চিস্তিত হইলাম, নৌকা 
ঘাটে ভিড়িল, এমন সময় গুর্খ! সিপাহী বিনোদ বাবুকে সেলাম 
দিল, আমর! নিশ্চিন্ত মনে টানে উঠিলাম । বিনোদবাবু যখন সিলেট 
সহরে হাকিম ছিলেন, গুর্খা সিপাহী তাহাকে দেখিয়াছেঃ এখন 
পুর্বাভ্যাস বশতঃ তাহাকে সেলাম দিল। 

অপরিচিত ছইজন ভদ্রলোক দেখিয়া গ্রামের কয়েকজন লোক 
আমাদিগকে এক জায়গায় বসিতে দিলেন ; গ্রামের কয়েকজন 
লোক উপস্থিত হইল। আমরা আমাদের পরিচয় দিয়া তাহাদের 
অবস্থা জানিতে চাহিলাম কিন্তু তাহারা আমাদের নিকট বিশেষ 
কিছু বলিতে চাহিলেন না। ইতিমধ্যে একটি যুবক, কলেজ্রে ছাত্র 
উঠিয়া গিয়াছিল। এ সময় আনন্দবাজার পত্রিকা “স্বাধীনতা 
সংখ্যায়” যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফটো বাহির হইয়াছিল, 
তাহার মধ্যে আমার ফটোও ছিল। এ যুবকটি কলিকাতা কলেজে 
পড়িত, বাড়ী আসার সময় এক ৰপি স্বাধীনতা সংখ্য। ক্রয় করিয়া 
লইয়া আসিয়াছিল, সে আমার পরিচয় পাইয়া স্বাধীনতা সংখ্যার 
ফটোর সহিত আমার চেহারা মিলাইয়া সকলকে এই সংবাদ দিল 
এবং বলিল, ভয়ের কোন কারণ নাই। তাহারা তখন সকল ঘটনা 
ব্যক্ত করিল। ঘটনার বিবরণ এই £__ঘটনাটি অতি সামান্য, ছুই 
সম্প্রদায়ের ছুইজনের ব্যক্তিগত ঝগড়া গ্রাম্য বিবাদে পরিণত হইল 
এবং গ্রাম্য বিবাদ সাম্প দাফিক দাঙ্গায় পরিণত হইল। গ্রাম্য 
ঝগড়ায় কৈবর্তরা একটা মুসলমান পাড়ায় আগুন লাগাইয়া! দেয়, 
ফলে কয়েকটা বাড়ী পুডিয়া যায়। এই সংবাদ অতিরপ্তিত ভাবে 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং একট] ভয়ানক উত্তেজনার স্ষ্টি হয়। 
চারিদিকে নান। প্রকার গুজব রটিতে থাকে । উত্তেজন। বৃদ্ধি করার 
লোকের অভাব হয় না, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোকেরা তিলকে তাল 
করিয়া প্রচার করিতে লাগিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প দায়ের লোকেরা 
প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক 
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€নৌকা বোঝাই করিয়া নওগাঁ দখল করার জন্য অগ্রসর হইতে 
'লাগিল। 

এদিকে নওগাঁর কৈবর্ত সম্পদায়ের লোকেরাও নিশ্চিন্ত ছিলনা, 
ভাবী বিপদের আশঙ্কা তাহারাও করিতেছিল। তাহারা তখন 
'দেশ ত্যাগের কল্পনা করে নাই, তাহারা স্থির করিল, গ্রামে 
থাকিয়াই আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবে, গ্রাম রক্ষা করিবে। 
তাহারা ব্যহ রচনা করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল। নওগঁ! 
একটি দ্বীপের মত ক্ষুদ্র গ্রাম, চারিদিকে জল। গ্রামবাসীরা 
গ্রামের চারিদিকে জলের মধ্যে, পাড় হইতে ১৫২০ হাত দূর 
বাঁশ পুতিয়া ব্যহ রচনা করিল, বাঁশ ও স্থপারী গাছের ফলি 
করিয়া বল্লম তৈয়ার করিয়া ও ইটের টুকরা করিয়া আত্ম-রক্ষার 
জন্য প্রস্তুত হইল। পাহারার ব্যবস্থা ছিল। প্রহরীর ইঙ্গিতে 
হঠাৎ চারিদিকে শঙ্খ ঘন্টা! বাজিয়া উঠিল, গ্রামের সমর্থ ব্যক্তি 
সকলেই চারিদিকে নিদিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া গেল, তখনও দ্দিপ্রহর 
উত্তীর্ণ হয় নাই,আকাশ পরিক্ষার ছিল। কয়েক সহত্র আক্রমণকারী 
প্রায় একশত নৌকায় নওগাঁ আক্রমণ করিল খগ্ু-যুদ্ধ আরম্ভ 
হইল। কোন পক্ষেই বন্দুক ছিলনা । আক্রমণকারীদের অসুবিধা 
ছিল, তাহাদের প্রত্যেক নৌকা বোঝাই লোক ছিল; নিক্ষেপ 
করার মত অস্ত্র বিশেষ ছিল না, গ্রামের লোক বৃক্ষের আড়ালে 
থাকিয়া কুইচ বল্লম, ইটের টুকরা প্রস্তুতি তাহাদের উপর নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল, নৌকা বোঝাই লোক থাকায় আক্রমণকারীর। 
আহত হইতে লাগিল। কৈবর্ত মেয়েদের মধ্য কান্নাকাটি নাই, 
কাহারও মধ্যে ত্রাসের চিহ্ন নাই, সকলেই গ্রাম রক্ষার কাজে 
বাস্ত। সংগ্রাম যখন চলিতেছিল, মেয়েরা এবং ছোট ছেলেরা 
চারিদিকে ঘুরিয়া সংগ্রামকারীদিগকে পান, তামাক খাওয়াইয়াছে, 
জল খাওয়াইয়াছে, চিড়া-যুড়ি খাওয়াইয়াছে অস্ত্র সরবরাহ করিয়াছে। 
মধ্যাহ্ন অতিক্রম করিয়াছে, আক্রমণকারীদের নৌকা পাড়ে ভিড়াইতে 
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পারিতেছে না, প্রবল বাঁধা পাইতেছে, তাহারা আহত হইতেছে, 
ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে, অবশেষে আক্রম্ণকারীরা রণে ভঙ্গ দিয়। 
পলায়ন করিল। তাহার পলায়ন করার সময় কয়েকটা গ্রাম 
বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেল। নওগার অধিবাসীর! সন্ধ্যার পর 
তাহাদের অর্থ দলিলশ্পত্র এবং মেয়েলোকদিগকে বিভিন্ন গ্রামে 
পাঠাইয়া দিল, পাহারা দেওয়ার জন্য বুদ্ধ বৃদ্ধার দল এবং কিছু 
যুবক গ্রামে রহিল। ইতিমধ্যে গভর্ণমেন্টও কিছু বন্দুকধারী গুখণ 
সিপাহী নওগণ গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন । গুরখখ সিপাহীর আগমনে 
গ্রামের লোক আশ্বস্ত হইল। কৈবর্তদের আত্মরক্ষার বীরত্ব কাহিনী, 
বিশেষতঃ মেয়েদের বীরত্ব কাহিনী, এ সময় আমার বিবৃতিতে 
আনন্দবাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল । অবশ্যই এই ঘটনার 
ছুই বৎসর পর নওগণঁ বিধ্বস্ত হইয়াছিল । আমরা বিধ্বস্ত মুসলমান 
পল্িতে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্তদের সহিত আলাপ করিলাম । আমরা 
কয়েকজন মৌলবী এবং হাজী সাহেবের সহিত দেখা করিলাম । 
আমরা হিন্দুমুসলমান সকলের সহিত দেখা করিয়া শাস্তিতে বাস 
করার উপদেশ দিলাম। আমি নওগণ হইতে লাখাই যাই এবং 
জজ বাড়ীর শচীন্দ্র চক্রবত্তীর বাড়ীতে উঠি। কৈবর্ত সম্প্রদায়ের 
বিখ্যাত ধনী শ্যামাচরণ দাসের বাড়ী লাখাই । এই দাঙ্গা উপলক্ষে 
শ্যামাচরণ দাস এবং আরো কিছু, কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোক-কে 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। আমি শচীন্দ্র চক্রবর্তীকে সঙ্গে লইয়া 
শ্যামাচরণ বাবুর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিয়া আসিলাম। আমি ইহার 
পর ঢাক। যাইয়া প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের সহিত দেখা 
করিয়। দাঙ্গা সম্বন্ধে আলাপ আলোচন! করি। 


চতুক্তিংশ পরিচ্ছেদ 
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একট জাতি যখন জাগে তখন হঠাৎ জাগে না, অন্ধকার ঘরে 
আলো জ্বালিলে যেমন সমস্ত ঘর আলোকিত হয়, সেইরূপ কোন 
যাছমন্ত্রে হঠাৎ কোন সুপ্ত জাতির তমিআ্রা রজনীর অবসান 
হয়না। জাতি জাগে ধীরে ধীরে, তার পিছনে থাকে বহু নীরব 
নিঃম্বার্থপর কর্মীর বহু দিনের সাধনা । একটা জাতির মধ্যে যখন 
জাগরণ আসে তখন তাহা নানা ভাবে প্রকাশ পায়; অরুণোদয় 
হইলেই মনে হয় স্ুধ উঠিতেছে। ভারতের ভাগ্যাকাঁশে প্রথম 
অরুণোদয় হয় সিপাহী বিপ্রবের যুগে । তখন অরুণোদয় হইলেও 
ভারতের ভাগ্যাকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন ছিল,স্ধোদয় দেখা! যায় নাই, 
সযোদয়ের আভাস'পাওয়৷ গিয়াছে স্বদেশী আন্দোলনের সময় । 

পৃথিবীর ইতিহাসের একটা ক্রমবিকাশের ধারা আছে, তাহা 
ধাপে ধাপে চলে। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা বু শতাব্দীর 
ক্রমবিকাঁশের ফল ; হঠাৎ আমর বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছাই 
নাই। অতীতের অভিজ্ঞতার ফল বর্তমান পৃথিবী এবং বর্তমান 
পৃথিবীরও রূপ পরিবর্তন হইবে, বর্তমান অভিজ্ঞতার ফলে পৃথিবী 
নৃতনরূপ ধারণ করিবে । স্বাধীনতা! সংগ্রামেরও একটা ক্রমবিকাঁশের 
ধারা আছে, তাহা ধাপে ধাপে চলে, এক ধাপ বাদ দিয়! অপর 
ধাপে উঠা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও, ধাপে ধাপে 
চলিতেছে, বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আমরা বর্তমান অবস্থায় আসিয়। 
পৌছিয়াছি। মধ্য স্তর বাদ দিয়া এক লাফে ডবল প্রমোশন নেওয়ার 
উপায় ছিল না, তাহা সম্ভবপর হইত না। স্বদেশী যুগের ফলেই 
বিপ্লব যুগ, বিপ্লব যুগের ফলেই সত্যাগ্রহ যুগ, সত্যাগ্রহ যুগের 
ফলেই অ-সহযোগ যুগ, অ-সহযোগের ফলেই আইন অমান্ত যুগ, এবং 
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আইন অমান্য যুগের ফলেই আগষ্ট বিপ্লব। বিপ্লবের গতি ধাপে 
ধাপে উপরের দিকে অগ্রসর হইতেছে । মধ্যের কোন অবস্থাকে বাদ 
দেওয়া চলেনা, প্রত্যেক অবস্থারই প্রয়োজন ছিল এবং তাহা 
দেশকে স্বাধীনতার দিকেই আগাইয়া দিয়াছে । স্বদেশী আন্দোলনের 
উৎপত্তিও তাহার পুর্ব অবস্থার ফল। জাতির ক্রমবিকাশ এই 
ভাবেই হয়, একটার সহিত অপরটার ঘনিষ্ট সহ্বন্ধ থাকে । 

স্বাধীনতা সংগ্রামের যেমন একটা ক্রমবিকাশ আছে, জাতির 
চিন্তাধারারও একটা ক্রমবিকাশ আছে। লোকের চিন্তা ধারা 
সব সময় একরূপ থাকে না, বিভিন্ন যুগের চিন্তাধারা বিভিন্ন 
রূপ হয়। আদিম যুগের চিন্তাধারা এবং মধ্য যুগের চিন্তাধারা 
এক নয়, আবার মধ্য যুগের চিন্তাধারার সহিত বর্তমান যুগের 
চিন্তাধারায় অনেক পার্থক্য আছে। ভবিষ্যতেও অভিজ্ঞতার 
ফলে বর্তমান চিন্তাধারার পরিবর্তন হইবে। সিপাহী বিপ্লব 
যুগের চিন্তাধারা এবং স্বদেশী যুগের চিন্তাধারা এক নয়। সিপাহী 
বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদের চিন্তাধারা ছিল রাজতন্ প্রতিষ্ঠা। 
স্বদেশী আন্দোলনের পর, বিপ্লব যুগে, বিপ্লবীদের চিন্তাধারা ছিল 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠী। বর্তমান যুগের চিন্তাধারা সমাজতন্ত্বাদ। বিভিন্ন 
যুগের চিন্তাধারা এক হয় না। সিপাহী বিপ্লব যুগের চিন্তাধারার 
বিচার করিতে হইবে সেই যুগের পারিপা্থিক অবস্থা দেখিয়া । 
সেই যুগের চিন্তাধারা সেই সময়োপযোগী ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে 
তাহা চলিতে পারে না। এক সময় যাহা ভাল বলিয়। বিবেচিত 
হয়, সময়ের ব্যবধানে তাহাই আবার নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়। 
দাসত্ব প্রথা! যখন সমাজে প্রচলিত ছিল, তখন লোকের নিকট তাহা 
অন্যায় বলিয়া মনে হইত না; কিন্তু বর্তমান যুগে কেহ ইহা কল্পনাও 
করিতে পারে না। 

এই পরিবর্তনশীল জগতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। 
মানুষের চিন্তাধারার যেরূপ পরিবর্তন হয়, সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বেরও 


255 জেলে ন্রশশ বছর ও পাক ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম 


পরিবর্তন হয়। ত্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা স্ুুরেন্দ্রনাথ, 
বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্ব দেখিতে পাই, বিপ্লব যুগের বিভিন্ন স্তরে আমরা 
বিভিন্ন নেতা দেখিতে পাই, জাতীয় কংগ্রেসেরও বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন 
নেতার আবির্ভাব হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতেও নৃতন নেতা দেখ 
দিবে। প্রত্যেক নেতারই প্রয়োজন ছিল, তাহারা জাতিকে 
স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। যৈ নেতার নেতৃত্বে ও 
কর্মীদের সাহায্যে ভারতবর্ষ পুর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে, তাহার 
মূলে থাকিবে পূর্ববর্তা নেতা ও কর্মীদের অবদান। পূর্ববর্তী কর্মীরা! 
স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত না করিয়া দিলে তাহারা ভারতবর্ষকে 
স্বাধীন করিতে পারিতেন না । 

স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেস নৃতন রূপ ধারণ 
করে। ১৮৮৫ খুষ্টা্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠাতাদের কল্পনায় দেশের স্বাধীনতা ছিল না, তাহার! ছিলেন 
সংস্কার পন্থী। তাহাদের কল্পনায় ছিল শাসন বিভাগে কিছু ক্ষমতা 
লাভ এবং সেক্ষমতা লাভ সংগ্রামের দ্বারা নহে--সহযোগিতা দ্বারা । 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা এতিহাসিক চাহিদা ছিল, তাই 
জাতীয় কংগ্রেস ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় কংগ্রেস আর এক ধাপ অগ্রসর হইল, নেতারা 
দাবী করিলেন স্বরাজ বা ওপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন । এখন তাহারা 
শুধু আবেদন নিবেদনের মধ্যে আবদ্ধ রহিলেন না, সরকারকে চাপ 
দেওয়ার জন্য ঘোষণা করিলেন, আমাদের দাবী পুরণ না করিলে 
আমর বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জন করিব। ইহা জাতীয় কংগ্রেসের 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা । এই জংগ্রামের মধ্য 
দিয়া অবসাদগ্রস্ত দেশবাসীর আত্মসম্থিত ফিরিয়া আসিয়াছে, 
দেশবাসী স্বাবলম্বী হইতে শিখিয়াছে। 

অনুশীলনের নেতারা জানিতেন, ভোজবাজির মত ইচ্ছা করিলেই 
দেশে বিপ্লব হয় না, বিপ্লব শুধু কল্পনার বস্তু নয়, কারখানায় ফরমাইশ 


অনুশীলন সাঁমাঁত ২৪৬ 


দিলেই বিপ্লব তৈয়ার হয় না, বিপ্লবের জন্য চাই বৈপ্লবিক আব- 
হাঁওয়া। বৈপ্লবিক আব-হাওয়া স্থষ্টি করিতে না পারিলে শুধু কল্পনা 
বারা দেশে বিপ্লব আসে না । ঘরে বসিয়া প্রস্তাব পাশ করিলেই 
বৈপ্লবিক আবহাওয়া স্থষ্টি হয় না, বৈপ্লবিক আবহাওয়া স্থষ্টির 
জন্য চাই বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি। অনুশীলনের কর্মপদ্ধতি প্রকাশ্য ও 
অ-প্রকাশ্য ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এবং সভ্যদের মধ্যেও 
যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন স্তরের ছিল। অনুশীলনের কর্মীরা 
বৈপ্লবিক আবহাওয়া স্ষ্টি, দলের বিস্তার ও দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ 
করার কাজে নিযুক্ত হইল। 

জাতীয় কংগ্রেস ১৯২৯ সনে, লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার 
সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে । কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার 8৫ বৎসর পর 
জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অনুশীলন 
জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করার ২৪ বৎসর পূর্বে, 
স্বদেশী আন্দোলনের সময়, যখন জাতীয় কংগ্রেস নেতারা ভারতের 
স্বাধীনতার কল্পনা করিতে পারেন নাই, তাহাদের কল্পনায় যখন 
ওপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ছিল এবং তাহ পাওয়ার জন্য আবেদন 
নিবেদন, বিলাতি পণ্য বর্জন বা অহিংস অসহযোগ ছিল কর্মপন্থা, 
তখন অনুশীলনের নেতারা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের আয়োজন 
করিতেছিলেন। 

সেই ছুর্দিনে, অন্ধকার যুগে, অনুশীলন সমিতির কতিপয় তরুণ 
কর্মী স্বাধীমতার প্রদীপ জালাইয়া রাখিতে বদ্ধপরিকর হইল। সেই 
অন্ধকার যুগে যখন দেশবাসীর মনের মধ্যে কোন রাজনৈতিক চেতনা 
ছিল না,বুটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের কল্যাণের জন্য আছে, এই ধারণাই 
যখন দেশবাসীর মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল, তখন আমরা, তরুণ 
বিপ্লবীরা,ভারতবর্ষকে সশস্ত্র বিপ্লব দ্বার! স্বাধীন করার জন্য বদ্ধপরিকর 
হইয়াছি। তখন আমাদের বয়স কত ছিল ? আমাদের বয়স তখন 
১৮ হইতে ২৪ এর মধ্যে ছিল। আমরা বিদ্বান ছিলাম না, আমাদের 
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টাকা পয়সা ছিল না, পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না, লোক 
সমাজে ছিলাম আমরা অপরিচিত । তবে আমাদের আত্মবিশ্বাস 
ছিল, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার তীব্র আকাজ্ষা আমাদের ছিল, 
আমাদের মধ্যে ভয় ছিল না, স্বার্থ ভাব ছিল না, আমাদের পরস্পরের 
প্রতি বিশ্বাস ছিল, আমাদের মধ্যে একতা ছিল। আমরা তাহাই 
সম্বল করিয়া কর্মক্ষেত্রে াপাইয়া পড়ি। আস্তে আস্তে বিপ্লবী দল 
সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল । 

স্বদেশ প্রেমিকের তীত্র আকাজক্ষা কোন শক্তিই দমন করিতে 
পারে না। কোন বাধা বিদ্ব তাহাদের পথ রুদ্ধ করিতে পারে না। 
অত্যাচার, নির্যাতন, অভাব অনটম তাহাদিগকে বিচলিত করিতে 
পারে না। ' নিরাশ তাহাদের মনকে দুর্বল করিতে পারে না। 
অনুশীলনের তরুণ কর্মীরা অন্ধকার পথে, নিরাশার মধ্য দিয়া গীতার 
নিফষাম-কর্ম-যোগের সাধনায় ব্রতী হইল। সেই ঘোর দুর্যোগের 
দিনে তাহাদের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় ঝাপটা বহিয়া গিয়াছে, 
কতদিন তাহারা! অনাহারে রহিয়াছে, কত বিনিদ্র রজনী তাহারা 
যাপন করিয়াছে, তাহার কোন ইয়ত্তী নাই । তখন ফুলের মালা, 
বাহবা দ্বারা তাহাদিগকে সম্বদ্ধন। করার কেহ ছিল না, কেহ 
তাহাদিগকে ভুরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করিত না_তাহাঁদের সমন্বদ্ধন। 
করিত পুলিশ লাঠি দ্বারা, লোকের ভৎসনা শুনিয়াই তাহারা হইত 
পরিতৃপ্ত । মহৎ কাজে বাধা বি্ব অনেক থাকে, যাহারা বাধা বিদ্ 
অতিক্রম করিতে পারে তাহারাই হয় জয়ী। তরুণ বিপ্লবীরা! সকল 
বাধা বিদ্ধ অতিক্রম করিয়া কর্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
এই সব নীরব নির্ভীক কর্মীদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ফলে দেশের 
যুবক সম্পদায়ের প্রাণে নূতন সাড়া পড়িল। 

শআ্রোতম্থিনীর আোত প্রবাহ বাঁধ দ্বারা আটকানো যায় না, 
জলধারা কোন না! কোন পথে প্রবাহিত হইবেই । জলের প্রবাহের 
গতি যদি. রুদ্ধ হয়, তবে জলরাশি ক্রমে ক্রমে স্কীত হইয়া বন্তার 
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আকারে দেখা দিবে, সেই বন্যায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে, কেহ তাহার 
গতিরোধ করিতে পারিবেন । রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাই হয়। 
একটা জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্খা দমননীতি দ্বারা সাময়িক ভাবে 
দমন করা যায় কিন্তু চিরতরে লোপ করা যায় না। গভর্ণমেন্ট 
দমন নীতি দ্বারা স্বদেশী আন্দোলন দমন করিয়াছে, সভা! সমিতি 
বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, প্রকাশ্য ভাবে কিছু করার 
উপায় নাই। তরুণ বিপ্লবীরা যখন দেখিল প্রকাশ্য ভাবে চলার 
পথ রুদ্ধ, তখন তাহারা গুপ্ত পথ অবলম্বন করিল ;: তাহাদের কর্ম 
প্রবাহ গুপ্ত পথেই চলিতে লাগিল। গভর্ণমেন্টের দমননীতি 
অনুশীলন সমিতিকে গুপ্ত সমিতিতে পরিণত করিতে বাধ্য করিয়াছে, 
_ প্রকাশ্য অনুশীলন সমিতি এখন গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হইয়াছে। 

অনুশীলনের তরুণ নেতার! বহু নীরব কর্মী বাছাই করিয়া, 
তাহাদিগকে বাড়ীঘর ছাড়াইয়া গ্রামে গ্রামে শিক্ষকতার কাজে 
নিযুক্ত করিয়া দিল। এ সব নীরব কর্মীরা পাঠশালার শিক্ষক বা 
গৃহ শিক্ষক ভাঁবে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া! জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তার ও সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী প্রচার করিতে লাগিল। এই ভাবে দল 
পুষ্ট হইতে লাগিল। এই সব কাজ গোপনে পুলিশের তীব্র দৃষ্টি 
এড়াইয়া করিতে হইত ; সময় সময় পুলিশ এই সব লোকের সন্ধান 
পাইয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তাহাদিগকে ১০৯।১০ ধারায় জেল 
খাটিতে হইয়াছে । 

স্বদেশী আন্দোলনের সময় চরম-পন্থী সংবাদ পত্র ছিল, তাহ? 
দ্বারা দেশের মধ্যে প্রচার কার্ধ চলিত। সরকারের দমন নীতির 
ফলে যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্‌ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সংবাদ 
পত্রগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তরুণ বিপ্লবীর1 তাহার খুব অভাব 
অন্ভব করিতে লাগিল। প্রকাশ্য ভাবে তাহাদের সংবাদ পত্র বাহির 
করার কোন উপায় ছিল না। 

সঙ্গীত, সংবাদ পত্র ও সাহিত্য জাতির মধ্যে নবজীবন আনে। 
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এই ত্রি-শক্তি রাজনীতির ক্ষেত্র সতেজ রাখে । এই ত্রি-শক্তির 
প্রভাবে দেশবাসীর মনের মধ্যে এরূপ আগুন জ্বলে যে রাজনীতি 
ক্ষেত্রে নেতাদের একটী একটী করিয়া কর্মী কুড়াইয়া৷ লইতে হয় না, 
দলে দলে লোক স্বেচ্ছায় রাজনীতি ক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়ে । কোন 
স্বাধীন দেশ যদি অপর কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে 
চায় তবে লেখকগণ প্রথমে জমি তৈয়ার করেন। তাহারা এরূপ 
লেখনী চালান, যার ফলে দেশবাসী সেই জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত 
করার জন্য অধীর হইয়া উঠে। যুদ্ধে যেলক্ষলক্ষ লোক প্রাণ দেয়, 
তার মুলে থাকে লেখকদের লেখনী, বক্তাদের বক্তৃতা, চারণদের 
প্রচার, সঙ্গীত প্রভাবে দেশের জনগণের ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত 
হয় তাহারা তখন স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা লাকাইয়া 
উঠে, ঝাঁপাইয়। পড়ে, প্রাণ রক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকে না। সংবাদ 
পত্র, সাহিত্য ও সঙ্গীত জাতির মনের গতি পরিবতন করিয়া 


দেয়। 
অনুশীলন সমিতির কর্মীরা গোপনে ছুইখানা সংবাদপত্র বাহির 


করিতে লাগিল, একখানা বাংল। এবং একখান। ইংরেজী । বাংল। 
পত্রিকার নাম “স্বাধীন ভারত” ইংরেজীখানার নাম ছিল “লিবার্টি” । 
অনুশীলন সমিতির গৃহী সভ্য শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রচন্দ্র বস্থ মহাশয়ের ১২নং 
নবদ্বীপ ওস্তাকার লেনে একটী ছাপাখানা ছিল। তাহাদের এই 
গোপন ছাপাখানায় তাহারা রাত্রে গোপনে কাগজ ছাপাইত। 
পত্রিকা ছিল সাময়িক, অর্থাৎ কোন নিদিষ্ট তারিখে তাহা বাহির 
হইত না। পত্রকা যখন বাহির হইত তখন কোন এক নিদিষ্ট 
তারিখেই পাঞ্জাব হইতে আসাম পধন্ত বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ তাহা 
প্রকাশ পাইত। স্কুল কলেজে, আইন, আদালত গৃহে, রাস্তার 
দেওয়ালে, হোষ্টেলে ছাত্রদের টেবিলের উপর, বিভিন্ন স্থানে তাহা 
দেখা দিত। কেহ কেহ ডাক যোগেও পাইতেন। স্বাধীন ভারত ও 
লিবার্টি যখন প্রকাশ হইত তখন পুলিশের কর্মতৎপরতা৷ বাড়িয়া 


অনুশীলন সামাত ২৪৯ 


যাইত। পুলিশ বহুস্থানে খানাতল্লাস করিত, বহুলোককে ধরিয়া 
টানাহেঁচডা করিত । 

বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অনেকের ধারণা, তাহারা লেখাপড়া জানিত 
না, কতকগুলি অশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত যুবকের দল, শুধু খুন ডাকাতি 
করিত। বিপ্লবীরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত ছিল না, ইহ! অতি সত্য 
কথা । স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাহাদের বয়স অল্প ছিল, তাহারা 
স্কুল কলেজ ছাড়িয়! বিপ্লব দলে যোগ দিয়াছে, বাড়ী ঘর ছাড়িয়া 
স্বাধীনতার কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি 
লাভের জন্য ধাবিত হয় নাই। যাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি 
লাভের পর দেশের স্বাধীনতার কাজে নিযুক্ত হইবে স্থির করিয়াছিল, 
তাহাদিগকে আর কর্মক্ষেত্রে দেখা! যায় নাই। বিপ্লবীদের মধ্যে 
যাহার! বাঁড়ীঘর ছাড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধিধারী না হইলেও তার অর্থ এই নয় যে তাহারা অশিক্ষিত 
ছিল। ষ্ট্যালিন, হিটলার মুসোলিনী কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিশ্রীধারী 
নহেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যাঁয় এমন অনেক নামকরা লোক 
আছেন যীহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী লাভ করেন নাই। আমাদের 
দেশের লোকের অবশ্যই ডিগ্রীর একটা মোহ আছে, যাহার ডিগ্রী 
নাই তাহার কথা কেহ শুনিতে চায় না । যাহারা “ম্বাধীন ভারত, 
বা! পলিবাটি” পড়িয়াছেন তাহারা বলিবেন না যে বিপ্রবীরা অশিক্ষিত 
ছিল। যাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অতিক্রম করে নাই এরূপ 
অনেক বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধীধারী লোকদিগকে যুক্তি তর্ক 
দ্বারা বুঝাহয়! বিপ্লব দলে আনিয়াছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইলেই যে রাজনীতি ক্ষেত্রেও ডিগ্রী 
পাইবে তাহ নহে । রাজনীতি ক্ষেত্রের ডিগ্রী আলাদা । এম, এ, 
পাশ করিয়া যদি বলে, যেহেতু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি 
লাভ করিয়াছি, আমি এখন ডাক্তারি করিব,_ইহা৷ দ্বারা তাহার 
অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। ডাক্তারী করিতে হইলে ডাক্তারী শান্ত 


২৫০ জেলে 'ন্রশ বর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনতা সংগ্রাম 


অধ্যয়ন করিতে হইবে, অভিজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে শিক্ষানবিশী 
করিতে হইবে, তবেই সে ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হইতে পারিবে । 
ইহা? যোগ্যতার উপর নির্ভর করে, সকলেই বড় ডাক্তার হইতে 
পারে না। যে, যে ব্যবসা করিবে, তাহার সেই ব্যবসা সম্বন্ধে যথেষ্ট 
জ্বান থাকা চাই । এম, এ, পাশ করিলে বড় হ্যবসায়ী হওয়া যায় 
না। রাজনীতি ক্ষেত্রে যাহারা কাজ করিবে তাহাদের সেই কাজের 
উপযোগী জ্ঞান থাকা চাই । বিপ্লবীদের কাজ চালানোর মত 
জ্ঞান ছিল। | 

বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অনেকের ধারণা, তাহারা সন্ত্রাসবাদী ছিল, 
অর্থাৎ তাহারা বিশ্বাস করিত পুলিশ বা সাহেব খুন করিলেই দেশের 
স্বাধীনত! আসিবে । বিপ্লবীদের সম্বন্ধে যাহারা এরূপ ধারণা করে, 
তাহারা নিজেদেরই অন্ভতা প্রকাশ করে। যাহারা আমাদিগকে 
সম্বাসবাদী বলেন, আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি ভারতবর্ষে কে 
প্রথম সন্ত্রাসবাদ প্রবর্তন করিয়াছে? বুটিশ গভর্ণমেন্ট শঠতা- 
কপটতা-বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা, অন্যায় ভাবে বলপ্রয়োগ দ্বারা, 
ভারতবর্ষ অধিকার করিয়৷ সন্ত্রাসবাদ দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণ 
করিতেছে না কি? কোন্‌ অধিকার বলে বুটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবাসীর 
বুকের উপর জগদ্ধল পাথরের ন্ায় বসিয়া আছে ? একটা শান্তিপ্রিয় 
জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? 
রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তারের পর তাহাদের অসহায় অবস্থায় 
তাহাদের উপর অমান,ষিক অত্যাচার করা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? 
রাজনৈতিক বন্দীদের জেলখানায় মারপিট করা, তাহাদের উপর লাঠি 
চার্জ করা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালা ইয়া 
তাহাদিগকে পশুর ন্যায় হত্যা করা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? কোন 
অধিকার বলে বিদেশী সরকার আমাদের দেশবাসীকে হত্যা করে? 
গভর্ণমেন্টের টেররিজমের ফলে যখন দেশবাসীর মধ্যে ভিমরেলিজেসন 
আসিয়াছিল,তখন আমরা বিপ্লবীরা কাউণ্টার টেররিজম চালাইয়াছি। 


অনুশীলন সামাতি ২৫১ 


আমরা টেররিজম চালাইয়াছি দেশবাসীকে এই আশ্বাস দেওয়ার 
জন্য,__অত্যাচারীর শাস্তিবিধানের লোক এদেশেই আছে । আমরা 
টেররিজম চালাইয়াছি, গভর্ণমেণ্টকে জানানোর জন্য-_-অত্যাচারের 
প্রতিশোধ লওয়া হইবে, এক-তরফা কিছুই চলিবে না । আমরা 
সফল মনোরথ হইয়াছি, আস্তে আস্তে ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস 
জাগিয়াছে। 

বিপ্লবীদল যখন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতে লাগিল, তখন 
গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ প্রচার করিতে লাগিল, বিপ্লবীরা 
বিপথগামী, তাহারা সন্ত্রাসবাদী । বুটিশের প্রচার বিভাগ 
জনসাধারণের নিকট বিপ্লবীদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্টা এরূপ 
প্রচার করিত এবং আমাদের দেশী লোক, এমনকি স্বদেশী নেতা ও 
দেশী খবরের কাঁগজওয়ালারাও অনেকে তাহা বেদবাক্য বলিয়া মনে 
করিত। এমন কি আজ কালও দেশবাসীর ভ্রান্ত ধারণ দূর হয় 
নাই, তাহার বিপ্লবী দিগকে সন্ত্রাসবুদী বলিয়া অভিহিত করেন। 
তার অর্থ তাহারা বিপ্রববাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য জানেন 
না। বিপ্রবীরা যে দেশের মধ্যে সন্ত্রাস স্ষ্টি না করিয়াছিল তা 
নয়, তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে - প্রয়োজন হইতে এবং তাহা 
সময়োচিত ছিল। তাহার। জানিত ইহাই শেষ নয়। বিপ্রবীরা 
বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়িয়াছে, বিপ্লবের 
বিকলতার কারণও তাহার! জানিত। বিপ্লবীদের ভাবী বিপ্লব সন্বন্ধে 
একটা! কল্পনা ছিল এবং সেই কল্পনা অনুযায়ী তাহার! কাজ করিয়া 
যাইতে ছিল। কর্মক্ষেত্রে তাহারা নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছে, কাজের মধ্য দিয়াই তাহার! ভাবী কাজের উপযোগী 
হইয়াছে । 

বাংলার পলাতক বিপ্লবীরা এক দিকে যেমন পুলিশের সহিত 
লড়াই করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে,পিস্তলের গুলি ছু'ড়িতে ছু'ড়িতে 
পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার বনু স্থানে বহু. 


২৫২ জেলে! ঘ্রশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধানতা-সংগ্রাম 


বার পুলিশের চোখে ধোকা দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে । পুলিশের বড় 
বড় কর্তারা বন্ধ স্থানে বহু বার বিপ্রবীদের নিকট চতুরতায় পরাজিত 
হইয়াছে । পলাতক বিপ্লবীর সন্ধান পাইয়া পুলিশ বাড়ী ঘেরাও 
করিয়াছে,সময় সময় সমস্ত মহল্লা ঘেরাও করিয়াছে,তাহারা বলাবলি 
করিতেছে, জালের মধ্যে বড় বড় রুই কাতল্গ আটক পভিয়াছে, 
মনে মনে কতই উল্ল।স কিন্তু অবশেষে দেখা গেল পাখী নাই। 
এখন গেল কোথায়? সময় সময় পুলিশের দল মাটি খু'ড়িয়া 
দেখিয়াছে সুডঙ্গ পথ আছে কি না। পুলিশের গুগুচর তাহাদিগকে 
ঠিক সংবাদই দিয়াহিল, পলাতক বিপ্লবী সেখানেই ছিল, তাহারা 
পুলিশের সম্মুখ দিয়াই চলিয়া গিয়াছে, পুলিশ ধরিতে পারে নাই। 
তবে কি তাহারা যাছ জানিত? তাহার! যাছু জানিত ঠিকই, 
তবে তার মধ্যে অলৌকিক কিছু ছিল না বা মন্ত্রবল ছিল না, 
ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ছিল বুদ্ধির চাতুরী। তাহার! বেশ পরিবর্তন 
করিয়া, চাকর সাজিয়া, চাকরুণী সাজিয়া, মুসলমান ফেরিওয়ালা 
সাজিয়া পুলিশকে বৃদ্ধান্ুষ্ঠী দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছে। 
বিপ্লবী জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়, তাহারা অনেক ছুঃসাহসিক 
কাজ করিয়াছে,অনেক প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। তাহাদের 
নাম কেহ জানে না,জানিতে পারিবেও না। পরাধীন দেশে বিপ্লবদলের 
ব৷ বিপ্লবীদের ইতিহাস লেখা চলে না', স্বাধীন দেশ হইলে তাহাদের 
নামে উপন্তাস,নাটক রচিত হইত । অন্ধকার যুগে যাহার! অনাহারে 
অর্ধাহারে থাকিয়া দিন রাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া স্বাধীনতার 
পথ প্রশস্ত করে,তাহার। লোৌক সমাজে অজ্ঞাতই থাকে। তাহাদিগকে 
কেহ চিনে না,তাহাদের কথ। কেহ স্মরণ করে নাঃতাহারা জনসমাজে 
অস্পৃশ্যই থাঁকিয়া যায়। আধুনিক লোকের! মনে করে তাহারা অজ্ঞ 
ছিল, অশিক্ষিত ছিল, অকর্মণ্য ছিল, ভীরু ছিল। আমাদের ভাবী 
ংশধরগণও আমাদের সম্বন্ধে এই কথাই হয়তো বলিবে। যাহারা 
এরূপ উদ্ভ্তি করে তাহার! জানে না বর্তমান অতীতেরই ফল । . 


সনুশীলন সামাত ২৬৩ 


বিপ্লবীরা ছিল নীরব কর্মী, তাহারা গীতার নিষ্ষাম কর্মযোগের 
সাধনাই করিয়া আসিয়াছে, নাম যশের দিকে যায় নাই। তাহারা 
অনুশীলন সমিতির সভ্য হইয়াই শিখিয়াছে, নাম যশ বা নেতৃত্ব 
স্পৃহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিতে 
হইবে, নেতার আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রতিপালন করিতে 
হইবে । ইউরোপের মিডক্র্যাসীর ধাক্কা তাহাদের গায়ে লাগে 
নাই, উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তাহারা ছিল 
চরিত্রবান। তাহাদের ধারণায় চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল লোক ছ্বারা 
দেশের স্বাধীনতা আসিতে পারে না, তাই তাহারা চরিত্র নির্মল ও 
পবিত্র রাখার চেষ্টা করিত,শৃঙ্খল৷ ও নিয়মান্ুুবপ্তিতা মানিয়া! চলিত। 
চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল লোকদের বিপ্লবদলে কোন স্থান ছিল ন।" 

অনুশীলন সমিতির কাঠামোর সহিত রুশিয়ার বলশেভিক 
পার্টির অনেকটা মিল আছে। বলশেভিক পার্টির কাঠামো ও 
গঠন সন্বন্ধে লেনিন বলিয়াছেন_-পার্টির ছুইটি অংশ থাকিবে । 
(ক) পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের লইয়া একটি ঘনিষ্ঠ চক্র হইবে৷ 
যাহারা পেশাদার বিপ্লবী অর্থাৎ যাহারা পার্টির কাজ ছাড়া আর 
কিছু করে না এবং যতটুকু থাকা দরকার অন্ততঃ ততটুকু মার্কসবাদ 
সম্বন্ধে জ্ঞান আছে,রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে, সংগঠনের অভ্যাস 
এবং পুলিসের সহিত পাল্লা দেওয়! ও এড়াইয়া যাওয়ার দক্ষতা 
রাখে এরূপ লোক লইয়! ঘনিষ্ঠ চক্র গঠন করিতে হইবে । খে) 
জাল বুনানি, শ্রমব্যস্ত লক্ষ লক্ষ জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন 
লাভ করেন এরূপ বহু সংখ্যক পার্টির সভ্য.থাকিবে। এই দলের 
প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল জার শাসনের উচ্ছেদ করা । তাহারা 
জানিতেন জার শাসনের উচ্ছেদ না হইলে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ব৷ 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবে ন1। 

অনুশীলন সমিতির সভ্যও ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। বাড়ীঘর 
ছাড়া সভ্য এবং গৃহী সভ্য । সমিতির সভ্যদ্দিগকে যোগ্যতা অনুসারে 


২৬৪ জেলে প্বিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


আছ, মধ্য ও অস্ত প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। আজকাল দলাদলি 
ও প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন লোক, এমনকি পুলিশের 
গুপ্তচর বিভাগের লোকও অনায়াসে দলের সভ্য হইতে পারে, 
কোন বাছ বিচার নাই, কিন্তু সেই যুগে কেহ ইচ্ছা করিলেই 
দলের সভ্য হইতে পারিত না। তখন সমিতির সভ্য হইতে হইলে 
তাহাকে বহুদিন অস্থায়ী সভ্য হিসাবে থাকিতে হইত। যাহাঁকে 
দলের সভ্য করা হইবে তাহার স্বাস্থ্য ও চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি 
রাখা হইত, বিভিন্ন পুস্তক পাঠ ও উপদেশ দ্বারা তাহার মন 
গঠন করা হইত এবং ছোট খাট কাজের মধ্য দিয়া তাহার পরীক্ষা 
হইত। নূতন সভ্যকে অন্ততঃ ছয় মাস শিক্ষাধীনে থাকিতে 
হইত। স্থানীয় নেতা যখন মনে করিতেন উক্ত ছেলেটি দলের 
সভ্য হওয়ার উপযুক্ত হইয়াছে তখন তাহাকে আছ্ভ প্রতিজ্ঞা করান 
হইত। তখনও সে দলের পূর্ণ সভ্য নয়। যাহারা অন্ত প্রতিজ্ঞা 
করিত তাহারাই দলের প্রকৃত সভ্য বলিয়া গণ্য হইত। বাড়ীঘর 
ছাঁড়া সভ্য সকলেই অন্ত প্রতিজ্ঞার অধিকারী ছিল । 

গৃহী সভ্যদিগকেও ছুই ভাঁগে বিভক্ত করা চলে । প্রথম শ্রেণীর 
গৃহী সভ্যদিগকে আশা! কর! যাইত তাহার! সর্বদ1 বাড়ীঘর ছাড়ার 
জন্য প্রস্ত। এই শ্রেণীর সভ্য প্রয়োজন হইলে যে কোন মুহুর্তে 
বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিবে, সকল প্রকার বিপজ্জনক কাজের জন্য 
প্রস্তুত থাকিবে, বাড়ীতে থাকিয়াই বাড়ীঘর ছাঁড়৷ সভ্যের হ্যায় 
সকল প্রকার কাজ করিবে । দ্বিতীয় স্তরের সভ্যরা বেশী বিপদের 
সম্মুখীন না হইয়া দলের কাজ করিত ও যথাসম্ভব সাহায্য করিত। 
ঢাক ষড়যন্ত্র মামলার পর সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিয়মাবলী 
উঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ তাহা ষড়যন্ত্রের দলিল হিসাবে সরকার 
পক্ষ ব্যবহার করিত। 

সমিতির সভ্যদিগকে অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। 
প্রথম পরীক্ষা বাঁড়ীঘর ছাড়া, দ্বিতীয় পরীক্ষা গ্রামে বসিয়া 


অনুশীলন সাঁমাত ২৫৫ 


গঠনমূলক কার্য ্বার৷ দক্ষতার পরিচয় দেওয়া, তৃতীয়,--বিপজ্জনক 
কাজের সম্মুখীন হওয়া, চতুর্থ-_-একবার জেল খাটিয়া পুলিশের 
অত্যাচার ও জেলের নির্যাতন ভোগ করিয়া, আবার বাড়ীঘর 
ছাড়িয়া দলের কাজে নিযুক্ত হওয়া । যাহার এইসব পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইত, যাহারা বহুদিন যাবৎ কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া, বহু আপদ 
বিপদের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, যাহারা বীরত্ব, আত্ম- 
ত্যাগ ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহারাই দলের সভ্যদের 
নিকট নেতৃস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইতেন। অনুশীলনের প্রত্যেক 
নেতাই ছোট হইতে দক্ষতার পরিচয় দিয়া বড় হইয়াছে । কাজের 
ম্ধ্য দিয়। যাহারা "দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে, তাহারা আস্তে আস্তে 
গ্রাম হইতে প্রধান কেন্দ্রে আসিয়াছে । আমরা সকলেই শ্রামে 
থাকিয়া, পলাতক অবস্থায়, কিছুদিন শিক্ষকতার কাজ করিয়াছি । 
অন্শীলন সমিতির সভ্যদিগকে ধাপে ধাপে উচ্চ স্তরে উঠিতে 
হইত। সমিতির সভ্য হইয়াই কেহ বড় বড় কথা বলিয়া নেতাদের 
নিন্দা করিয়া, নিজে নেতা হওয়ার দাবী করিতে পারিত না । 
অনশীলনের নেতা ভোটে স্থির হইত না। কোন ধূর্ত লোক 
ষড়যন্ত্র করিয়া ভোট বাগাইয়া নেতা হইতে পারিত না । অনুশীলনের 
নেতা হওয়া ধন বা বিদ্যার উপর নির্ভর করিত না। অমুক বড় 
লোক বা বিদ্বান, তাহাকে নেতা করিতে হইবে, অন,শীলনের 
সভ্যদের সে ধারণা ছিল না। অনুশীলনে নেতা স্বাভাবিক গতিতে 
তৈয়ার হইত, হঠাৎ কেহ নেতা হইতে পারিত না । অনূশীলনের 
গঠন প্রণালী এরূপ ছিল এবং সভ্যদেরমধ্যে এরূপ জমাট ভাৰ 
ছিল যে তখন নেতৃত্বের কোন প্রশ্ন উঠে নাই, নেতৃত্বের কোন 
প্রতিযোগিতাও ছিল না। সেই যুগে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত 
প্রাধান্যই বড় ছিলনা, দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নই বড় ছিল, তাই 
নেতৃত্বের প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। সকলেই কাজ 
করিয়াছে, কাঁজের কথা ভাবিয়াছে ; আমরা সকলে এক, মিলিয়া 
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মিশিয়া কাজ করিব, পরস্পরকে সাহাঁধা করিব, এই ধারণাই 
সকলের মনে স্থান পাইত। তখন পুলিশের গুপ্তচর বিভাগ এতটা 
উন্নত ছিল না, দলের মধ্যে বিভেদ স্যষ্টি করার কেহ ছিল না, 
যদি কেহ বিভেদ স্যপ্টি করার চেষ্টা করিত তবে তাহার শাস্তির 
উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। কোন বিপ্লবী দলের মৃধ্যে যদি দলাদলি 
থাকে, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা না থাকে, তবে সেই দল 
টিকিয়া থাকিতে পারে না। অনুশীলনের মধ্যে দলাদলি ছিল না, 
পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও পরম্পরের মধ্যে সহযোগিতা ছিল, 
তাই অন্নুশীলন সমিতি এত বড় হইতে সক্ষম হইয়াছিল । 
পুলিনবাবুর পর দলের কোন নির্দিষ্ট নেতা ছিল না, কোন 
ইলেক্‌সনের বাবস্থা ছিল না, যাহারা দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ চক্র ছিল, তাহারাই পরামর্শ করিয়া 
দলের কাজ চালাইতেন। কেহ ধৃত হইলে পরবর্তী লোক 
স্বাভাবিক গতিতেই তাহার স্থান পূরণ করিত। জমিতির নেতৃস্থানীয় 
সত্যদের মধ্যে সকলেই যে পরামর্শ সভায় উপস্থিত হইতে পাঁরিতেন 
তাহা নহে, কারণ বিভিন্ন সভ্য বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন কাজে 
নিযুক্ত থাকিতেন, সব সময় একত্র হওয়া সম্ভবপর হইত না। 
কোন বিশেষ পরামর্শের প্রয়োজন হইলে নিকটে যাহারা থাকিতেন 
তাহারাই পরামর্শ করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিতেন । সমিতির প্রত্যেক 
সভ্যেরই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সহিত 
আলাপ আলোচনা করার অধিকার ছিল। কোন সাধারণ সভ্য ব৷ 
গৃহী সভ্য যদি কোন নূতন প্রস্তাব করিতেন তবে তাহা বিবেচন। 
করিয়া দেখা হইত । তখন ছিল সহযোগিতা প্রতিযোগিতা ছিলনা । 
আজকাল আধুনিক সভ্যদের মধ্যে ইলেক্সন, ডেমক্র্যাটিক 
সেপ্টালিজম প্রভৃতি রব উঠিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে 
সব সভ্য অগ্নি পরীক্ষার সম্মধীন হয় নাই বা ভবিষ্যতেও হওয়ার 
কোন সম্ভাবনা নাই, যাহারা কর্মক্ষেত্রে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের 


অনুশ্ণলন সাঁমাতি ২৫৭ 


কোন পরিচয় দিতে পারে নাই, যাহারা দলের বিশেষ কোন কাজ 
করে নাই, তাহারাই মাতিয়া উঠিতেছে। বিপ্রবী দলে ইলেকসন 
চলিতে পারে না। বিপ্লবী দলে ইলেকসন প্রথা প্রবর্তন করার অর্থ 
সরকারের আই, বি, আফিসের সুবিধা করিয়া দেওয়া । সরকার 
পক্ষ চায় বিপ্লবী দলের কাধ নিবাহক সমিতিতে তাহাদের কিছু 
লোক রাখিতে । বিপ্লবী দলের কার্য নিবহক সমিতিতে সরকারের 
লোক রাখিতে পারিলে সরকার পক্ষ সেই দল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারে । তাহা হইলে সরকার যে শুধু দলের সকল 
সংবাদ পাইবে তা নয়, বিপ্লব পণ্ড করারও স্ববিধা হইবে । কাধ 
নিবাহক সমিতির সভ্য হইলে দলের লোকের উপর একট! প্রভাব 
থাকে । সরকারের লোক কাধনিবাহক সমিতির সভা হইলে সে 
তাহার প্রভাব সরকারের কাজে লাগ।ইতে পারিবে । ইলেকসনের 
ব্যবস্থা থাকিলে সরকার কতকগুলি তরুণ গুপগুচরকে দলের সভ্য 
করাইয়! অনায়াসে সেই দলের কার্নিবাহক সমিতি দখল করিয়া 
লইতে পারিবে । অন্ুুশীলন সমিতির ঘনিষ্ঠ চক্র দখল করার কোন 
স্থযোগ সরকার পক্ষ পায় নাই। 

বর্তমান যুগে দেখা যাঁয় ইলেকসনের মধ্যে ছুর্নীতি ভরপুর,কোন 
উপযুক্ত লোক নিবাচিত হইতে পরে না, যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া 
অধিক ভোট সংগ্রহ করিতে পারে তাহারাই নির্বাচিত হইতে পারে । 
এই ইলেকসনের মধ্যে থাকে ছুন্শাতি, প্রতিযোগিতা এবং তাহার 
ফলে দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে । বিদেশী সরকারের অধীনে থাকা 
পর্যন্ত বিপ্রবী দলে ইলেকশন পদ্ধতি করা উচিত নয়। অবশ্যই দেশ 
যখন স্বাধীন হইবে তখন গণভোটে দেশ শাসিত হইবে, তখন' 
ডিক্টেটারী শাসন উচিত নয়-_তাহা যে নামেই হউক না কেন 
অনুশীলন সমিতির নেতাদের মধ্যে যখন ছুর্বলতা আসিয়ছে তখন 
তাহারা নিজ হইতেই সরিয়া পড়িয়ছেন, তাহাদিগকে সরানোর 
কোন প্রয়োজন হয় নাই। ভখন নেতা হওয়া লাভজনক ব্যবসা 
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২৫৮ জেলে তিশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত। সংগ্রাম 


ছিল না, নেতাদের ফাসি, ছ্বীপাস্তর বা গুলির আঘাতে মৃত্যুর 
সম্ভাবনাই ছিল অধিক । 

বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও ডেমক্ত্যাসী নাই,সর্বত্রই ডেমক্র্যাসীর 
নামে প্রতারণা চলিতেছে, জনগণ প্রতারিত হইতেছে । বর্তমানে 
প্রকৃত ডেমক্র্যাপী ইংলগ্ডেও নাই, আমেরিকাতে নাই, রুশিয়াতেও 
নাই। পুর্বে রুশিয়াতে বলশেভিক পাটির মধ্যে সেন্টেলিজম ছিল, 
কিন্তু ডেমক্র্যাসী ছিল না। দেশ শিক্ষিত ও উন্নত না হইলে 
ডেমক্র্যাসীর কোন অর্থ হয় না । দেশের জনগণ যখন শিক্ষিত হইবে, 
যখন তাহাদের আত্মচেতনা জাগিবে, যখন তাহাদের মধা হইতে 
হুর্নীতি দূর হইবে, কর্তব্যজ্ঞান জাগিবে, বাক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা 
জাতীয় ত্বার্থই বড় হইবে, তখনই জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ 
করিতে পারিবে, তখনই দেশে প্রকৃত ডেমক্র্যাসী আসিবে । 

অন্থুশীলন সমিতির সভ্য কেহ ইচ্ছা করিলেই যেমন হইতে 
পারিত না, আবার কেহ ইচ্ছা করিলেই দল ছাড়িয়া যাইতে পারিত 
না। বিপ্লবী দলের সভ্,স্থায়ী সভ্য- আজীবন সভা | কেহ একবার 
বিপ্লবী দলের সভ্য হইলে মৃত্া না হওয়। পর্ষস্ত দল ছাড়িয়া যাইতে 
পারিত না । বিপ্লব দলেরী সভ্যের অনেক গোপনীয় বিষয় জানা 
থাকে এবং সে দল ছাড়িয়া গেলে অনেক অনিষ্ট করিতে পারে, তাই 
কেহ দল ছাড়িতে পারিত না। অনুশীলন সমিতির নিয়মাবলীতে 
ছিল, যদি কেহ দল পরিত্যাগ করে তবে তাহার হ্ভধান লোপ করিতে 
হইবে । অবশ্যই অবস্থা বিশেষে যেকোন সভা দল পরিত্যাগ 
করিয়া, গৃহী সভ্য হিসাবে থাকিতে পারিত : কিন্তু দলত্যাগ করিয়া 
দলের ক্ষতি বা বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। 

বিপ্লব যুগ ছিল বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের যুগ। তখন 
সকলকে নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়া কাজ করিতে হইত। তাহারা জানি- 
তেন ধৃত হইলে তাহাদের হয় ফাসি হইবে, নয় যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর 
হইবে - অথব! বন্দুকের গুলির আঘাতে তাহার ম্বত্যু হইবে। 


অনুশীলন সামতি ২৫১৯ 


তখন বিপ্লবীদের সম্মখে লোভনীয় কিছুই ছিল না _-কাউন্সিল, 
কর্পোরেশন ছিল না, ফুলের মালাও ছিল না। অবশ্যই তাহারা 
জানিত, বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সরকার হইতে তাহাদের অর্থ ও 
চাকুরী লাভ হইবে কিন্তু তাহাতেও নিশ্চয় মৃতার সম্ভাবনা ছিল। 
বিপ্লবীদের প্রাণে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল 
ছিল যে, তাহাদের 'মধ্যে কোন হছুর্লতা, নীচতা৷ ব' ব্যক্তিগত স্বার্থ 
স্থান পায় নাই । অবশ্যই সময় সময় যে ইহার ব্যতিক্রম না হইয়াছে 
তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে এবং তাহাদের 
কেহ কেহ চরম দণ্ড ভোগ করিয়াছে, অবশিষ্টদের লোকালয়ের 
বাহিরেই জীবনযাপন করিতে হইয়াছে । বিপ্লবী দলের সভ্যদিগকে 
বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইত, এজন্য দলে সরকারের 
গুপ্তচর বিভাগের কোন প্রভাব ছিল না। তখন প্রলোভনের কিছু 
না থাকায় এবং নিশ্চয় মৃত্যু জানায় দলাদলি ছিল না । অবশ্যই কেহ 
কেহ মতবাদের দোহাই দিয়া দল ছাড়ার চেষ্টা করিয়াছে । 

অনুশীলন সমিতির পিছনে আছে একটা! মস্ত বড় গৌরবময় 
ইতিহাস, তাহা হইতেছে বীরত্ব, আত্মত্াাগ ও নিধ্যাতন ভোগের 
ইতিহাস। স্বদেশী আন্দোলন যখন ব্যর্থ হইল গভর্ণমেন্ট যখন 
দমননীতি চালাইতে লাগিল, তখন আন্দোলনের নেতার! ভয়ে 
পিছনে পড়িলেন, দেশের মধ্যে দেখা দিল নৈরাশ্য-ভয়-অবসাদ। 
সেই ছধোগে অনুশীলনের তরুণ বিপ্লবীরা কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া 
পড়িল, তাহাদের বীরত্ব-আত্মত্যাগ ও নিষাতন ভোগের ফলে দেশ 
সজীব হইল, দেশবাসীর প্রাণে নৃতন জআ্মাশার সঞ্চার হইল। 
অনুশীলন সমিতি ছিল সর্বভারতীয় দল । এক সময় ভারতবর্ষে 
রাজনৈতিক দল বলিতে বিপ্লবী দলকেই বুঝাইত। কোন কোন 
বিদেশী গভর্ণমেণ্ট, তাহার শক্র ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে কিছু করিতে 
চাহিলে,তাহার1 ভারতের বিপ্লবী দলকে তাহাদের সহযোগী হিসাবে 
পাইবে বলিয়া আশা করিত। 


ই৬০ জেলে 1£শ ধছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম 


অন্ধকার পথে চলিতে সাধারণতঃ কাহারও কোন উৎসাহ থাকে 
না, যে পথে বাধাবিদ্ব অধিক, ভবিষ্যতে উন্নতির কোন আশা নাই, 
সেই পথে কেহ চলিতে চায় না । যেখানে লাভের আশা আছে, 
ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে, লোক সে দিকেই ধাবিত হয়। 
বিপ্লব যুগে, অন্ধকার পথে, বিপদের বোঝা মাথায় করিয়া, নিরাশার 
মধ্য দিয়া চলিতে হইত, তাই দেশের প্রতিভাশালী বিদ্বান, চিন্তাশীল 
বৃদ্ধিমান বা বড়লোকের দল এই পথে আসিতেন না, বরং এই 
পথের নিন্দা করিয়া নিজেদের পাপ্ডিত্য প্রকাশ করিতেন। তখন 
জাতীয় কংগ্রেস নেতারা কোন আপদ বিপদের সম্মখীন না হইয়া 
আবেদন-নিবেদন লইয়াই সাধারণতঃ ব্যস্ত থাকিতেন। বিপ্লব 
আন্দোলনের ফলে যখন বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইল, মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড 
রিফর্ম আসিল তখন অবস্থা অন্যরূপ দ্াড়াইল। তখন লাভের 
আশায় বনু লোক রাজনীতিক্ষেত্রে ভিড় করিল । যাহাদের বীরত্ব, 
আত্মত্যাগে ও নিষাতন ভোগের ফলে রাজনৈতিক অধিকার আদিল, 
তাহারা সেই সব স্থযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহারা 
দেশবাসীর নিকট সন্ত্রাসবাদী বলিয়াই গণা হইল। 

বিপ্লবীরা লাভের প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় নাই, সেভাবে 
তাহারা অভ্যস্ত ছিল না,তাহারা জানিত বন্দুকের গুলিতে তাহাদের 
সৃতৃয হইবে, ফাসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে,যাবজ্জীবন দ্বীপান্তুর দণ্ড ভোগ 
করিতে হইবে ফুলের মাল। কাউন্দিল-কপোরেশনের সভ্য হওয়া! 
তাহাদের কল্পনার অতীত ছিল। তাহারা প্রকাশ্যভাবে চলাফেরা 
করিত না. তাহা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না। তাহারা 
প্রকাশ্য সমিতিতে যাইত না, বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস তাহাদের 
ছিল না, তাহারা আত্মগোপন করিয়াই চলিত, এজন্য তাহারা জন- 
সমাজে অপরিচিতই ছিল । বিপ্রবীরা যথাসম্ভব নিজ নাম গোপন 
করিয়াই চলিত। এমন দৃষ্টান্ত আছে - পুলিশের গুলিতে দেহ- 
ক্ষতবিস্ঠুত হইয়াছে, স্বাঙ্গ রুধির লিপ্ত, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই' 


অনুশীলন সামতি ২৬১ 


পুলিশ নাম জানার জন্য উত্যক্ত করিতেছে, সে এই মাত্র বলিল, 
“আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও, বিরক্ত করিও না।” সে শেষ 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল, নিজের নামট্কু পর্যন্ত বলিয়া গেল না। 

বিপ্লবীরা গুপ্ত আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে, প্রকাশ্য 
আন্দোলন চালানোর জন্য যে সব গুণাবলীর প্রয়োজন তাহাদের 
মধ্য তাহাঁর অভাব ছিল। প্রকাশ্য আন্দোলনের জন্য বক্তা লেখক 
ও প্রচারকের প্রয়োজন । বিপ্লবীদের মধ্যে বক্তা কেহ ছিল না, 
কাজেই জনসাধারণের মধ্যে তাহারা পরিচিত ছিল না। তাহাদের 
প্রকাশ্য কোন সংবাদপত্র ছিল না । লেখক অবশ্যই কিছু ছিল,কিস্ত 
সেই সব লেখকদের নাম কেহ জানিত নাঁ,তাহাদের প্রচার বিভাগ 
ছিল আদর্শ প্রচারের জন্য, নিজেকে দেশবাসীর সম্ম খে বড় করিয়া 
প্রচার করার জন্য নয়। নৃতন শাসন সংস্কার যুগে যখন কাউন্সিল- 
কর্পোরেশনের দরজ। খুলিয়া গেল তখন বনু বিদ্বান-বুদ্ধিমান বড়লোক 
রাজনীতিক্ষেত্রে ভিড় করিল। তাহারা সভা সমিতিতে বক্তৃতা 
দিয়া আকাশ বাতাস কাপাইয়া তুলিলেন, তাহাদের বক্তৃতা শুনিয়া 
দেশবাসী মুগ্ধ হইল, আশ্বস্ত হইল, তাহারা মনে করিল এত দিনে 
আমাদের ছঃখের অবসান হইবে । 

বিপ্রব আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, বিপ্লবীর! ভারতবর্ষ স্বাধীন 
করিতে পারে নাই । গভর্ণমেন্ট দমন নীতি দ্বারা বিপ্লব আন্দোলন 
দমন করিয়াছে, বিপ্রবীরা এখন জেলে আবদ্ধ, দেশের মধ্যে দেখা 
দিয়াছে নৈরাশ্য-ভয়-অবলসাদ, এমন সময় মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীকে 
নূতন আন্দোলনের সন্ধান দিলেন। মহাত্মা গ্রান্ধীর আন্দোলন অহিংস 
অসহযোগ আন্দোলন ;: এই আন্দোলনে বিপদের আশঙ্কা কম। 
মানুষ সাধারণতঃ নিরাপদ পথেই চলিতে চায়, যে পথে বিপদের 
সম্ভাবনা আছে সেই পথে চলিতে চায় না। বিপ্লবের পথ কুস্মান্তীর্ণ 
নহে-__ কণ্টকাকীর্ণ। এই পথে প্রতি-পদে বিপদ্দ, মৃত্যুর সম্ভাবনাই 
অধিক। অহিংস মতবাদের সহিত ধর্ম ও মানবতার বুলি যুক্ত 
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করায় ধর্মভীরু ভারতবাসীর মন সহজেই এদিকে আকৃষ্ট হইল । 
অপর দিকে বিদেশী গভর্ণমেন্ট ও স্বদেশী নেতাদের প্রচারের 
ফলে বিপ্লববাদ বা হিংসানীতি অতি নিন্দনীয় বলিয়া প্রমাণিত 
হইল । 
বৈপ্লবিক নেতৃত্বের পতনের কারণ বিপ্লবীদের অ-সফলতা এবং 
মহাত্মা! গান্ধী প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতাদের নূতন মতবাদসহ 
কর্মক্ষেত্রে আগমন । বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় দেশের জনসাধারণ 
মহাত্বার নূতন আন্দোলনে মাতিয়া উঠিল। কোন কাজ একবার 
ব্যর্থ হইলে তাহাতে লোকের আকর্ষণ বা বিশ্বাস থাকে না, তাহার 
পুনরাবৃত্তি আর চলে না । তখন লোকের সম্ম,খে নৃতন কিছু ধরিতে 
হয়। নৃতনত্বের একটা মোহ থাকে । বিপ্লবী নেতারা বন্ধু বৎসর 
পর জেল হইতে যুক্ত হইয়া ঘর গুছাইতে ব্যস্ত ছিল,তাহারা লোকের 
চোখের সামনে চমকপ্রদ কিছু ধরিতে পারে নাই, জাতীয় কংগ্রেস 
তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিল । জাতীয় কংগ্রেস নৃতন আন্দোলন 
সুরু করিল। নৃতন আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী,দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতা কারাবরণ 
করিলেন, ইহাতে দেশের জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। ভারতের 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিপ্লবীদের হাত হইতে জাতীয় কংগ্রেসের হাতে 
চলিয়া গেল। তখনও জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ 
করে নাই। 
বিপ্লব আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে,ইহার কারণ এই নয় যে বিপ্রবীরা 
কপট ছিল। বিপ্লবীরা ফাসি, দ্বীপাস্তর দণ্ডের মধ্য দিয়া প্রমাণ 
করিয়াছে তাহার! কপট ছিল না, ভীরু ছিল না। বিপ্লবীদিগকে 
অনেক প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছে । 
তাহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, বয়সও কম ছিল। বিপ্লবীদিগকে 
পলাতক অবস্থায় কাজ করিতে হইয়াছে, পুলিশ সর্বদা তাহাদের 
অনুসন্ধানে ছিল, সরকার তাহাদিগকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণ। 


অনুশীলন সামা ২৬৩ 


করিত । তাহার বেশীদিন কাজ করার স্থযোগ পাইত না, তাহারা 
ধৃত হইত ও তাহাদের সুদীর্ঘ কারাদণ্ড হইত। অভিজ্ঞ লোকের স্থান 
নূতন লোক পুরণ করিত,আবার তাহারাও অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই 
ধৃত হইত। তাহাদের ভুল ত্রুটি যে ছিল না৷ তা নয়, তাহার! ভুল 
করিয়াছে, কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভুলক্রটির 
সংশোধনও করিয়াছে । এই অল্লকালের মধ তাহারা বিদেশ হইতে 
জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছে, দেশী 
সৈম্তদিগকে নিজ দলতুক্ত করিয়াছে ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার জন্য 
তাহাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হইয়াছে । অবশ্য দলের লোকই বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করিয়াছে । বিপ্লব ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম 
ব্যর্থ হয় নাই-_ব্যর্থতার মধ্য দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, 
তাহাই সফলতার দিকে লইয়া যাইবে । বিফলতার মধ্যেই সফলতার 
বীজ থাকে। 
বিপ্লব সফল হয় নাই কিন্ত বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। 
বিপ্লবীরা জানিত দেশের জনশক্তিকে সচেতন করিতে না পারিলে 
দেশের স্বাধীনতা আসিবে না। প্রথম মহাযুদ্ধ তাহার নিকট 
অপ্রত্যাশিত ভাবে না আঙসিলেও খুব তাড়াতাড়ি আসিয়াছে এবং 
সভাষবাবু যেমন ছিতীয় মহাযুদ্ধের স্থষোগ গ্রহণ করিয়া আজাদ 
হিন্দ ফৌজ গড়িয়াছেন তাহারাও সেই যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
বাহির হইতে ভারত স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছে । তাহাদের 
চেষ্টা সফল হয় নাই, কিন্তু তাহাদের বীরত্ব, ত্যাগ ও নির্যাতন 
ভোগের ফলে দেশের মধ্যে জাগরণ আসিয়ঃছে, দেশকে নৃতন ভাবে 
গড়িয়া তোলার সময় আসিয়াছে । এ দিকে রুশ বিপ্লবের সফলতার 
ফলে পৃথিবীতে সমাজতত্ত্রবাদের আদর্শ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, 
অনুশীলন সমিতির নেতাদের দৃষ্টিও দেই দিক এড়াইয়া যায় নাই। 
১৯১ সনে তাহারা মুক্ত হইয়া তাহাদের পুর্ব কার্যপদ্ধতি পরিবর্তন 
করিল এবং দেশকে নৃতন ভাবে সংগঠন ক'রার চেষ্টা করিতে লাগিল। 


পরিশিষ্ট 
(১) 
খণ্ড যুদ্ধ 
শীয়ার পার্কে ধবস্তাধবস্তি 


১৪৯১৪ সনের শেষ ভাগে কলিকাতায় গ্রীয়ার পার্কে সন্ধ্যার পর 
তখনকার পরিস্থিতিতে কর্তব্য নিদ্ধারণের জন্য অনুশীলন সম্মিতির 
পলাতক বিপ্লবী নায়কগণের একত্রিত হওয়ার কথা ছিল। যে ভাবেই 
হউক এই সংবাদ পাইয়া লো-ম্যান, ম্যাকলিওর প্রভৃতি আই, বি.র 
নামজাদা কর্তারা সদল বলে গ্রীয়ার পার্ক ঘেরাও করেন। ধ্বস্তা- 
ধন্তি মুর হইল। এই ধ্বস্তা-ধ্বস্তির সময় বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় 
লো-ম্যান সাহেবের দক্ষিণহস্তের কব্জি মচকাইয়া দেন। বীরেন্দ্র নাথ ও 
নরেগ্জ মোহন সেন গ্রেঞ্জার হন, বাকী সকলে পলায়ণ করিতে 
সক্ষম হন। 


বালেশ্বর খণডযুদ্ধ 
বুড়ীবালামের তীরে-_-নই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সন। 


পূর্ব ব্যবস্থা অন্থযারী জার্মান জাহাজ মেভারিক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া 
আুন্দর বণের রায়মঙ্গল পৌছানর কথা ছিল। জাহাজ হইতে মালপত্র 
নামাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থার জগ যতীন্দ্র নাথ মুখাজি 
মাদারীপুরের চিত্তপ্রির। মনোরঞীন, নীরেন ও যতীশ পালকে সঙ্গে লইয়া 
বালেশ্বর রওয়ান। হন। এদিকে পুলিশ সংবাদ পাইয়। তাহাদিগকে ধরার জঙ্ 
অগ্সন্ধান করিতে থাকেন। যতীনবাবুও অবস্থা বুঝিতে পরিলেন, 
তিনি নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, 
আহার নাই, নিপ্রা নাই, অনবরত চলিতে লাগিলেন, অবশেষে 
ক্লাস্ত দেহে বুড়ী-বালাম নদীর তীরে গোবিন্দপুর উপস্থিত হইলেন । 


২ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


বালেশ্বর-এর জিল] ম্যাজিষ্রেট কিলবী সাহেব, সার্জেন্ট রাদার ফো ও 
বহু সশস্ত্র পুলিশ সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন । যতীনবাবুর দল একটি 
শুকন1 পুকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুকুরটার চারিদিকে জঙ্গল, 
পাড় উচু, আত্মরক্ষার পক্ষে বেশ ভাল জায়গা । মিঃ কিলবী ও রাদারফোর্ড 
সাহেব সদল বলে যতীনবাবুর দলকে ঘেরিয়া ফেলিন। উভয় পক্ষ যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তত। তখন চিত্তপ্রিয়, মনোরগ্রন প্রভৃতি যতীনবাবুকে বলিল, 
“দাদা, আমরা লড়াই করিতেছি, আপনি ইতিমধ্যে সরিয়া পড়ুন । 
“বাঘা যতীন” ভীরু ছিলেন না, পলায়ন করার মনোভাব তাহার মধ্যে 
ছিল না, তিনি সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যু বরণ করিয়া জাতির মধ্যে একটা আদর্শ 
রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাই তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইতে নির্দেশ 
দিলেন । উভর পক্ষে গুলি চলিতে লাগিল । কিলশী ও রাদারফোর্ডের দল 
হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল । বাংলার পঞ্চবীর বুড়ীবালামের তীরে 
কয়েক ঘন্টা লাই করিলেন, পুলিশ পক্ষে কিন্তু হতাহত হইল । চিত্তপ্রিয় 
রার চৌধুরী নিহত হইলেন, যতীনবাবু গুরুতর আহত হইলেন, যতীশ 
পালও আহত হইল, কাহু্জ শেষ হইরা গিয়াছে । এমতাবস্থায় আত্মসমর্পণ 
করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। যতীনবাবু নির্দেশ দিলেন, “সাদা নিশান 
উড়াইয়! দাও | নীরেন ও মনোরপগ্রন দুই খানা সাদা কাপড় উড়াইয় 
দিল। যুদ্ধ বন্ধ হইল। কিলবী সাহেব সদল বলে সেখানে উপস্থিত হইলেন, 
তিনি টুপীতে করিয়া জল আনাইয়৷ আহতদিগকে পান করাইলেন। পর দিন 
বালেশ্বর হাসপাতালে যতীনবাবুর মৃত্যু হয়। বিচারে মনোরগুন দাশগুপ্ত ও 
নীরেন দাশগুপ্তের ফাসি এবং যতীশ পালের ঘাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। 
মনোরঞ্জন নীরেন হাসিমুখে ফাসি কাষ্ঠে ঝুলিয়াছে। যতীন্দ্রনাথ মুখাজি 
সম্মিলিত দলের নেতা ছিলেন । 


সিরাজগঞ্জ খণ্ড যুদ্ধ 
১০১৭ সন। 


পাঁবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমণর আটঘরিয়। থানার তেলিজনী গ্রামে 
পলঞ্চক বিপ্রবীদের একটি আশ্রয়কেন্ত্র ছিল । সংবাদ পাইয়। তিন জন 


থণ্ুযুদ্ধ ৩ 


শ্বেতাঙ্গপুলিশ অফিসার সদল বলে সেই বাড়ী ঘেরাও করে। সেই বাড়ীতে 
অনুশীলন সমিতির নিকুপ্জ পাল (রন্থুল্লাবাদ, কুমিল্লা ) এবং গোবিন্দ কর 
ছিলেন। উভয় পক্ষে গুলি চলিতে থাকে এবং উভয় পক্ষেই আহত হয়। 
গোবিন্দ করের দেহে সাতটি গুলি বিদ্ধ হয়, নিকুপ্ত পালও আহত হইয়া 


ছিলেন। গোবিন্দ কর ধৃত হন এবং নিকুপ্জ পাল পাট ক্ষেতের মধ্য দিয়া 
পলায়ন করিতে জমর্থ হয়। 


খণ্ডযুদ্ধ (গৌহাটি ) 


গৌহাঁটির আটগাঁও বাঁতীতে অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্রবী 
নলিনীকান্ত ঘোষ, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, মণীন্দ্র রায়, প্রবোধ দাশগুপ্ত 
থাকিতেন। অনুশীলনের এই আশ্রর কেন্দেই ফেরারী বিপ্রবী 
অমরেন্দ্রনাথ চট্রোপাপ্যায়ও অবস্থান করিতেছিলেন। অপর আশ্রয়কেন্দ্র 


ধাণী বাজারের বাড়ীতে নলিনীকান্ত বাগচী, তারাপ্রসন্ন দে, নরেন্দ্র ব্যানা'জি 
থাকিতেন | 


পলা তক বিপ্লবীদের আশ্রয় কেন্দ্রের সংবাদ পাইয়া পুলিশের বড়কর্তা 
ফেয়াব ওয়েদার সাহেব সদল বলে ৭ই জানুয়ারী, ১৯১৮ সন, গভীর রাত্রে 
আটগাও আশ্রয় কেন্দ্র ঘেরোও করেন । তিনি দরজা ধাক্ক। দিয়া চীৎকার 
করিয়া বলিলেন, 0290 01৩ ৫০০1 ( দরজা খোল )। নলিনী ঘোঁষ উত্তরে 
বলিলেন, 172 ৫0901 15 01061), 810661 2170 106 1011160 (দরজ। খোলা 
আছে, ভিতরে প্রবেশ কর এবং নিহত হও )। এই বলিয়া নলিনী ঘোষ 
পিস্তলের গুলি বর্ণ করিতে থাকেন। তখন উভয় পক্ষে গুলি বর্মণ চলিতে 
থাকে । এই খগ্ডযুদ্ধে বিল্লবীরা জয়ী হন। বে-গতিক-দেখিয়া সাহেব সদল বলে 
সরিয়া পড়েন ৷ বিপ্রবীরাও রাত্রির অন্ধকারে এক খাসিয়া বুড়ির বাড়ীর 
ভিতর দিয়া পলায়ন করেন । ইহার পর সকলে নবগ্রহ পাহাড়ে একত্রিত 
হন। পরদিন পুলিশ নবগ্রহ পাহাড় ঘেরাও করে। প্রথম নলিনী ঘোষ পুলিশ 
দলের উপর গুলি বর্ণ করেন । খণ্ডযুদ্ধ চলিতে থাকে । ইহার পর কাতুজ 
শেষ হইলে বিপ্রবীর1 পলায়নের চেষ্টা করেন অতঃপর আহত অবস্থায় 
মণীন্দ্র র$য় ( কামারাটিয়।__ ময়মনসিং ) এক শ্মশানের নিকট এবং প্রভাসচন্্ 


৪ জেলে ত্রিশ নছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


লাহিড়ী (রাজসাহী ) গুলি বিদ্ধ অবস্থায় কামাখ্যা মন্দিরে ধৃত হন। 
নলিনী ঘোষ আহত অবস্থায় ঘটন] স্থলে ধৃত হন। আট-গাওয়ের ঘটনর 
সংবাদ পাইয়াই অপর কেন্দ্র ফাসী-বাজার হইতে নলিনী বাগচী 
(মুশিদাবাদ ) এবং প্রবোধ দাশগুপ্ত ( গৈলা__ব্রিশাল ) মুসলমান বেশে, 
ছয় দিন অনাহার অনিদ্রায় পায় হাটিয়া লামডিং ষ্টেশনে উপস্থিত হন । 
নলিনী কলিকাতা আসিয়া অন্দুস্থ হইয়া পিল । পলাতক বিপ্লবী, হাতে 
টাক! পয়সা নাই, আশ্রয় কেন্দ্রের সন্ধানে সমস্ত দিন ধরিয়া অবশেষে গড়ের 
মাঠে গিয়া প্রবল জরে অজ্ঞান হইয়! পড়িল । ঘটনাক্রমে একজন বিপ্লবী 
তাহাঁকে চিনিতে পারিয়া আশ্রয়-কেন্ছে লইর। যায়। নলিনী বাগচী সুস্থ 
হইয়! ঢাকা চলিয়া যান । 


গৌহাটি সংগ্রামের পর যাহার] ধুত হইয়া ছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে 
মামলা চলে । বিচারে নলিশীকণন্ত ঘোষ ৭ বংসর, তারা প্রসন্ন দে ও নরেক্দ 
ব্যানাজি প্রত্যেকে ৫ বৎসর, মণীন্্র রায়, প্রভাসচন্দ্র লাহিডী প্রত্যেকে 
তিন বদর সশ্রম কারাদপ্ত প্রাপ্ত হন। এই সংগ্রামে পুলিশ ইন্সপেক্টারের 
সাক্ষী অনুসারে পুলিশ দলের ৩* জন আহত হইয়াছিল জান যায়। 


কলতাবাজার € চাকা ) 
খণযুদ্ধ 

ঢখকা শহরের কলতাবাজার গলিতে পলাতক বিপ্রবী তারিণী 
মজুমদার ( কুমিল্লা ), নলিনী বাগচী (মুশিদাবাদ ), হরিচৈতন্য দে বেরিশাল) 
একটি ক্ষুত্র বাড়ী ভাড়া করিয়! থাকিতেন। পুলিশ তাহাদের সন্ধান পাইয়া 
একদিন শেষ রাত্রে সেই বাড়ী ঘেরাও করিল । পুলিশ স্থপারিন্টেডেণ্ট স্বয়ং 
বহু বন্দুকধারী পুলিশসহ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বিপ্রবীদের সহিত 
পুলিশের একটি থণ্ড যুদ্ধ হয়। ভোরের সময় পুলিশ একটি বিপ্লবীকে লক্ষ্য 
করিয়া! গুলি ছোড়ে, ভিতর হইতে গুলির আওয়াজ দ্বারাই প্রত্যুত্তর আসে । 
ছুই পক্ষ কিছুক্ষণ গুলি চলিতে থাকে, অবশেষে বাড়ীর ভিতর হইতে গুলির 
আওয়াজ বন্ধ হয়। পুলিশ তখন সেই বাড়ী অধিকার করিয়া দেখিল, 
দুইক্ট যুবক অর্ধন্ৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে 


বিশ যুদ্ধ € 


পিস্তল । পুলিশ পক্ষেও অনেক আহত হইয়াছিল । যুবক দুইটির সমস্ত 
দেহ ক্ষতবিক্ষত, সর্বা্গ রুধিরাক্ত, মৃতুর আর অধিক বিলম্ব নাই। পুলিশ 
তাহাদের নাম জানিত না, পুলিশ তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু 
তাহারা তাহাদের নাম বলিল না । পুলিশ তাহাদের নাম জানিবার জন্য 
চেষ্টা করিতে লাগিল, ভয় দেখাইল, প্রলোভন দেখাইল অবশ্ষে তাহাদের 
উপর অত্যাচার করিল, কিন্তু তাহারা নিজের নামটি পধ্যন্ত বলিল ন!। 
সেখানেই তাহাদের মৃত্যু হইল। সেই বীর বিপ্নবীদ্ঘয় মৃত্যুর পুর্ব মুহতে'ও 
প্রলোভনকে উপেক্ষা করিয়াছে, অত্যাচারকে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহার। 
ভয়ে ভীত হয় নাই, মৃত্যুর সময় শুধু এই কথাই বলিয়াছিল, “শাস্থিতে 
মরিতেও দিবে না।” তাহারা নিজের নামটি পর্যন্ত বলিয়া গেল না। 


এই খণ্ড যুক্ধে পুলিশের উদ্ধতন কর্মচারী বসন্ত মুখোপাধ্যায় গুরুতর আহত হন, 
জন কয়েক প.লিশও আহত হয়। পরে মামলায় হরিচৈতন্থের দশ বসর় 


জেল হয়। 


চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুগুন 
১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৭ সন। 


১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্পিল গুভ ফাইডে রাত্রি ১০ টার সময় স্থর্থ সেন, 
গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, অন্বিক। চক্রবতী, নির্মল সেনের 
নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্রবীরা! সামরিক পোশাকে সঞ্জিত হইয়া দুইটী অস্ত্রাগার 
আক্রমণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফের তার কটিয়৷ দেওয়া হয়, টেলিফোন 
এক্সচেঞ্জ নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং রেল লাইনও নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়৷ 
বিপ্লবীরা প্রহরীদিগকে হত্যা করিয়া অস্ত্রাগার দখল করেন। অতফিত 
আক্রমণে সহরে সরকারী মহলে ভীতির সঞ্চার হইল্ল । জিলা ম্যাজিষ্রেট ও 
পুলিশ ন্ুপারি্টেডেন্ট ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন এবং বিপ্লবীদের উপর গুলি 
চালাইয়। ছিলেন, বিপ্রবীরাও গুলি চালাইয়া প্রত্যুত্তর দেন। বিপ্লবীদের 
গুলিতে ম্যাজি্টের আরদালী নিহত হয়, ড্রাইভার আহত হয়, বে-গৃতিক 
দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। সহরে ভয়ানক হৈ চৈ, এক দিকে 
আনন্দোল্লাস, অপরদিকে ভ্রাস। রাত্রির অন্ধকারে কাহার কতটুকু সীমা 
কেহ বুঝিতে পারিল না, চারিদিকে ভীষণ গুজব চলিতে লাগিল । 


গু জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম 


চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্রবীর। বীর শ্বেতাঙ্গ পুরুষদিগের মনে ত্রাস সঞ্চার 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের পর সেই রান্রেই চট্টগ্রাম 
সহরের শ্বেতাঙ্গের দল ভয়ে ভীত হইয়া স্ত্রী-পুত্র পরিবার সহ জাহাজে উঠিয়া 
কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অপেক্ষা করিতে ছিলেন। থানার পুলিশের দল 
আত্মসমর্পণের চিন্তা করিতেছিল । চট্টগ্রাম সহর তিন দিন অরক্ষিত 
অবস্থায় ছিল । 


চট্টগ্রাম অন্থগার লুঞঠনের প্রথম পধায় শেষ হইয়াছে, এখন বিপ্লবীদের 
দ্বিতীয় কর্মপন্থা নির্ণয় করিতে হইবে! এদিকে একটি আহত ধিপ্রবীকে 
নিরাপদ স্থানে রাখিতে গিয়। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, জীবন ঘোবাল, আনন্দ 
গুপ্ধ আর ফিরিলেন না। স্্য সেন প্রভৃতি বিপ্লবীরা তাহাদের জন্য প্রায় 
দুই ঘণ্ট। অপেক্ষা করিলেন, আর অধিকক্ষণ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা 
যায় না, তাই স্থধ সেন প্রভৃতি নেতারা স্থির করিলেন পাহাড়ে যাইয়৷ 
আন্মরক্ষা। করিবেন । সেই রাত্রেই বিপ্লবীরা সহর ছাডিয়া পাহাড়ে পথ 
ধরিলেন, যে যাহা বহন করিতে পারে, অস্ত্রসস্ত্র সঙ্গে লইয়া চলিলেন । রাঠির 
অন্ধকারে বোঝা বহন করিয়া তাহারা অবিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, 
পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত-_রাত্রে কিছু খাওয়া হয় নাই। পরদিন প্রাতে সহরের 
অবস্থা জানার জন্য সতীভুষণ সেনকে পাঠান হইল, সে আর ফিরিল না। 
দ্বিপ্রহর সমাগত প্রায়, সহরের কোন খবর নাই, নেতারা চিস্তমগ্র, কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ়। এদিকে ক্ষুত্পিপাসায় কাতর তরুণের দল পাহাড় জঙ্গল ঘুরিয়া 
কাচ। আম ও কচি তেতুল পাতা সংগ্রহ করিয়া! দাদাদিগকে উপহার দিল । 
সকলে মিলিয়া তাহাই উপভোগ কয়িলেন। সন্ধ্যার পূর্বে আবার সহরের 
খবর লওয়ার জন্য অমরেন্দ্র নন্দী ও দীপ্তি মেধাকে পাঠান হইল, তাহার! 
সহরের খবর লইয়া ফিরিতেছিলেন, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে পাহাড়ের রাস্তা 
ভুলিয়া সার! রশত্রি পাহাড়ে কাটাইয়৷ পর দিন নিজ গ্রমের বাড়ীতে চলিয়া 
গেলেন । বিপ্রবীর। এই স্থানে আর অধি* ণ থাকা নিরাপদ মনে করিলেন ন' 
তাহারা মালপত্র লইয়! অগ্রসর হইলেন এবং অবশেষে ফতেয়াবাদ পাহাড়ে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিন দিনের মধ্যে পেটে অন্ন নাই। অন্বিকা 
বক্কর আহার্ষের সন্ধানে বাহির হইলেন । সন্ধ্যার পর অন্বিকা চক্রবর্তা 


থওযুদ্ধ : | ৬ 


এফ ই.ড়ি খিচুরী লইয়া আসিলেন। সকলের মনে কি আনন্দ! 
কিন্তু দুঃখের বিষয় থিচুরীতে লবণ দেওয়া হয় নাই এবং পানীয় জলও 
ছিল নাঁ। বিপ্রবীরা হষ্ট মনে তাহাই উপভোগ করিলেন । 


২২শে এপ্রিল বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, 
এই স্থান হইতে সহর প্রায় তিন মাইল দুূর। ইতিমধ্যে বুটিশ গভর্ণমেপ্ট 
চট্টগ্রামে সৈন্য আমদানী করিয়াছে, বিপ্লবীদের জালালাবাদ পাহাঁডে অবস্থান 
সংবাদও সংগ্রহ করিয়াছে, উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। বুটিশ সৈন্য 
জালালাবাদ পাহাড় ঘেরাও করিয়া ফেলিল । বিপ্নবীরা বন্দেমাতারম ধ্নি 
করিয়। শত্রু সৈন্যের উপর গুলি বর্ষণ করিল, উভয় পক্ষে হতাহত হইল! 
সন্ধ্যার অন্ধকারে কর্ণেল ডেলাস ম্মিথ ও ক্যাপ্টেন টেইট এর সৈন্য বাহিনী 
রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। এই সম্মুখ সমরে নরেশ রায় ( মম্নমনসিং ) 
ত্রিপুরা মেন (ঢাঁক1)১ বিধু ভষ্টাচার্ধ ( কুমিল্লা ), হরি বল (ঠেগর! ), 
মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শপাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা, জিতেন দাসগপ্ত 
(কৈবন্য ) মধুস্্ন দত্ত ( বিদগ্রাম ), পুলিন ঘোঁষ, অধ্ধেন্দু দ্তিদার নিহত 
হন। ইহার] সকলেই ছাত্র ছিলেন । হতাবিষ্ট বিপ্রুবীর। অবশেষে নিরুদ্দেশের 
যাত্র! স্থরু করিলেন ! 


জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ, পরাধীন জাতির ইতিহাসে একটি 
গৌরবময় অধ্যায় । পৎশ্রান্ত। অনাহার অনিদ্রায় কষ্ট, তৃযিত মুষ্টিমেয় যুবক 
সুশিক্ষিত তাজা সৈনিকদের সহিত যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়া লড়াই করিয়াছে, 
একমাত্র রাজপুত বীরত্বের সহিত তাহাদের তুলনা করা যায়। এই সব 
যুবকের দল সাময়িক বিদ্যায় অ-নিপৃণ, শুধু মাত্র দেশপ্রেমেই তাহাদিগকে 
অপরাজেয় করিয়। তুলিয়াছে। 


চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুগ্ঠনের পূর্বের যখন তাহাদের প্রস্ততি 
চলিতেছিলঃ আমি এ সময় ১৯৩০ সনের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে, পলাতক 
অবস্থায়, ব্রন্থাদেশ হইতে চট্টগ্রামের পথে ঢাকা ফিরিতেছিলাম । আমি 
চট্টগ্রামে ২।৩ দিন চারুবিকাশ দত্তের বাসায় ছিলাম। এ সময় ছুই 
রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছিল। আমি বিবাদ মিটনোর জন্ত 


৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


চারুবিকাশ দত্ত সহ গণেশ ঘোষের বাসায় যাই। সেখানে হাঁফ প্যাণ্ট, 
কোট বুট পরা ২৫।৩০টি ভলান্টিয়ার ছিল, সর্বকনিষ্ঠ ছিল লোকনাথ বলের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ১৫ বৎসর বয়সের হৃষ্ট ৃষ্ট শ্রী যুবক হরিগোপাল বল 
(টেগর])। বিবাণ সহঞ্জেই মিটিয়া গেল। অবশেষে জলযোগের পর 
গণেণ আমাকে বলিয়াছিল, “আমাদের কিছু করার ইচ্ছা আছে, পূর্বে 
আপনাকে জানাইব” । অবশ্ঠই জানাইবার আর স্থযোগ ঘটে নাই । 


থগুযুদ্ধ_কালারপুল 
চট্টগ্রামের চারিজন পলাতক বিপ্রণীর সিত পুলিশের খগ্ুযুদ্ধ হয়। 


এই যুক্ধে রজত সেন, দেবপ্রপা? গুপ্ত, মনোরঞ্জন চেন এবং স্বদেশ রায় 
নিহত হন। 


ধলঘাট _নবীন চক্রবর্তীর বাড়ী 


এই বাড়ীতে স্থ্ধ সেন প্রভৃতি পলাতক বিপ্লবীরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। ১৯৩২ সনের ১৩ই জুন ক্যাপ্টেন ক্যামরণ সৈন্য সহ উপস্থিত হইয়া 
এই বাড়ী ঘেরাও করেন। উভয় পক্ষে গুলি চলিতে থাকে । এই খগ্যুদ্ধে 
ক্যাপ্টেন ক্যামরণ স্বধ সেনের গুলিতে নিহত হন। বিপক্ষের গুলিতে বিপ্রবী 
নির্মল সেন এবং অপূর্ব সেন শিহশ হন। স্থ্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদার 
পলায়ন করিতে সক্ষম হন । 


পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ 
২৪শে তেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সন । 


রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বি, এর 
নেতৃত্বে ১০১২ জন তরুণ বিপ্রবী এই ইউরোপীয়ান ক্লাবঘর আক্রমণ 
করেন । এ সময় এ ক্লাব ঘরে প্রায় ৪০টি শ্বেতাঙ্গ নর-নারী আমোদপ্রমোদে 
মত্ত ছিলেন। প্রীতিলতা ও তাহার সঙ্গীর ক্লাব ঘরে বোম নিক্ষেপ 
কৰিষঞলন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাইতে লাগিলেন । ক্লাব ঘরের প্রহরী ও 


থওযুদ্ধ ৯ 


শ্োঙ্গের দল ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল, আক্রমণকারীরাও সরিয়া পড়িলেন। 
পথিমধ্যে প্রীতিলতা ধৃত হওয়ার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন । 


গৈরুলা_ সারদা সেনের বাড়ী 


১৯৩৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী এক সেনাবাহিনী গৈরুল। গ্রাম ঘেরাও 
করে। স্থধ সেন, কল্পনা দত্ত প্রভৃতি পলাতক বিপ্রবীর! এই গ্রঃমের সারদা 
সেনের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । এখানে খণ্যুদ্ধ হয়। 
স্থ্য সেন ধূত হন, কিন্তু অন্ান্ট বিপ্রবীরা গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে পলায়ন করিতে 
সক্ষম হয়। ধুত হওয়ার পর স্থ্য সেশের উপর অমান্ষিক অত্যাঢার 
চলিতে থাকে। 


শি 


গাইরা খগ্ডযুদ্ধ 


১৯৩৩ ৬নের ১৭শে মে সৈন্যবাহিণী গাইরা গ্রাম ঘেরাও করে । 
কল্পনা দত্ত, তারকেন্ধর দন্তিদার প্রভৃতি পলাতক বিপ্রবীরা এই গ্রামে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । উভয় পক্ষ হইতে বন্দুকের গুলি চলিতে থাকে । 
ফলে মনোরঞ্জন দাস, শচীন্দ্র দাস, পৃণ তালুকদার নিহত হন এবং কল্পনা দত্ত 
ও তারকের্বর দস্তিদার ধৃত হন। অতঃপর ৯৯৩৩ সনের ২৬শে জুন 
ট্রাইবুনালের বিচারে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃত্যুদণ্ড এবং 
কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। 


আসানুল্ল। হত্যা 


১৮৩১ সনের ৩০শে আগষ্ঠ গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টার 
খান বাহাদুর আপাশ্ল্লীকে চট্টগ্রাম ফুটবল খেলার মাঠে হরিপদ 
ভষ্টাচাধ্য হত্যা করে। হরিপদ দরিদ্র ব্রাঙ্ষণের ছেলে, টোলের ছাত্র, 
১৪,১৫ বংসর বয়স । হরিপদ ঘটন]হুলে ধৃত হয়। ধৃত হওয়ার পর হইতে 
হরিপ্দর উপর অত্যাচার চলিতে থাকে । সৈন্যবাহিনী হাত কড়ি ও দড়ি 
বাবিয়া হরিপদকে নিজ বাডীতে লইয়] গিরা তাহার সম্মুখে বাডীর সকলের 
উপর অত্যাচার করিয়াছে; ঘরে আগুন লাগাইয়। বাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছে। 
অতঃপর ভাহাকে গ্রামে গ্রামে লইয়! গিয়া! সকলের সম্মুখে প্রহার করিয়াছে। 


১৩ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের ন্বাবীনতা-সংগ্রাম 


হরিপদ অক্নান বদনে সকল অত্যাচার নিরধধাতন সহ করিয়াছে; কোন প্রকার 
দুর্বলতা দেখায় নাই । বিচারে তাহার ফাপির হুকুম হয়, আপিলে বয়স অল্প 
বলির। যাবজ্ঞীবন দীপান্তর দও হয়। 


অস্ত্রাগার লু্ঠন মামলার অভিযুক্তদের নাম 


১। আনন্দ গুপ্ত ২। সরোজকান্তি গুহ ৩। হেখেন্দ্র দত্তিদার 
41 জীবন ঘোষাল ৫। লোকনাথ বল ৬। স্থধ সেন (নওয়াপাডা) 
৭ নির্মল সেন (নওয়াপাড়া) ৮1 রামকুঞ্চ বিশাস ৯। কালীপদ 
চক্রবর্তী ১০। বীরেন্রদে ১৯ কৃষ্ণ চৌধুরী ১২। গণেশ ঘোষ 
১৩। অন্ীকা চক্রবর্তী ১৪। হরিপদ মহাজন ১৫। বিনোদ দত্ত 
১৬। ভবতোষ ভট্টাচাধ্য ১৭। তারকেশ্বর দশ্সিদার ১৮। দীপ্সি 
মেধ। চৌধুরী ১৭। ক্গীরোপ ব্যানাজী' (বরিশাল ) ২০। নারায়ণ 
সেন (ঢাকা) ২১। সীভারাম বিশ্বাস ২২। শৈলেশ্বর চক্রবর্তী 
২৩। সুরেশ দেব (ঢাকা) ২৪। বিনোদ চৌধুরী ২৫। অনন্ত পিং । 


চট্টগ্রাম আগ্রাগার লুগন মামলায় অনন্ত সিং, লোকনাথ বল+ গণেশ 
ঘোষ, লালমোহন সেন, সুবোব ৮১৭পুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, আনন্দ গুপ্ত, ফকির সেন 
সহাঞরাম দাস, বনবীর দাশগুপ্ত, স্ববোধ রায় ও সুখেন্দু দক্তিদারের যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর হয়। 


কণওয়ালিশ স্রাট 
খণডযুদ্ধ 
জুন, ১৯৩৩ সন 
পুলিশ কর্ণওয়ালিশ স্ট্ীটে এক বাড়ী ঘেরাও করে। উভয় পক্ষে 
গুলি চলে । অতঃপর যুগান্তর দলের দীনেশ চন্দ্র মজুমদার, নলিনী দাস, 
জগদানন্দ মুখাঞ্জ ধৃত হন। এই তিন জনই পুর্বেবে জেল হইতে পলায়ন 


করিয়াছিলেন । বিচারে দীনেশ মুজুমদারের ফাঁসি এবং নলিনী দাস ও 
গদানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। 


খগযুদ্ধ ১১ 


এ্লাহাবাদ--আলকফ্রেড পার্ক 
৯৯৩৯ সণের ২৭শে ফেব্রুয়ারী অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবী 
শ্রীচন্রশেগর আজাদকে গ্রেপ্তার করার সময় খগ্ুযুক হয়। উভয় পক্ষে গুলি 
চলিতে থাকে । আজাদের গুলিতে একজন শেতার্গ পুলিশ কর্মচারী আহত 
হন। চন্দ্রশেখরের পিস্তলের গুলি শেষ হইয়া আদিলে তিনি আত্মহত্যা 
করেন । ইনি গরীব ব্রাঙ্গণের ছেলে । অশহধোগ আন্দোলনের সময় ভাহার 
বয়স খুব কম হিপ, তখন তাহার বেত্র দণ্ড হয়। 


এলাহা বাদ--১৯৩২ পন 


অনশীনন সমিতির পলাতক বিপ্রণী টান গ্রেপ্তার করার সময় 
পুলিন্রে সহিত গণ্তযুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষে গুলি চলে । বিচারে যশপালের 
১৪ বসর কারাদণ্ড হয়। 


প্রতিশোধ 


বিপ্লবীর। বহু হত্যা করিয়াছে ; কিন্তু সেই সব হত্যাকীগু ব্যক্তিগত 
স্বার্থ সাপন বা ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটানর জন্য পয়, উাহাবা স্বাধীনতার 
পথের কণ্টক অপসারণ করিয়াছে মাত্র । তাহার। ছিলেন নিঃন্বাধপর নিভভীক 
বীর, ভাই নিশ্চিত মৃত্যু জাশিযাই এই ছুঃসাহসিক কাজে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন । 

এলেন হত্য। প্রয়াস 

১৯০৭ সনের ২৩শে ডিসেম্বর অন্শীলন সমিতির ছুই জন সভ্য 
ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্টেট মিঃ এলেন সাঠেবকে গোয়ালন্দ ঘাটে গুলি করেন। 
এলেন সাহেব গুরুতর আহত হইরাছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যু হয় নাই। 
এই ঘটনার পর তিনি চাকুরী ছাড়া ইংলগ্ডে চলিয়া যান । ঘটনা্ছলে 
কেহ ধৃত হয় মাই । আর্রমণকারীদ্ধয় ভীডের মধ্যে পলায়ন করিতে 
সক্ষম হন । 

নরেন গোর্সাই হত্য। 

আলীপ,র বোমার মামলার সরকারী সাক্ষী নরেন্দ্র গোসম্বামীকে 
১৯০৮ সনের ১১ই আগষ্ট প্রেসিডেন্সি জেল হাসপাতালে কানাই লাল দন্ত ও 
সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ গুলি করিয়া হত্যা করেন । স্রক্ষিত জেলের মধ্যে পিস্তল 
আমদানী করিয়া, অতি সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত সরকারী পাক্ষীকে হত্যা করা 
অপাধারণ বীরত্ব ও অদুত কৌশলের পরিচায়ক । সত্যেন, কানাই হাছিতে 
হাসিতে ফাসীকাষ্ঠ বরণ করিয়াছে । কোণ প্রকার ছুর্ধলতা দেখায় নাই। 
মৃত্যুর পুর্বেবও প্রফুন্ধ ছিল । কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 
পিস্তল কোথা হইতে পাইলে । উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ক্ষুদিরামের 
আত্মা বিশ্বাঘধাতক দেশপ্রোহীকে হত্যা করিবার জন্ত প্শ্তল দিয়] 
গিয়াছে। 

আশুতোষ বিশ্বাস হত্য। 

১৯০৪ সনের ১০ই-ফেব্রুফারী খুলনা জিলার শোভন গ্রামের 

চণরুদ্জ্জ বন্সু সরকারী উকিল আশুতোব বিশ্বাসকে গুলি করিয়া] হত্যা বরেন। 


প্রতিশোধ ১৩ 


ঘটনাস্থলে তিনি ধুত হন এবং বিচারে তাহার ফাঁপীর হুকুম হয়। তিনি 
জিল! মেজিষ্রেটকে বলিয়াছিলেন, প্দায়রায় পাঠাচ্ছেন কেন? আমাকে 
কালই ফাঁসী দিন।"। 


লর্ড হানিঞ্জের উপর বোম! 
১৯১২ সনের ২৯শে ডিসেম্বর রাঞ্জকীয় শোভাযাজার সময় 
শ্রীরাসবিহারীর নেতৃত্বে বন্তস বিশ্বাস বড়লণটের উপর বোমা নিক্ষেপ বরেন। 


বডলাট আহত হন। বসন্ত বিশ্বাম বোমা নিক্ষেপ করিয়। স্বকৌশলে পলায়ন 
করেন । 


রামদাস হত্য। 

রামদাস (উমেশ দে) অনুশীলন সমিতির বাঁড়ী-ঘর-ছাঁডা সভা 
ছিল। সে বৈপ্লাবক কাজে সক্রিয় মংশ গ্রহণ করিয়াছিল । পলাতক 
অবস্থা তাহার মধ্যে দুর্বলতা আসে এবং সে পুলিসের গুপ্তচর হয়। ১৯৭১৪ 
সনের ১,শে জ্রলাই রামদাস পলাতক বিপ্রবীদিগকে চিনাইয়৷ দেওয়ার জন্য 
পুপিণের ডেপুটী স্ুপারিন্টেডেন্ট বসন্ত চ্াযাটাজি সহ ঢাঁকা সদরঘাট 
বাক্ল্যা গুবাধে নদীর পাডে উপস্থিত হয়। এদিকে অনুশীলন সশিতির সভ্যগণও 
পিস্তলসহ বাক্ল্যাগুবাদে উপস্থিত ছিমন্ন। বিশ্বাসঘাতক রামদাঁসকে গুলি 
করিয়া হত্য। কর। হয় । বসন্ত চ্যাটাজি নদীতে ঝাপ দিয়া আত্মরক্ষা করেন । 
কেহ ধৃত হয় নাই। 


বসন্ত চ্যাটাজি হত্যা 


১৯১৬ সনের ৩.শে জুন অনুশীলন সমিতির কতিপয় সভ্য পুলিশের 
ডেপণটা স্থুপারিণ্টেডেন্ট বসন্তকুম।র চ্যাটাজিকে ভবানীপুর প্রেসিডেন্স 
হাসপাতালের নিকট প্রকাশ্ঠ দিবালোকে গুলি করিয়া হত্যা করে। তাহার 
দেহরক্ষী একজন হেড কনেষ্টবলও নিহত হয়। আক্রমণকারীরা কেহই 
ধৃত হয় নাই। 


ডে হত্যা 


গেখপীনাথ সাহা বাংলার অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগাট' ভে 
ডে সাহেবকে হত্যা করেন । গোপীনাথ ধৃত হন এবং বিচারে ফাঁসির হুকুঃ 


১৪ জেলে ত্রিশ বছর ও পাঁক ভারতের স্বাধীনতা-সং গ্রাম 


হয়। ১৯২৪ সনের ১লা মাচ্চ নিভিক গোপীনাঁথের ফাসি হয়। এ দিন 
দেশের সর্বত্র শোক সভা হয়। গোপীনাথ তরণ বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন । 


র।ইটাস বিল্ডিংয়ে আক্রমণ 


১৯৩০ সনের ৮ই ডিসেম্বর সুধীর গুপ্ত (বিদগাও ঢাকা) দীনেশ গুপ্ত 
(যশোলঙ্গ ঢাকা ) এবং বিনয় বস্থু (রাউতভোগ ঢাকা) রাইটার্স বিল্ডিংএ 
প্রবেশ করিয়া জেল সমুহের ইনস্পেক্টর জেনারেল কনে'ল সিমসনকে, 
কলিকাতায় তাহার অফিস কক্ষেই হত্য। করেন । এই সময় বিভিন্ন জেলে 
রাজবন্দীদের উপর ভীদণ অত্যাচার হইতেছিল । আক্রমণকারীত্রয় সিমসন 
সাহেবকে হত্যা করিয়। অতঃপর অন্যান্য উচ্চপাস্থ শেতার্গ কম্মচারীকেও 
আক্রমণ করেন । অপর পক্ষে হইতেও গুলি চলে ; অবশেষে আক্রমণকারী- 
দিগের কাতুঁজ নিঃশেষ হইলে স্তুবীর গুপ্ত আম্মহত্যা করে] বিনয় শ্বীয় 
মস্তকে ণিজে গুলি বিদ্ধকরে। হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয় এবং দীনেশ 
গুপ্তের বিচারে ফাঁসী হয় । ইহারা সকলেই বি, ভিঃ দলের সভ্য ছিলেন। 


গালিক হত্য। 
২৭শে জুলাই, ১৯৩১ সন 


মিঃগালিক জজ ছিলেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং দীনেশ গুণের 
গ্রাণ দণ্ডের আদেশ দেওয়ায় তাহাকে হত্যা কর হয়। আক্রমণকারী 
কানাই ভন্টীচার্য (জয়নগর, মজিলপ,র ) আত্মহত্যা করেন। তিনি 
বি, ভি, দলের সভ্য ছিলেন । 


মেদিনীপুর 


১৯৩০ সনের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জিলা 
পুলিশ অমানুষিক অত্যাচার করে । এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য 


বি, ভি, দলের নেতৃগণ কৃতমংকল্প হন্‌। ফলে উপর্ষোপরি তিন জন শ্বেতাঙ্গ 
জিলু] ম্যাজিষ্রেট নিহত হন। 


১৫ প্রতিশোধ 


১। পেডি হত্যা 


১৯৩১ সনের ৭ই এপ্রিল সরকারী স্কুল প্রাঙ্গনে এক শিক্ষা প্রদর্শরী 
উদ্বোধনের সময় বিমল দাসগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ জিলা মেজিষ্টরেট 
পেডি সাহেবকে গুলি করিয়া হত্যা করে। হত্যার পর আক্রমণকারীদয 
সরিয়া পড়িতে সমর্থ হন। একটি স্কুলের অল্প বয়স্ক ছাত্র বলিয়াছিল, 
_“বিমলদা সাহেব খুন করিয়াছে |”, বিমলকে ধরার অনেক চেষ্টা 
চলিতেহিল । অবশেসে ২০ণে অক্টোবর ইউপোপিধান এ্যাসোসিয়েশনের 
সভাপতি মিঃ ভিলিয়া্কে গুলি করার সময় ধুত হন। মিঃ ভিলিয়ার্স আহত 
হন। ভিলিয়ার্স হত্য] চেষ্টার মামলায় বিমলের দশ বৎসর দবীপান্তর দণ্ড হয়। 
প্রমাণাভাবে পেডি হত্য। মামলায় মুক্তি পান । * 


২। ডগলাস হত্য। 


১৯৩২ সশের ৩-শে এপ্রিন মেপিশীপ,রের দ্বিতীর শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্টেট 
মিঃ ডগলাপ নিহত হন। তিনি জেল। বোর্ডের এক মিটিংএ সভাপতিত্ত 
করিতে ছিলেন, পুলিশ প্রহরী মোতায়ন ছিল, এমন সময় প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও 
প্রভাংশু শেখর পাল মিঃ ডগলাসকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে । প্রচ্যোৎ 
তাহার সঙ্গীর পলায়নের সহায়তার জগ্য পিস্তল সহ রুধিয়! দাড়ায় এবং 
ঘটন। স্থলে ধৃত হয়। প্রঞ্ঠোতের বয়দ ২* ধসর, সে মেদিনীপ,র কলেজে 
পড়িত। প্রগ্যোতের সাখীর নাম খাহির করিবার জন্য তাহার উপর 
অত্যাচার চন্দিতে থাকে । কিন্তু সেকোন প্রকার দুর্বলতা দেখায় নাই। 
ইহার পর বহুলোক গ্রেপ্তার হয়, তন্মধ্যে ফণী দাস ছিলেন। 
ফণী দ্াপের উপর খুব অত্যাচার হইয়াছিল। মারপিঠ ও মুখে বিষ্ঠা 
লেপন ইত্যার্দি। ফণীভূষণও কোন দুর্বলতা দেখায় নাই। ১৯৩৩ জনের 
১২ জানুয়ারী প্রশ্ঠোতের ফাসি হয়। ফাাপির সময় জিলা ম্যাজিষ্রেট 
বার্জ লাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রগ্যোৎ তুমি কি প্রস্তুত? 
উত্তরে প্রগ্যোৎ বলিল--“আমি প্রস্তুত আছি। আপনিও প্রস্তুত হন। 
বহু প্রচ্যোৎ আছে ।?, 


১৬ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


৩। বার্জ হত্যা 


মেদিনীপুর জিলার তৃতীয় শ্তো্গ মাজিষ্টেট মিঃ বার্জ ১৯ ও সনের 
২রা] সেপ্টেম্বর নিহত হন। ফুটবল খেলার মাঠে অনাথবন্ধু পাজ1 ও 
মৃগেন্্রনাথ দত্ত কয়েকজন বন্ধু সহ বার্জ সাহ্দেকে আক্রমণ করেন, 
বার্ড সাহেব নিহত হন, জোন্গ সাহেব গুরুতর আহত হন। পলিশ 
প্রহরীও আক্রমণকারীর উপর গুলি চালায়। অনাগ পাঞ্জা ও 
মুগেন দত্ত পন্লিশের গুলিতে ঘটনাস্থলে নিহত হন, অপর সঙ্গীর! 
পলায়ন করেন। ইহার পর ব্রজব্শোর চক্রবর্তী, রামকুঞ্চ রায়, নির্মলজীবন 
ঘোধ, নন্দদুলাল পিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন ও সনাতন রায়ের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা হয়। বিচারে ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ ও নির্লজীবনের 
ফাসি হয়__নন্দদুলাল, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন ও সনাতন রায় এর 
যাবজ্ঞজীবন ছবীপান্তর দণ্ড হয়। 


ভূপেন চ্যাট(জি হত্যা 


পনিশের ডেপুটি স্থপারিন্টেডেণ্ট ভূপেন চ্যাটাজি, মাঝে মাঝে 
আলাপ,র সেপ্টাল জেলে গিয়া রাজবন্দীদিগের সহিত আলাপ আলোচনা 
করিতেন । তাহার উদ্দেগ্ ছিল রাজবন্টীদিগের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়। বিপ্লব দলের গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করা। ১৯২৬ সনের জুলাই 
মাসে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত অনস্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরী 
লোহার ডাগ্ডা দ্বার! ভূপেন চ্যাটাজিকে জেলের মধ্যে আক্রমণ করিয়। 
হত্যা করে। বিচারে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীর ফাসি হয়। 
তাহাদের সহায়ত। করার জন্য ধবেশ চ্যাটাজি, অনন্ত চক্রবতী ও রাধিকার 
যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড হয়। 


লোম্যান হত্য। 


১৯৩* সনের ২নশে আগষ্ট প.লিশের ইনস্পেটর জেনারেল 
লোন সাহেবকে বীর যুবক বিনয় বনু ঢাকা মিটফোও হাসপাতালের সম্মুখে 


প্রতিশোধ ১৭ 


গুলি করিয়া হত্যা কবে । লোম্যান সাহেবের সহিত ঢাকায় পুলিশ স্ুপাঁরি- 
প্টেডেন্ট হডলন্‌ সাহেবও ছিলেন এবং বহু পলিশ কর্মচারী ও পিস্তলধারী 
দেহরক্ষী প্রহরী ছিল। বিনয়ের অতফিত আক্রমণে পুলিশের দল ছত্রভঙ্গ 
হইয়। পড়ে। এই আক্রমণে লোম্যান সাহেব নিহত এবং হডসন সাহেব 
আহত হয় । বিনফকে কেহ পরিতে পারে নাই । বিনয় বন্ু বি, ভি দলের 
সভ্য গ্লেন । 

স্টীভেন্স হত্যা 


কুমিল্লার জিল। ম্যাজিষ্টেট মিঃ ঈ'ভেন্সকে ১৯৩১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর 
বিপ্র্ীনারী শান্তি ঘোষ ও স্ুুশীতি চৌধুরী গুলি করিয়। হত্য। করেন। 
বিচারে তাহাদের যাঁবঞ্চীবন ঘীপান্তর দণ্ড হয়। হাঁপি মুখেই তাহারা 
কাঁর। বরণ করেন । 


বাংলার এমভণ?রর উপর আক্রমণ 


১৯৩২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন 
উৎসবে বীণা দাস বি.এ. বাংলার গভর্ণর স্ার ্রানলি জ্যাফসনকে গুলি 
বরেন । বীণ! দাস ঘটনা স্থলে ধৃত হ” 1 বিচারে ৯ বংসর কারাদণ্ড হয়। 


পাঞ্জাব গভণরের উপর আক্রমণ 


১৯৩০ সনের ২৩শে ডিপেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় 
হরিকিষণ নামক এক যুবক পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর গুলি চালায় । গভর্ণর 
এবং ছুইজন পুলিশ কন্মচারী আহত হন। হরিকিষণ ঘটনাস্থলে ধৃত হয় এবং 
বিচারে তাহার ফাঁসী হয়। 


বোম্বাই প্রদেশের গভণ বের প্রতি আক্রমণ 


১৯৩১ সনের ২৩শে জুলাই বোস্বাই প্রদেশের গভর্ণর যখন প,না 
শহরের ফণ্তসন কলেজে অভিভাষণ পাঠ করিতেছিলেন, তখন 'বাস্থদেব বলবন্ত 
গোগাটি নামক একটি ১৯ বছরের যুবক তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন, 


হ 


১৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম 


কিন্ত গুলি লক্ষ্য ভষ্ট হয়। বান্ুদেব বলবন্ত ঘটনাস্থলে ধৃত হন এবং বিচারে 
হুদীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। 
জেনারেল ডায়ার হত্যা 


লণ্ডনে জেনারেল ভায়ারকে হত্যা করা হয় পাঞ্জাব জালিয়ান- 
ওয়াল! বাগ হত্যাকাণ্ডের জগ্ত ইনি দায়ী ছিলেন । 


ওভায়ার হতা) 


উধম সিং নামক জনৈক যুবক পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব গভর্ণর স্যার 


মাইকেল ওডায়ারকে লগ্নে হত্য। করেন । ইনি পাঞ্জাব মার্শাল ল' জারী 
কারার জন্য দায়ী ছিলেন । 


কার্জন ওইলি হত্যা 


মদল লাল ধিংড়1 স্টার ওয়ালিয়াম কার্জন ওইলিকে লগুন শহরে 
এক সভায় ১৯০৯ সনে হত্যা করেন | মনলাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেন। 
তিনি ফাসির হুকুম শুনিয়! বিচারককে বলিয়াছিলেন । 07801. 5০৮ 17) 
2,010, 1 20 6190 (0 179৬6 01)2 11701000101 0155 101 [19 601007% . 
আমার দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করার যে সম্মান আমি লাভ করিয়াছি, 
সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ । 


বিভিন্ন মামলা 


দক্ষিণের বোমার মামল। 
ডিসেম্বর ১৯২৫ সন 


দক্ষিণেশ্বরের বাড়ীতে তরুণ বিপ্লবীদের একটি বোমার কারখানা ছিল, 
গুলিশগিএই বাড়ী তল্লাসী করিয়! বোমা, রিভালবার ও বিস্ফোরক দ্রব্য প্রাপ্ত 


বিভিন্ন মামলা ১৮ 


হ্ধ। এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে খ'নাতল্লাস ও বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। 
ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বোমার মামলা চলে। এই মামলায় রাখাল দে, 
রাজেন্দ্র লাহিড়ী, প্রবেশ চ্যাটাজি, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী, হরিনারায়ণ চন্দ, 
নিথিলবন্ধু ব্যানাজরখ, বীরেন্দ্র কুমার ব্যানা্জা, সুধাংশু শেখর চৌধুরী, 
অনন্তহরি মিত্র, দেবীপ্রসাদ চৌধুরী ও অনস্তহরি চক্রবর্তী দশবংসর হইতে 
দুই ব২সর পর্ধন্ত বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন। 


মেছুয়া বাজার বোমার মামলা 
ডিসেম্বর ১৯১৯ সন 


এই মামলায় নিরঞ্জন সেন, সতীশচন্দ্র পাকড়াশি, রমেশচন্দ্র বিশ্বাস, 
এধাংশু দাসগুপ্ত, নিশাকান্ত রায়চৌধুরী, সুধীর কুমার আইল, দেবপ্রিয় 
চ্যাটাজজি, শচীন্দ্র কর গুপ্ত, মুকুল রঞ্জন সেন, ন্ুধাংশু মজুমদার, বিহারীলাল 
বিশ্বাস, মহেন্দ্র চন্দ্র রায়, তারাপদ গুপ্ত, সত্যব্রত সেন, রবীন্দ্রনাথ বন্স ও 
স্বোধ চক্রবততী, সাত বৎসর ও পাচ বৎসর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। মুকুল সেন, 
শটীন্্র কর, জগদীশ চ্যাটাজি, নির্মল দাস মুক্তি পান, ইহারা তরুণ বিপ্রকী 
দলের সভ্য | 


ভালহোৌসী স্কোয়ার বোম।র মামল। 


২ঃশে আগষ্ট ১৯৩০ সন 


অনুজ সেনগুপ্ত (সেনহাটি, খুলনা) ও দীনেশচন্দ্র মজুমদার 
( বসিরহাট ) অত্যাচারী কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবের গাতীতে বোমা নিক্ষেপ 
করেন। টেগার্ট সাহেব বাচিয়! যান। দীনেশ ধৃত হন। অনুজ সেন 
আত্মহত্যা করেন । বিচারে দীনেশ মজুমদারের যাবজ্জীরন ছ্বীপান্তর দণ্ড হয়। 
এই উপলক্ষে পুলিশ বহু বাড়ীখানাতল্লাস করে এবংব্ছুলোককে গ্রেপ্তার করে। 
এই সম্পর্কে শোভারাণী দত্ত, কমল! দাসপ্তপ্তা, শৈলরাণী দত্ত, ডাঃ নারায়ণ 
রায়, ভাঃ ভূপাল বস্তু, অদ্বেত দর্ত, অন্বিক রায়, রসিকলাল দাস, সতীশ 
ভৌমিক, সরেন্্র দত্ত, রোহিণী অধিকারী প্রভৃতি ধৃত হন। বিচারে নারায়ণ 
রায়, ভুপাল বন্থু প্রত্যেকে ১৫ ব্সর দ্বীপান্তর, গুরেন্দ্র দত্ত ১২ বৎসর, 


২ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাবীনতা-সংগ্রাম 


রোহিণী ৫ বংসর, সতীশ ২ বংসর দণ্ড প্রাপ্ত হন এবং অন্ঠান্ত সকলে মুক্তি 
পান। ইহার। তরুণ বিপ্লবী দলের সভ্য । 


কাকোরি বড়্‌যন্ত্র মামলা! : 
১৯২৬ জন 


এই যডযন্ত্র মামলায় পণ্ডিত রানপ্রপাদ বিস্মিল, রাজেন্দ্র লাহিডী, 
ঠাকুর রৌশন দিং আণকাকউল্লার ফাপি হয়। শটীন্দ্নাথ সান্ধালের 
যাবজ্জীবন দবীপান্তর দণ্ড হয়। মন্মথ গুপ্তের ১৩বংসর, যোগেশচন্দ্র চ্যাটাজি, 
গোবিন্দ কর, শচীন্দনাধ বঝি, মুকুন্দীলাল, রাজকুমার দিং, রানকৃষ্ণ ক্েতৌ 
দশ বংসর, বিষণ শরণ ছুবলিশ, সুরেন্দ্র ভট্টাচাজি ৭ বৎসর, ভূপেন্দ্রনাথ 
সান্যাল, রাম ছুলানী ত্রিবেদী, প্রেমকিষণ খানা, বনোয়ারী লাল, পরমেশ 
কুমার ৫ বংসর জেল হয়। ইহারা সকলেই অনুশীলন দলের সভ্য । 


০েওঘর বড়য্গ্র 


১০২৩৬ সন 


এই মামলায় বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য, তেজেশ ঘোষ, 
উপেন্দ্র কর, স্থশীল সেন, ইন্দ্র নারায়ণ, বদ্রিনারীয়ণ, অহিভূষণ, ধরানাথ 
ভট্টাচার্ষ, ইন্দ্রচন্্র নারং, দয়াল হরি দত্ত বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহারা তরুণ 
বিল্লবী দলের সভ্য । 


লাহোর ষড়যন্ত্র, ২য় পর্ব 


১৯৩০ সন 


এই মামলায় ভগৎ সিং শুকদেব, শিবরাম ও রাজগুরুর ফ'াসী হয়। 
কিশোরী লাল, মহাবীর পিংখ বিজয় সিং, শিব বর্মা, ভাঃ গয়া প্রসাদ, জয়দেব 
কাপুর ও কমল নাথ তেওয়ারীরু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। স্ুনন্দ লালের 
৭ বত্সর, প্রেম দত্তের ৫ বংসর জেল হয়। অজয় ঘোষ, জিতেন সান্যাল ও 
দেশর মুক্তি পান1 ইহার! অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। 


বিভিন্ন মামল। ২১ 


আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা 


১৯৩৩ 


“রাজার বিরক্ে যুদ্ধের আয়োজন” এই অভিযোগে ৩৮ জন বিপ্লবীর 
বিরুদ্ধে মামলা হয়। এই ষড়যন্ত্র পাঞ্জাব হইতে ব্রদ্দেশ, বোম্বাই, মাক্রাজ, 
মধ্যপ্রদেশ ও উডিষ্া পর্ধন্ত বিস্তৃত ছিল এবং নেই সব স্থান হইতে সাক্ষী 
সংগ্রহ করা হইগাছে। এই মামলায় প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রনাথ গুপ, 
পূীনন্দ দাসপ্প্ত, ধারেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, সীতানাখ দে, নরের্র প্রসাদ ঘোষ 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন । কিশোরী মোহন দাসগুপ্ঠ, মণীন্দ্রলাল 
চৌধুরী, পরেশ চন্দ্র গুহ, দশ বংসর দীপাস্তর দণ্ড। ঘতীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী 
দ্বিজেন্দ্রনাথ তল।পাত্র, অবনী মোহন ভট্টাচাধ্য, প্রভাত কুমার মিত্র, অত্যন্ত 
নারায়ণ মজুমদার, ভরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, অমল চন্দ্র সেনগুপ্ত, অগিম্ব 
কুমার পাল, সাঁত বৎসর; হেম ভট্টাচার্য, বিমল ভট্টাচার্য্য, স্থরেন্্র ধর 
চৌধুরী, জ্যোতিষ চন্দ্র মজুমদার ছয় ধংসর, ন্ুুধীর ভট্টাচাধ্য পাচ ব২সর; 
সন্তোষ চ্যাট'জি, শ্যাম বিহারী লাল শুকল?, ইন্দুভূষণ মভুমপার, প্রবোধ কুমার 
ঘোষ, অজিত কুমার বন্থঃ বনী রগ্ুন সরকার, সুশীল কুমার রায় 
চৌধুরী তিন বৎসর; জ্যোতি মুকুল ঘোষ, লক্ষমীনারায়ণ শম্মা, 
সঞ্জীব মুখাঁজি, কালীমোহন দে, ভোলানাথ দাস, এক বংসর কারাদণ্ড প্রাপ্ত 
হন। দ্বিজেন রায় মুক্তি পান। পলাতক বিপ্রবীদের মধ্যে মধুস্থদন রায়__- 
মহানন্দপুর (বিহার ) ছিলেন। 

অনুশীলন সমিতীর নেতারা ধখন জেলে ছিলেন--তখন প্রভাত 
চক্রবর্তী, পুর্শানন্দ দাসগুপ্ত, জিতেন গুপ্ত, সীতানাথ দে প্রভৃতি তরুণ বিপ্রবীরা 
এই বিপ্রবের আয়োজন করিয়াছিলেন । এই ভপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
প্রায় ২৫০ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামল। দুই বৎসর 
চলিয়াছিল। ইহার! সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য । 

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা 
৯৪৩৪ সম 

আন্তঃপ্রদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা যখন চলিতেছিল, তখন অনুশীলন 

সমিতির তরুণ পলাতক বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে দল গঠন 


২২ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম 


করিতেছিল। বিভিন্ন জেল হইতে যাহার! পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহারাও 
টিটাগরে একত্র হইলেন । পুলিশ টিট।গরে বাড়ী খানাতল্লাম করিয়া পারুল 
মুখাজি, পুর্নানন্দ দাসগুপ্ত এবং শ্যামবিনোদকে গ্রেপ্তার করেন। এ বাড়ী 
তল্লাসী করিয়া পুলিশ ষড়যন্ত্রের অনেক উপাদান পাইয়াছিলেন। অবশ্ঠই 
পারুল মুখাজজি কিছু কাগজ পুড়াইয়৷ দিতে সক্ষম হইয়াছিল 1 আস্তঃপ্রার্দেশিক 
ষড়যন্ত্র ও টিটাগর একই ফড়যগ্রের অন্তভূক্ত। এই মামলার পুর্ণানন্দ দাশগুপ্ত 
যাবজ্জীবন ঘ্বীপান্থর দণ্ড, প্রফুল্ল সেন ১৪ বৎসর দ্বীপাস্তর দণ্ড, শ্যামবিনোদ 
পাল চৌধুরী ১০ বৎসর ছ্বীপাস্তর দও, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৭ বংসর, নিরঞ্জন 
ঘে]ষাল ৭ বংসর, ধীরেন্দ্র মুখারজি ৫ বৎসর, হরেন্দ্রনাথ মুন্সী ৫ বৎসর, 
কাণ্তিকচন্দ্র সেনীপতি ৫ কসর, জগদীশ চক্রবর্তী ৫ বৎসর, শাস্তি সেন 
৫ বংসর, জীবন ধুপী ৪ বং্সর, বিভৃতি ভট্টাচাধ্য ৪ বং্সর, দেবগ্রসাদ 
ব্যানাজি ৪ বংসর, জগদীশ ঘটক ৪ বৎসর, নুধাংশু বিমল দত্ত ৩ বৎসর, 
প্রীতিরঞ্জন পুরকায়েস্থ ৩ বর; পারুল মুখাজি, ৩ বংসর কারাদ প্রাপ্ত হন । 
ধনেশ চন্দ্র ভট্টাচাধ্য, সীতানাথ দে, মাখনলাল কর, রবীন্দ ঘোষ, কালীপদ 
ভট্টরাচাধ্য, অজিত মজুমদার, জীবন দে, জুড়ন গাঙ্গুলী, বীরেন বন্থু, বীরেন ধর, 
যজ্জেশ্বর দে, দেবব্রত রাও, প্রমাণ অভাবে মুক্তি পান। ইহারা সকলেই 
অনুশীল সমিতির সভ্য ছিলেন। 


প্রাগপুর ডাকাতি 


১৯১৫ সনের ৩০শে এপ্রিল নর্দীরা জেলার প্রাগপ,র গ্রামে এক ধনী 
ব্যক্তির গৃহে উত্তর বঙ্গের বিপ্লবীদলের সভ্যরা এক ভাকাতি করেন । এই 
ডাকাতির সময় একজন প.লিশ কর্মচারী এবং গ্রামবাসীর সহিত বিপ্লবীদের 
সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে বিপ্লণী হুশীল সেন নিহত হন। ডাকাতির পর 
বিপ্লবীর1 সুশীল সেনের মৃত দেহ নদীতে নিক্ষেপ করিয়া নৌকা ডুবাইয়া 
স্থল পথে চলিয়া যান। এই মামলায় শ্রীআশুতোধ লাহিড়ী এম, এ, 
( উধুনিয়া ) পাবনা, শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সান্তাল নদীয়া, ফণীভূষণ রায়, কুষ্টিয়া, 
প্রত্যেকে্১* বৎসর ঘীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন এবং আন্দামানে প্রেরিত হন।' 


বিভিন্ন মানল। ২৩ 


শিবপুর ডাকাতি 


১৯১৪ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর বরিশালের ্বামী প্রজ্ঞানীনন্দের 
বিপ্রণীদের সভ্যরা নদীয়া জেলার শিবপ.র গ্রামে এক ধশী ব্যক্তির গৃহে 
ডাকাতি করেন। নোয়াখাশী জেলার দত্তপাঁড়া গ্রামের শ্রীনরেক্জ চক্র ঘোষ 
চৌধুরী এই দলের নেতা ছিলেন । ডাকাতির সময় গ্রামবাসী ও পুলিশের 
সহিত সংগ্রাম হয় । বিপ্রবীরা পলায়ন করিতে সক্ষম হন । অতঃপর শিবপুর 
ডাকাতি মামলা সুরু হয়। এই মামলায় শ্রীনরেন্্র মোহন ঘোষ চৌধুরী, 
দত্তপাড়! নোয়াখালী, শ্রীযতীন্দ্র মোহন নন্দী, মৃগা ময়মনসিংহ, শ্রীসত্যরঞ্জন 
বোস, বরিশাল, শ্রীনিখিল রঞ্জন গুহ রায়, ইদ্িলপুর ফরিদপুর, শ্রুহরেজ্্নাথ 
ভষ্টাচার্ধা ফরিদপুর, শ্রীভ্রপেন্্রনাথ ঘোষ শ্তামপুকুর লেন, কলিকাতা, শ্রীশগীন্্র 
নাথ দত্ত, চান্দপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীসান্কুল চ্যাটার্জি, হুগলী, শ্রীস্্রেক্্ চন্দ্র 
বিশ্বাস বরিশাল, যাবজ্ঞীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দপ্তিত হন এবং সকলকেই 
আন্দামানে প্রেরণ কর! হইয়াছিল | 


রড। কোম্পানীর পিস্তল চুরি 


১৯১৭ সনের ২৬শে আগঞ শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্ুলীর দলের সভ্য 
প্রীশ সরকার বন্দুক ব্যবসায়ী রডা এণ্ড কোম্পানীর ৫০্টা মশার পিস্তল এবং 
৪৬ হাজার কার্তুজ স্থকৌশলে অপহরণ কর়েন। শ্রীশ সরকার এই 
কোম্পানীর কণ্মচারী ছিলেন । শ্রীহরিদাস দত্ত গাড়োয়ান সাজিয়া গরুর 
গাভীতে করিয়। মাল জন্যত্র লইয়া ধান। শ্রীশ বাবু সামান্য বেতনে চাঁকরী 
করিতেন । তিনি বিপ্রব দলের জন্য চাকুবীর মায়! ত্যাগ করিয়া ফেরার হন। 
এই পিস্তল ও কার্তজ বিভিন্ন স্থানে সরাইয়া ফেল হয়, কতক পিস্তল ও 
কার্ভজ পুলিশ হস্তগত করিতে সক্ষম হয়। অবশিষ্ট পিস্তল ও কার্ত,জ 
বিভিন্ন দলের নিকট দেওয়া হয়। অনুশীলন সমিতিও ইহার কিছু অংশ 
পাইয়া ছিল। রডা কোম্পানীর পিস্তল অপসারণ সম্বন্ধে শ্রী অতুল কৃষ্ণ ঘোষ 
বলেন, শ্রীনরেন্্র ভক্টাচাধ্য কয়েকজন সঙ্গী সহ রত কোম্পানীর সমস্ত পিস্তল 
ও কার্ভুজ রাত্রি স্টার সময় অতুল বাবুর *নং ছিদাম মুদী লেনের যাসায় 
ঘোড়ার গাঁডীতে করিয়া লইয়া! ায়। ইহার পর রাত্রি ৩ট! পর্যন্ত সমস্ত মাল 


২৪ জেলে ভ্রিশ নছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


তাহাদের প.রোহিতের মারফৎ মর়মনসিংএর জমিদার গোপাল দাস চৌধুরীর 
বাগান বাড়ীতে সরান হয়। শেষ রাত্রে পলিশ অতুল বাবুর বাড়ী ঘেরাও 
করে এবং খানাতল্লাসি করে কিন্তু সেখানে কিছুই পায় নাই । এই পিস্তলগুলি 
হস্তগত হওয়ায় বাংলার বিপ্লব দলগুলির মধ্যে নৃতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। 
পুলিশ এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে খানাতন্নাসী করে এবং শ্রী অনুকুল মুখাজি, 
আীগিরিক্্র ব্যানাজি, কালিদাস বস্ব, ভূজঙ্গ ধর, হরিদাস দত্ত, নরেন্দ্র ব্যানা.জ 
প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিয়া! রডা আর্মস মামল] চালায়। 


পলায়ন 


প্রীরাসবিহীরী বস্তুর পলায়ন 


সৈন্য দলের সাহায্যে সশশ্ব-অত্যু্খান প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর 
পলিশ যখন বিপ্লবী নেঙা রাসবিহারী বস্থকে মৃত বা জীবিত অবস্থায় 
ধরার জন্য চারিদিকে অনুসন্ধান করিতেছিল, তখন ১৯১৫ সনের ১২ই মে 
শ্রীরাসবিহারী কলিকাতা খিদিরপ,র ডক হইতে “শানকীমারা” নামে একটি 
জাপানী জাহাজে পি, এন, ঠীকুর নামে জাপান যাত্রা করেন । পলাতক 
বিপ্লবী আীশটীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং গিরিজা দত্ত তাহাকে জাহাজে উঠাইয়া 
দেন। 


ইন্টারমেন্ট হইতে পলায়ন 


১। শীআশুতোষ কালী-_মহেশখালী হইতে (চট্টগ্রাম )। 
২।. ১, ক্ষেত্র সিং__হাজিগঞ্জ হইতে । 

৩। ,, প্রবোধ ভট্টাচার্য । 

৪1 9 জিতেশ চন্দ্র লাহিড়ী । 

৫। » প্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী _বীকুড়া হইতে । 

৬। » অনিল দাসগুপ্ত। 
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৭। শ্রীতারানাথ লাহিড়ী-__ফকির হাট ( খুলন! হইতে )। 
৮ ৮ ধনেশচন্দ্র ভষ্টাচার্ং_ বীকুড়া কুষ্ঠাশ্রম হইতে। 
৯। » দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস--বীরভূষ | 


দালাল্দ হইতে পলায়ন 


১৯১৬ জন, ২৩শে ডিসেম্বর 

কলিকাতার কুখ্যাত দালান্। হাউসে রাজনেতিক কক্দীর্ণদিগকে 
গ্রেপ্তরের পর অত্যাচার করিয়া শ্বীকার উক্তি করান হইত। এস্থানে 
গ্রেপ্তারের পর অন্থশীলন সমিতির শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ ও প্রবোধ বিশ্বাস 
কিছু দিন ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় নলিনীবাবু হাফপেন্ট ও বুটজুতা 
পরিয়। গ্রবোধ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়া গেইটের সন্মুখে আসিয়। দিপাহিকে 
নিরেশ দিলেন, গেইট খোল । সেখানে বন্দীদিগকে প্রশ্ন করিবার জন্য 
আই, বি, অফিসারগণ প্রায়ই যাতায়াত করিতেন । সিপাহী নলিনী বাবুকে 
মনে করিল, কোন অফিসার হইবে এবং প্রবোধ বিশ্বাসকে মনে করিল 
আরদালী। সিপাহী সেলাম দিয়া গেইট খুলিয়া দিল, তাহারাও বাহির 


হইয়া চলিয়া গেলেন । 
অনুশীলন সমিতির শ্রীপ্রবোধ দাসগুঞ (গৈলা, বরিশাল ) ধূত হওয়ার 


পর, কিছু দিন দালান্দা হাউসে ছিলেন। তিন একদিন রাত্রে সেলের 
জানলার কাচ ভার্গিয়া বাহির হন এবং দেওয়াল টপ.কাইয়া! পলাক্বন 
করেন । 


বাক্স ফোট” হইতে পলায়ন 


১৯৩৩ সন 


ভুটানের পাদদেশে, পাহাড়ের উপর অবস্থিত বাক্স! দুর্গ, বাংলার 
বিধ্ববীিগকে আটক করিয়া রাখার একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। এই ছুর্গের 
চারিদিকে দেওয়াল ও কাটা তারের বেড়া ছিল, বন্দুকধারী দিপাহী দ্বিবারাত্র 
চব্বিশ ঘণ্টা পাহার দিত। দুগ্গের চারিদিকে ভীষণ জঙ্গল, জঙ্গলে বাঘ, 
ভাঙ্ুক, বম্যহস্তী ও বিষধর সর্প থাকিত। শীতকালে ভীষণ শীত। এই 
বম্পীন্রাসে প্রায় দেড়শ দেশপ্রেমিক বিনা বিচারে আটক ছিলেন। এক 


২৬ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


অন্ধকার রাত্রে শীতকালে, জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত প্রাচীর ও কাটা 
তারের বেড়া টপ.কাইয়। দুর্গের বাহির হইয়। পড়িল। অন্ধকার রাত্রি, 
পাহাড়িয়া রাস্তা, তাহারা! কতকটা অস্থমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে 
লাগিল, অবশেষে রাস্তা হারাইয়া একটি বৃক্ষে আরৌহণ করিয়া সার! রাত্রি 
কাটাইল। পরদিন প্রাতে পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া! বাকৃসা দুয়ার 
স্টেশনে উপস্থিত হইল । পৌভাগ্য ক্রমে গাড়ীও ছাড়ার জন্ট প্রস্তত ছিল, 
তাহারা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিল, গাড়ী ছাড়িয়া দ্িল। অবশেষে তাহার! 
নিরাপদ স্থলে চলিয়া গেলেন । ই'হার। অগ্নশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন ! 


আলীপুর জেন্টল জেল হইতে গলারন 
১৯৩৪ সন ৩১শে আগষ্ট 


বিপ্লবীদিগকে জেলের ভিতর স্থুরক্ষিত স্থানে রাখা হইত এবং 
যাহাতে তাহারা পলায়ন ন৷ করিতে/পারে, সেজন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা। 
থাকিত। এই সুব্যবস্থার মধোও আলীপুর সেন্টাঁল জেল হইতে কয়েকজন 
বিপ্লবী প্রকাশ্তঠ দিবালোকে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। একদিন 
বৈকালে পুর্ণীনন্দ দীসগুপ্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, শীতানাথ দে ভোলানাথ দস, 
অমূল্য সেন, সত্যেন্্র মজুমদার, হরিপদ দে হঠাঁ সেলের প্রাচীর টপ-কাইয়া 
জেলের উচ্চ প্রাচীরের নিকট যায়। এদিকে সিপাহী “আসামী পালাইয়া 
যাইতেছে”, বলিয়া চীংকার করিতে থাকে এবং ঘন ঘন হুইসেল বাজায়। 
জেলের পাগলা ঘুন্টি বাজিতে থাঁকে । সিপাহীর সহিত কয়েকজনের ধবস্তাববন্তি 
চলিত থাকে । ইতিমধ্যে হরিপদ বড় দেওয়াল ভর করিয়া ঈাড়ায় তাহার 
কাধে নিরঞ্জন ঘোষাল উঠিষ্া দীঢায় এবং নিরগুন ঘোষালের কাধে পুর্নানন্ৰ 
দাসগুপ্ত একটি কাপড়ের দ্টিপহ উঠিয়। প্রাচীরের উপর উঠে ও কাপড়ের 
দড়ির সাহায্যে দেওয়ালের অপর দিকে নামিয়। যায়। ইহার পর নিরঞ্চন 
দড়ি বেয়ে নীচে নামিয়া আসে। তাহার পর হরিপদ এবং পীভানাথ দে ক্রমে 
ক্রমে নীচে নামিয়। আসে । গ্তাহারা তংক্ষণাৎ কালী গঙ্গায় ঝাপ দিয়া অপর 
পাঁডু উঠিতে সক্ষম হয়। তখন প্রবল বড়বৃষ্টি হইতেছিল। ইতি মধ্যে 
সিপাহির দল ঘটনা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সত্যেন্্, ভোলানাথ ও 
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অমুল্যকে দেওয়ালের নিকট ধরিয়! ফেলে। পূর্ণানন্দ, নিরপ্রন, সীতানাথ ও 
হরিপদ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিয়া পদব্রজে বিভিন্ন স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। 
তাহার। অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত দেয়াল টপ.কাইয়া ছিল এবং গঙ্গা নী 
পার হইয়াছিল। ইহাতে তাহাদের মাত্র ৫1৭ মিনিট সময় লাগিয়াছিল; 
ইহারা সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন । 


মেদিনীপুর সেপ্টগল জেল হইতে পলায়ন 


শ্রীন্নুশীল চন্দ্র দাসগুপ্ত, অীদীনেশ চন্দ্র মজুমদার, শরীশচীন্দ্র কর গুপ্ত, 
মেদ্িশীপুব সেন্টাল জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন । ইহার৷ রিভলটিং 
গ্রুপের ছিলেন । 


পতীসুভাষচক্দ্র বস্তুর পলায়ন 
১৯৪১ সন ১৭ই জানুয়ারী 


দ্বিতীয় সামাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের আভায পাইয়া শ্রী্ুভাষ চন্দ্র বন্গু 
ইংলগ্ডের বিরোনী রাষ্ট্রসমুহের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিতে 
ছিলেন। তিনি ১৯৪ সনের ২ব! জুলাই ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন 
এবং জেলের কতকগুলি দাবী দাওয়! লইয়া অনশন ব্রত অবলম্বন করিলেন । 
সুযোগ আসিল । €ই ডিসেম্বর গভর্পমেন্ট স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য সুভাষবাবুকে 
মুক্তি দিলেন । ন্মুভাষবাবু মুক্তি লাভের পর নিজ গৃহে আত্মগোপন করিয়! 
পলায়নের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । চেহার৷ পরিবততন করিতে 5। পারিলে 
পলায়ন সম্ভবপর হইবে না । তিনি কাবুলের পথে যাওয়া স্থির করিয়াছিলেন । 
তাঁহাকে মুসলমান সাজিয়া যাইতে হইবে।"্ত্াহার গোপদাঁড়ি কামান 
ধাকিত। তিনি গোপদাঁড়ি বড় না হওয়া পঁধন্ত নিজ বাড়ীতে অপেক্ষা 
কর্ধিতে লাগিলেন। তাহার বর্তমান চেহারা যাহাতে অস্তে না দেখিতে পারে, 
সেজন্য তিনি এক কেঠায় আবদ্ধ থাকিতেন এবং প্রচার করিয়া দিলেন 
তিট্রি মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন এবং নির্জন কোঠায় বসিয়। ধ্যান করেন, 
কাহারও সহিত দেখ! করেন না। তাঁহার উপর আই. বি. পুলিশের তীক্ষ 
দৃষ্টি ছিল, কাহার খাতায়ীত করে তাহা লক্ষ্য করিত 


২৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সং গ্রাম 


১৯৪৩ সনের ১৭ই জানুয়ারী শ্রীদুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্থ এক গভীর 
রাত্রিতে পাঞ্জাবী মৌলভীর বেশে বাডী হইতে বাহির হইলেন, তাহার এক 
ভ্রাতুম্পুত্র মোটরগা্ভী চালাইয়। লইয়! যাইতেছিসেন। জ্ভাষবাবু পরদিন 
১০ই জাহ্ুয়ারী শেষ রাত্রে গোমো ষ্টেশনে গিয়া সীমান্ত প্রদেশের গাতী ধরেন 
এবং পেশোয়ারে পৌছিয়ে বেশ বদল করিয়া পাঠান সাজেন। পূর্ব বন্দোবস্ত 
অন্থদারে একজন দুভাঁবী তাহকে কাবুলে লইরা যান। স্ুুভাষবাবু বোবা 
সাজিলেন ৷ স্ুভাষবাবু উচ্চ শিক্ষিত বড লোকের ছেলে, পাষে হাটার 
বিশেষ অভ্যাস ছিল না কিন্তু তিনি ভীষণ শীতের মধ্যে পাহাড জর্গল অতিক্রম 
করিয়া কাবুল পৌছেন এবং পরে জান্লানীতে যাটয়া উপস্থিত হন । অতঃপর 
ক্ুভাষবাবু আীবাসবিহাবী বহর আমবণক্রমে ডুব-জাহাজে জার্মেনী হইতে 
জাপানে যাইতে সফম হন। জাপানে অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীন 
শী রাসবিহাী বন্থু পূর্ব হইতেই আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন । 
এখন শ্রীবাসবিহাবী উপধুক্ত নেতা সুভীষচন্দ্রকে পাইঘ! তাঁহার উপর আজাদ 


হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্বভার অর্পণ কধ্ধেন এবং নিজে তাহার ষহকর্মী হিসাবে 
কাজ করিতে থাকেন । 


শহীদ স্মরণে 


সেই অন্ধকার যুগে, পরাবীন পাঁক-ভারতে, যখন দেশবাসীর মধ্যে 
কোন রাজনৈতিক চেতন! ছিলনা, সেই যুগে যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন 
দিয়া, সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রাণের মায়! পরিত্যাগ করিয়।, দেশের 
্বাসীনতা সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন, যে সব নিভ্ডিক দেশপ্রেমিক 
দেশের ম্বাধীনতার জন্য স-শন্ত্র বিপ্রবের আয়োজন করিয়াছিলেন, যাহার। 
স্বাধীনতার শত্রু ও দেশস্ত্রোহীকে হতা করিয়া দেশ প্রেমিকের গৌরব অর্জন 
কন্িয়াছেন, যাহার! বিপ্রব আন্দোলনে বঝাপাইয়! পড়িয়া ফাসি কাষ্ঠে 
ঝুলিয়াছেন, সম্মুখ জংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, জেলে-ঘীপাস্তরে 
অমান্থুষিক অত্যাচারের ফলে প্রাণ হারাইয়াছেন, আজ স্বাধীন পাক-ভারতে 


সেইগ্ঠুব সর্ব ত্যাগী, পুত চরিত্র বীর বিপ্লবীদের নাম স-গৌরবে স্মরণ 
করিতেছি। 


পলায়ন টি 


শহীন প্রফুল্ত চাকী (বগুড়া কালীতলা) জন্ম ডিসেম্বর ১৮৮৮ লন । 
ধাংলার প্রথম শখীন। রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র। মজঃফরপুরের 


প্রিল। ম্যাঁজিষ্রেটে কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে বোম শিক্ষেপ করিয়। 
ছিলেন। রাস্তায় ধৃত হওয়ার সময় আত্মহত্যা করেন। ১ল! মে, 
১৯৮ সম 


শহীদ ক্ষুদিরাম বসু (মেদিনীপুর জ্িলার কেশপুর থানার বহুবাণী 
গ্রাম) জন্ম ওরা ডিসেম্বর, ১৮৮৯ সন। ফাসি ১১ই আগষ্ট, ১৯০৮ সন। 
মজঃফরপুরের অত্যাচারী জিল। ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোড” সাহেবের গাভীতে 
বোমা নিক্ষেপ করিক্সাছিলেন, বিচারে ক্ষুদিরাষের ফাঁসি হয়। তাঁহার 
পিতার নাম ভ্রেলোক্য নীথ বন্ব। 


শহীদ সত্যেন্দ্র নাথ বন্থ (মেদিনীপুর ) ইনি বাংলার জাতীম্» নেতা 
রাজনারায়ণ বন্থর ভ্রাতুষ্পব্র। €প্রসীডেন্দী জেলে রাজসাক্ষী নরেন গৌসাইকে 
গুলি করিয়া হত্যা করার জন্য ২৩শে নডেঘ্বর, ১৯০৮ সন ফাঁসি হয়। 


শহীদ কানাই লাল ধত্ত ( চন্দননগর ) জন্ম সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ সন 1 
ডূপ্লে কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করেন। প্রেসিডেক্সী জেলে রাজসাক্ষী 
নরেন গৌসাইকে পিস্তলের গুলিতে নিহত করেন । বিচারে মৃত্যু দণ্ড হয়। 


ফসি প্রেসিডেন্সী জেলে ১০ই নভেম্বর, ১৯০৮ সন । 


শহীদ চারুচন্দ্র বস্থু (খুলনা শোভনা গ্রাম) আলিপুর ষড়যন্ত্র 
(বোমার ) মামলার সরকারী উকিল স্বৃশুতোষ বিশ্বাসকে গুলি করিয়া 
হত্যা করার জন্ঠ ফসি হয়। আলিপুর সেন্টাল জেলে ১০ই ফেব্রুয়ারী, 
১৯০৯ সন। 


শহীদ বীরেন্দ্র নাথ দত শুপ্ত (বিক্রমপুর ঢাকা ). ১৯১০ সনের ২৪শে 
জাচুয়ারী পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেডেন্ট সামন্থল আলমকে হত্যা করেন। 
নামস্থল আলিপ,র বোমার ষড়যন্ত্র মামলার*তদ্বির করিতেন । বিচারে বীরেন 
দণ্ড গুণ্টের ফাদি হয়। .বয়স ১৯ বৎসর ছিল। 


৩০ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


শহীদ আব্দ বিহারী । তিনি দিন্ভীর এক কলেজের অধ্যাপক 
ছিলেন | দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলাগ ফাসি হয় । আমবালা জেল ১৭শে 
ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ সন । 

শহীদ আমির চাদ | ফাসি আমবালা জেলে ১০শে ফেব্রুয়ারী 
১৯১৪ সন । তিনি দিল্লীর সেন্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। দিল্লী 
ষড়যন্ত্র মামলায় ফাসি হয়। 


শহীদ বাল মুকুন্দ। ফাসি ১৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ সন, আমবাল। 
জেল। ইনি যৌধপ,র রণজকুমণরের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র 
মামলায় ফাসি হয়। যেদিন তাহার ফাসি হয়, ০সই দিন তাহার স্ত্রী 
রামলম্্ী বিষপানে আত্মহত্যা করেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ের শব এক সঙ্গে 
1হ কর হয়। 

শহীদ বসস্ত কুমার বিশাপ। ফাঁসি আমবালা জেল, ১০শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪ সন। বাড়ী নদীয়াজিলার পোডাগাছ গ্রামে । বধস 
১৬ বংদর ॥ ইনি মেয়েলোক সাজিয়। বঞ্লা1টের উপর বোমা নিক্ষেপ করেন । 
দিঞী যডযন্ত্র মামলায় তাহার ফাসি হয়। 


শহীদ মদন লাল ধিংডাঁ-ফাাসি লগ্ডন পেন্টনভেলি জেলে--১৭ই 
আগষ্ট, ১৯০৯ সন। পাঞ্জাবী যুবক। ইনি লগুন শহরে কার্জন ওইলি 
সাহেবকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেন । বিচারে ফাসি হয়। 


শহীদ কার্তার দসিং_(সারাবা _ লুধিয়ানা ) ফাসি-_লাহোর 
সেপ্টুণল জেল ১৭ই নভেম্বর, ১৯১৫ সন । পাঞ্জাবী যুবক, বয়স ১৮ বসর। 
রাঁসবিহারী বসুর সহকর্মী । ইশি এপট্রেন্স পাশ করিয়া আমেরিকা যান এবং 
গদর পার্টির সভ্য হন। প্রথম মহাঘুস্কের সময় ভারতে আগিয়া রাদবিহারী 
বন্থুর সহিত মিলিত হন। তিনি ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য পাগ্াবী সৈন্য- 
প্রিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাহার ফণসি 
হয়। 

শহীদ গণেশ বিষুণ পিংলে-ফাসি ১২ই জুন, ১৯১৬ সন। তিনি 
বোম! ও পিস্তল সহ মীরাট কেন্টনমেন্টে ধৃত হন । লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় 
ফাসি হয়৭ 


পলায়ন ৩৯ 


শহীদ রাজেন্দ্র নাথ লাহিড়ী (লাহিড়ী মোহনপ,র, পাবনা) 
ফাসি গণ্ডা জেল (যুক্ত প্রদেশ) ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৭ সন। কাশী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, ক্লাসের ছাত্র ছিলেন 1 কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় 
ধাসি হয় । 


শহীদ আসফাকউল্লাহ খা (সাজাহানপ র, ইউ, পি,) ফাসি 
ফৈজাবাদ জেল, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ পন। সাজাহানপ,রের এক সন্ত্াস্ত 
মুসলমান পরিবারে জন্ম । ইনি জাতিতে পাঠান ৷ কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় 
ফাপসি হয়। 


শহীদ ঠাকুর রোশন 'সং (সাজাহানপ,র ) ফাসি এল্লাহাবাদ জেল 
২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ সন। তিনি এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন । কাকোরী ষড়ষন্ত্র মামলায় ফাসি হয়। 


শহীদ রামপ্রসাদ বিসমিল ( গোয়ালিয়র ষ্রেট ) ফাঁসি গোরখপ,র 
জেল, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৭ সন । কাকোরী ষড়যন্্ মামলায় ফাসি হয়। 


শহীদ অনস্তহরি মিত্র, ফাঁসি ২৭শে আগষ্ট, ১৯২৬ সন। দক্ষিণেশর 
বোমার মামলায় দণ্তিত। আই, বি, প.লিশের ডেপ,টি ন্মুপারিণ্টেডেন্ট 
ভূপেন চ্যাটাজিকে আলিপ,র সেপ্টাল জেলে হত্যা করার জন্য ফসি হয়। 


শহীদ প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী (চট্টগ্রাম কেলী শহর ) ফাসি ০ই নাগষ্ট 
১৯২৬ সন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত। আলিপ.র সেপ্টাল 
জেলে ডেপুটি ন্ুপারিন্টেডেন্ট ভূপেন চ্যাটাজিকে হত্যা করার জন্য 
ফাসি হয়। 


শহীদ ভগৎ সিং (পাঞ্জাব) ফাসি লাহোর সেপ্টাল জেল ২৩শে 
মার. ১৯৩১ সন। লাহোর ন্তাশনেল কলেজের ছাত্র। পিতার নাম 
কিষেণ পিং। ইনি ন্ুবিখ্যাত সর্দার অজিত সিংএর ভ্রাতুপ্ত্র। লাহোর 
বড়যন্ত্র মামলায় তাহার ফাসি হয়। ফাসির পর সমগ্র ভারতে ভগৎ সিং এর 
জন্য সভা ও শোভা যাত্রা হয়। তিনি এত্টা জন প্রিক্প ছিলেন যে, দেশের 
সর্কত্র, হাটে মাঠে ভগৎ সিং জিন্দাবাদ ধ্বনি শোনা যাইত। 


৩২ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাখীনতা-সংগ্রাম 


শহীদ শুকদেব (পাগ্রাব ) ফাসি লাহোর সেপ্ট্শাল জেল। ২৩শে 
মার্চ, ১৯৩১ সন । ভগং পিং এর সহকর্মী । লাহোর ষড়যন্ত্র (২য় পর্ব) 
মামলায় ফাসি হয়। 


শহীদ রাজওরু (পাগ্ডাব ) ফরাসি লাহোর *সণ্টণাল দেল। ২৩শে 
মার্চ) ১৯৩১ সন। ভগৎ সিং এর সহকর্মী । লাহোর ষডযস্ (২য় পর্ব ) 
মামলায় ধাসি হয়) 


শহীন শিবরাম (পাঞ্জাব) ফাসি__লাহোর সেপ্টশল জেলে । 
২৩শে মার্চ, ১৯৩১ সন । ভগ সিং এর সহকর্মী । লাহোর বড়মন্ত্র (২য় 
পর্বব ) মামলায় ফাসি হয়। 


শহীদ মনোবঞ্জন দাসগুপ্ত (যবিদপুর খখেরভাঙ্গা ) ফাসি ৫ই মে, 


১৯১৫ সন। যতীন মুখাজির সহকর্মী । খালেশ্বর খণ্ড যুদ্ধে আহত, বিচারে 
ফাসি-হয়। 


শহীদ গোঁপীনাথ সাহা । হগসি ১লা মার্চ, ১৯২৪ সন। ইনি হুগলী 
বিদ্যামন্দিরের ছাত্র । কুখ্যাত পুলিশ কমিশনাব টেগার্ট ভ্রমে ডে সাহেবকে 
হত্যা করেন। বিচারে ফাপি হয়। 


শহীদ দীনেশ চন্দ্র মজুমদ্রার ( বপিরহাট ) জন্ম ১৯৪শে মে, ৯৯০৭ 
সন। ফাপি ৯ই জুন ১৯৩* সন। ডালহৌসী স্কোয়ারএ টেগাট' সাহেবের 
গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপের জন্য যাবজ্লীবন কারাদণ্ড হয়। মেদিনীপুর সেপ্টাল 


জেল হইতে পলায়ন করেন । কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে পুলিশের সহিত সংগ্রামে 
ধৃত ও ফাসি হয়। 


শহীদ অনুজা সেন (সেনহাটি, খুলনা) ভালহৌসী স্কোমারে 
টেগাট' সাহেবের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপের পর ধৃত হওয়ার সময় আত্মহত্যা 
করেন। আগ, ১৯৩ সন। 


শহীদ স্থয সেন বি.এ (মাষ্টারদ। ) নোয়াপাঁড়া চট্টগ্রাম । জন্ম 
অক্টোর্টির ১৮০৩ সন। ফাসি টট্টগ্রাম জেলে ১২ই জাঙ্ুয়ারী ১৯৩ সন। 


পলায়ন ॥ ৩৩ 


চট্টগ্রাম বিপ্লব দলের নেতা । অস্ত্রাগার লুষ্ঠন মামলায় রাত্রি ১২ টার সময় 
ফাসি হয়। 


শহীদ তারকেশ্খর দন্তিদার ( চট্টগ্রাম ) ফাসি চট্টগ্রাম জেল, ১২ই 
জানুয়ারী, ১৯৩৭ সন। মাষ্টাবদার সহকর্মী । চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন 
মামলায় ফাসি হয়। 


শহীদ রামকুষ্চ বিশ্বাস (নারোয়াটুলি, চট্টগ্রাম ) ফাসি জানুয়ারী 
১৯৩১ সন। মাষ্টারদা”র সহকর্মী । চীদপ্‌রে পুলিশ ইনস্পেক্টার তারিণী 
মুখাজিকে হত্যা করেন । বিচারে তাহার ফাসি হয়। 

শহীদ দীনেশ গুপ্ত (যশোলঙগ, বিক্রমপ.র ঢাকা ) জন্ম ৬ই ডিসেম্বর, 
১৯১১ সন। ফাসি আলিপ,র সেপ্টাল জেল ৭ই জুলাই, ১৯৩১ স্ন। 
রাইটার্স বিল্ডিংএ জেল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল সিমসন সাহেবকে 
হত্যা করার জন্য ফাসি হয়। 


শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য (গোকুলনগর মেদ্দিনীপ,বল) বয়স ২০ বসর । 
জন্ম ১৩ই নভেম্বর, ১৯১৩ সন। ফাসি যেদিনীপুর সেপ্টাল জেল, ১১ই 
জানুয়ারী, ৯৯৩৩ সন। মেদিনীপরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাসকে গুলি 
করিয়া হত্যা করার জন্য ফাসি হয়। 


শহীদ ব্রজকিশোর চক্রবর্তী (মেদিনপ,র) ফাসি মেদিনীপুর 
সেপ্টণল জেল ২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৪ সন। মেদিনীপ,রের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
বার্জ হত্যা মামলায় ফাসি হয়। 

শহীদ রামকৃষ্ণ (মেদদিনীপ,র ) ফাসি মেদিনীপুর সেপ্টাল জেল, 
৯৯৩৪ সন। মেদিনীপ,রের জিল! ম্যাজিষ্ট্রেট ব্র্জ হত্যা মামলায় ফাঁসি হয়। 

শহীদ নির্মল জীবন ঘোষ (মেদিনীপ.র) ফাসি মেদিনীপ,র সেপ্টণল 
জেল ২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৪ সন। মেদিনীপ,রের জিলা ম্যজেষ্রট বার্জ 
হত্যা মামলায় ফাসি। 

শহীদ হরেন্দ্র চক্রবর্তী ( চট্টগ্রাম ) বয়স ১৭ বৎসর । ফাঁসি চট্টগ্রাম 
জেল, ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৪ সন । চট্রগ্রাম খেলার মাঠে এক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী 
হত্যার মামলায় ফাসি হয়। 


৩৪ জেলে ত্রিশ নছর ও পাক ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রাম 


শহীদ কৃষ্ণ চৌধুরী (চট্টগ্রাম ) বয়স ১৩ বছর। ফাঁসি বহরমপুর 
জেল, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ সন। চট্টগ্রাম খেলার মাঠে এক শ্বেতাল 
কর্মচারী হত্যার মামলায় ফাসি হয়। 


শহীদ ভবানী প্রসার্দ ভট্টাচার্য জন্ম ১৯১৪ অন । ফাসি রাজসাহী 
সেন্টাল জেল, ৩র! ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ সন। বাংলার গভর্শার স্তার জন 


এগ্ডাস'নকে দাঞ্জিলিংএর লেবং ঘোডদৌডেব মণঠে গুলি করার জন্য 
ফাঁসি হয়। 


শহীদ কালীপদ মুখাজি (ঢাকা) ফাসি সেন্টণল জেল, ২২শে 
জানুয়ারী, ৯৯৩৬ সন। ঢাকাব এক ডেপ,টা ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যাব মামলায় 
ফাসি হয়। 

শহীদ মতিলাল মল্লিক (ঢাকা) জন্ম ১৯১২ সন। ফাসি ঢাকা 
সেন্ট্রাল জেল, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪ সন। সরকারী সৈন্য ও গ্রামরন্ষী দলেব 


সহিত জশস্থ সংঘর্ষে মতিলালের গুলিতে সবকাবী বাহিনীর নেত। নিহত হয়। 
ধৃত মতিলালের ফাসি হয়। 


শহীদ মনোরঞ্জন ভট্টাচাধ ( এডিকাটি, ফরিদপ,র ) চর মুগুডিয়। 
ডাকাতি মামলায় ফাসি হয়। 


শহীদ অসিত রঞ্জন ভট্টীচার্ষ, ইটাখোল! ডাকাতি মামলায় 
ফ1সি হয়। 


শহীদ রোহিণী বভ,য়। (চট্টগ্রাম) এক দারোগা! হত্যা মামলায় 
ফাঁসি হয়। 


শহীদ প্রেমানন্দ দত্ত (চট্টগ্রাম ) আই, বি, অফিসার প্রফুল্ল রায়কে 
হত্য। করার জন্য ফাসি হয়। 


শহীদ যতীন মুখাজি (বাঘা যতীন ) বিপ্লবী নেতা যতীন মুখাজি 
বালেশ্বর থণ্ড যুদ্ধে নিহত হন | ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সন। 


শীদ সত্যেন বর্ধন পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ১০ই 
সেন্টেম্র,,১৯৪৩ সন । 


পলাগ্ধন | ৩৫ 


_ শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা (মেদিনীপ,র) আইন অমান্য করিয়া জাতীয় 
পতাকা উত্তোলনের দময় প.লিশের গুলিতে নিহত হন। 


শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদেদার বি, এ, (চট্টগ্রাম পাহাড়তলী 
ইউরোপীয়ান ক্লাবে বোমা নিক্ষেপের পর ধৃত হওয়ার আশঙ্কায় আত্মহত্যা 
করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সন। 


শহীদ হরি কিষণ (পাঞ্জাব ) ফাসি লই জুন, ১৯৩১ দন। পাঞ্জাব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন সভায় গ্রভর্ণীরের উপর গুলি করার জন্য ফ1সি হয়। 


শহীদ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প.লিশের গুলিতে নিহত হন। ২১শে 
মভেম্বর ১৯৪৫ সণ । 


শহীদ যতীশ গুহ ১৯৪৫ সনে দিল্লীর লাল কেনায় অশেষ নির্যাতনের 
ফলে মৃত্যু হয়। 


শহীদ যতীন দাস । লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনের ফলে মৃত্যু 
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সন। 


শহীর্দ হরনাম সিং। লাহোর ফড়যন্ত্র মামলায় ফাসি। ১৭ই 
লভেম্বর, ১৯১৫ সন। 


শহীদ স্বামী সত্যানন্দ পুরি (প্রফুল্ল সেন, ফরিদপুর ) রাসবিহারী 
বন্থ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের সহকর্মী । ব্যাস্বকে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। 
তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন । তিনি ব্যাঙ্ককে থাকিয়াভারতের স্বাধীনতার 
জন্য কাঁজ করিতেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্বাধীন ভারতসজ্ঘের 
সভায় যোগদানের জনা-বিযান যোগে টোকিও রওয়ানা হন । পথিমধ্যে 
বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। 


শহীদ সতীন্ত্র নাথ সেন ( বরিশাল ) বহু বৎসর কারাগারে ছিলেন। 
জেলে মৃত্যু হয়। ২৪শে মার্চ ১৯৫৫ সন. | | 


শহীদ হিমাংগু বনু । অত্যাচারের ফলে প্রেসিডেন্সি জেলে মৃত্যু 
হয়|» ১৯৩৮ সন। 


৩৬ জেলে স্ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের হ্বাবীনতা-সংগ্রাম 


শহীদ সম্মোষ কুমার মিত্র হিজলী বন্দী নিবাসে প.লিশের গুলিতে 
নিহত হন। ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সন । 


শহীদ আশুতোষ কুইল! আগষ্ট আন্দোলনে, মহিষাদল থান! 
আক্রমণের সময় প,লিশের গুলিতে নিহত হন । ২৯শৈ- সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ সন। 


শহীদ উধম সিং (পাগ্ডাব ) ফাঁসি লগ্ন, পেণ্টনভেলি জেল, 
১২ই জুন, ১৯৪০ সন। তিনি লগ্ডন সহরে পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব গভর্ণর 
স্তার মাইকেল ওডায়ারকে হত্যা করেন । বিচারে তাহার ফাসি হয়। 


জালালাবাদ খণ্ড যুদ্ধে নিহত 


শহীদ নরেশ রায় ( ময়মনসিং নৌয়াপাড়া ) জালালাবাদ পাহাড়ে 
সম্মখ সংগ্রামে নিহত । ২২শে এপ্রিল, ১৪৩০ সন। ছাত্র 


শহীখদ ঝিপুরা সেন (ঢাকা) রর রঃ 
শহীদ বিধু ভট্টাচাধ (কুমিল্লা ) রঃ ১) 
শহীদ হরিগোপাল বল (ট্যাগরা) চট্টগ্রাম, 
শহীদ মতি কাহ্গনগে। (চট্টগ্রাম ) ১, রি 
শহীদ প্রভাস বল (চট্রগ্রাম) রঃ 
শহীদ শশাঙ্ক দত্ত ( চট্টগ্রাম ) 
শহীদ নিশ্মল লালা ( চট্টগ্রাম ) মিরার রান 
শহীদ জিতেন দাপগুপ্ত (কৈবল্য চট্টগ্রাম ১১ 
শহীদ মধুস্থদন দত্ত (বিদগ্রাম বিক্রমপুর) ১৪ 
শহীদ প.লিন ঘোষ রা ১১ 
শহীদ অর্দেন্দু দন্তিদার ( চট্টগ্রাম) রঃ রি 
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শহীদ অপুর্ব সেন (চট্টগ্রাম ) ধলঘাট সম্মু যুদ্ধে নিহত। জুন, 
১৪৯৩২ সন । 


শহীদ জীবন ঘোষাল (চট্টগ্রাম) প.লিশের সহিত সংগ্রামে নিহত 
হন ক্গ ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সন। বয়স ১৮ বৎসর। 


শহীদ স্মরণে ৩৭ 


শহীদ শৈলেন চ্যাটাঙ্জি ( কুমিল্লা) জন্ম ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ সন। মৃত্যু 
অক্টোবর ১৯৩৩ সন। প.লিশের গুলিতে আহত হন। দেউলি বন্দি নিবাসে 
মৃত্যু । 

শহীদ হযীকেশ সাহা (ঢাকা ) জন্ম ৩১শে আগষ্ট, ১৯১৮ সন। মৃত্যু 
১৫ই আগষ্ট, ১৯৪২ সন। আগষ্ট আন্দোলনে প.লিশের সহিত সংঘর্ষে 
মুত্যু ৷ 

শহীদ মৃগেন্দ্র নাথ দত্ত । ( মেদিনীপুর ) মৃত্যু ২র৷ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ 
সন । মেদিনীপ,র খেলার মাঠে বার্জ সাহেবকে গুলি করার সময় নিহত হন। 


শহীদ অনাথ বন্ধু পাজ। ( মেদিনীপ,র ) মৃত্যু ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ 
সন। বাজ” হত্যার সময় পলিশের গুলিতে নিহত হন । 


শহীদ অনিল কুমার দাস (ঢাকা) জন্ম ৮ই জুন, ১৯০৬ সন। মৃত্যু 
১৭ই জুন ১৯৩২ সন। প,লিশের নিধ্যাতনের ফলে ঢাক] জেলে মৃত্যু। 


শহীদ অতুল সেন মৃত্যু ১৯৩৩ সন। ইট সম্যান পত্রিকার সম্পাদক 
ওয়াটসন সাহেবকে গুলি করার পর পটাসিয়াম সাইনাইড সেবনে আত্মহত্য। 
করেন। 


শহীদ অথিল দাস (ঢাকা) মৃত্যু ১৯৪২ সন। ঢাকা সহরে “জনযুদ্ধ” 
সভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময় আই, বিঃ প,লিশের গুলিতে নিহত হন। 


অনশনে জেলে ন্বৃত্যু 


ধতীন দাস-_-পিতা। বস্কিমবিহারী দস, বাড়ী দক্ষিণ কলিকাতা । 
ভগত সিং, বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতির সহিত লাহোর ষড়যগ্ত্র মামলায় অভিযুক্ত 
হন। লাহোর জেলে রাজবন্দীদের দাবী দাওয়া লইয়া অনশন ধর্মঘট সুরু 
হয়। ৬৩ দিন অনশন ধশ্মঘটের পর ১৯২৯ সনের '৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর 
সেন্টাল জেলে যতীন দাসের মৃত্যু হয়। যতীন দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ 
চক্র লাহোর হইতে যতীন দাসের শব কলিকাতা লইয়া আসে । হাওড়া ষ্টেশন 
হইতে স্ুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে দুই লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা যতীনের শব সহ 
কেওড়াতল। শ্বশানঘাট পর্যস্ত গমন করিয়াছিল । 


তু জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


যহাবীর দিং্লাহোর ষড়যন্ত্র ২য়] মামলায় দর্ডিত হন। তিনি 
আন্দামীন সেলুলার.জেলে অনশনে প্রীণত্যাগ করেন। 


মোহিত মৈত্র-_আন্দামানে সেলুলার জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ 
করেন । র 


মোহন দাস--আন্দামান সেলুলার জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ 
করেন । 


হরেন্দর মুন্সী_-ঢাকা সেপ্টণল জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন । 
অনিল কুমার দাস-_ঢাক! জেলে মৃত্যু ১৯৩১ সালে । রি 


মণীক্্রনাথ ব্যানাজি-_বাড়ী কাশী । ফতেহগড় সেণ্টাল জেলে 
অনশনে মৃত্যু 


পণ্ডিতরাম রক্ষা-_বাঁড়ী ইউ, পি। ১৯১৬ সনে আন্দামান সেলুলার 
জেলে পৈতা৷ কাড়িয়া লইয়া যাওয়ার প্রতিবাদে অনশন করেন। ছুই মাস 
অনশনের পর মৃত্যু হয়। পৈতা দেওয়া হয় নাই। 


জেলে, অন্তরীণে 
বা পলাতক অবস্থায় মৃত্যু 
হিজলী হত্যাকাণ্ড ১৯৩১ সন 


মেদিনীপ,র জিলার হিজলী বন্দী নিবাসে বহু বিপ্লবী কর্মী বিনা 
বিচারে আটক ছিলেন ৷ সেখানে তাহাদের উপর কর্তৃপক্ষ দুর্ব্যবহার করিত 
এবং তাহাদের অভাব অভিযোগও অনেক ছিল । বন্দীর প্রতিকারের জন্য 
প্রতিবাদ করিলে ১৬ই সেপ্টেম্বর প.লিশ তাহাদের উপর গুলি চালায়। 
এই গুলিচালনার ফলে প্রায় একশত জন বন্দী গুলি বিদ্ধ হয় এবং সস্ভোৌষ 
মিত্র [ কর্সিকাতা৷ ] ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত [ গেলা, বরিশাল ] নিহত হন। 

ফণীভূষণ ন'্দী--জেলে অসুখে মত্যু । 

হেমচন্জ্র ভট্টরাচার্য-জেলে অন্ুথে মৃত্যু । [ আন্দামানে ] 

মোহিত অধিকারী--জেলে অন্ুখে ম্‌ত্যু। 

গ্রামকৃক চক্রবর্তী-- % 


শহীদ স্মরণে ৩৯ 


ধনেশ চন্দ্র ভট্রাচার্ধ-__মেদদিনীপ্‌র গ্রামে আত্মহত্যা করেন। বাড়ী 
দক্ষিণ মৈশুণ্ী, ঢাকা। 


নবজীবন ঘোষ-_অস্তরীণে আত্মহত্যা করেন। 
ইন্দুভুষণ রায়_মান্দামান সেসুলার জেলে আত্মহত্যা করেন । 


প্রফুল্ল চক্রবর্তী--বাডী রংপর | পিতার নাম ঈশান চক্রবর্তী । 
১৯০৭ সনে উল্লাসকর দত্তের প্রথম তৈয়ারী বোমা পরীক্ষ। করার সময় দেওঘরে 
নিহত হন । 


স্শীল সেন_-১৯০৭ সনে ১৫ বৎসর বয়সে কিংসফো্ড "সাহেবের 
বিচারে ৯৫ বেত্র দণ্ড হয়। প্রাগপর ডাকাতির সময় নিজেদের গুলিতে 
নিহত হয়। তাহার শব নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। 


নরেন দত্ত-_[ গিরিজা দত্ত ] বাড়ী শ্রীহ্ট জিলায়। পলাতক অবস্থায় 
ইউ, পি, তে কাজ করিতেন । বেনারস ফড়যগ্্র মামলায় তাহার ৭ বৎসর 
জেল হইয়াছিল। আগর জেলে তাহার মৃত্যু হয়। 


গোপেশ রায়_পাধর প্রতিমায় অস্তরীণে আবদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়। 


প্রবোধ ভট্টাচার্-_-পিতা৷ শ্রীণচন্দ্র ভট্টাচার্য । বাড়ী নাটোর মহকুমার 
বাহদেবপ,র গ্রামে । পলাতক অবস্থায় ১৯১৬ সনে ললিতেশ্বরে ডাকাতি 
করিয়। ফিরিবার পথে রাত্রে সর্প দংশনে মৃতু হয়। 


গোপাল সেন-প্রসিদ্ধ বাহা ডাকাতির সময় ১৯৩৮ সনের ২রা জুন, 
প,লিশের গুলিতে নিহত হন। এ সময় তিনি নৌকায় জল স্ঁচিতে ছিলেন। 
রাত্রে তাহার দেহ নদীতে নিমজ্জিত করা হয়। বাী মধ্যপাড়া বিক্রমপুর । 


সত্যেন সরকার-_বাড়ী ঢাক] জিলায়। ১৯১৮ সনে অন্তরিণে 
আবদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়। 


শচীন দাসগুপ্ত-_-অন্তরীণে আবদ্ধ অবস্থায় ১৯১৭ সনে রংপ,রে 
আত্মহত্যা করেন । 


৪০ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


যোগেশ রায়--বাঠী কমলাপ,র,। রাজাবাজার বোমার মামলায় 
পলাতক অবস্থায় কাশীতে বপস্ত রোগে আক্রান্ত হয়। অসহায় অবস্থায় 
তাহার মৃত্যু হয়। 

নৃপেন চক্রবর্তী__পলাতক বিপ্রথী। দলের সহিত যোগাযোগ ছিন্ন 
হওয়ায় অসহায় অবস্থায় পড়িয়। কাশীতে আত্মহত্যা করেন। 


ভান সিং-ইনি জাতিতে শিখ । ১৯১৭ সনে, আন্দামান সেলুলার 
জেলে জেল কতৃপক্ষের প্রহারের ফলে মৃত্যু হয়; 


তন্ুরূপ সেন--১৯২৬ সনে ময়নাগুড়িতে অন্তরীণে আবদ্ধ অবস্থায় 
মৃত্যু হয়। 


সাত্বন। গুহ-_শান্তিনিকেতনের ছাত্র, সাহিত্যিক ছিল। হিজলা 
জেলে ডেটিনিউ অবস্থায় একজন অত্যাচারী অফিসারকে প্রহার করার জন্য 
৬ বৎসর জেল হয়। রাজসাহী জেলে অত্যাচারের ফলে মতত্যু হয়। 


মহেশ বড়,য়া_ চট্টগ্রাম বাথুযা ডাকাতির মামলায় দণ্ডিত। জেলে 
ম্‌ত্যু। 


সম্তীব রায়-্বাড়ী ময়মনসিং জিলার কায়স্থ পললীগ্রামে । ১৯১৫ জনে 
ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যু হয়। 


রসিক সরকার--বাড়ী ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত নাগর- 
পাড়া গ্রামে । রাজসাহী জেলে আটক অবস্থায় তাহার কাপড় জামায় 
কেরোসিন সিক্ত করিয়। আগুন জালাইয়া আত্মহত্যা করেন । 


শিশির গহরায়__( ফরিদপুর ) অস্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু । 
বিপিন বিহারী দত্ত-_( কুমিল্লা ) পাটনায় মৃত্যু । 


অশ্বিনী ( উপেন্দ্র) উকল--বাড়ী ময্»মনসিংহ জিলার সান্দিকোনা 
গ্রামে । ইনি ময়মনসিংহ €মডিকেল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। উত্তর বঙ্গে 
পলচ্টক অবস্থায় বিপ্লবদল গঠন করিতেছিলেন। ১৯২৩ সনে টি,বিঃতে 
মৃত্যু হয়। 


আজাদ ছিন্ন ফৌঁজ ৪১ 


সম্টোষ গাঙ্ুলী__বি, এ, (বভুধোগিনী ) ১৯৩০ সনে দেউলী জেলে 
গলায় ফাসী দিয়া আতুহত্যা করেন । 


জগদীশ চক্রব্তী_ একরামপ,র ঢাকা। রাঠী হাসপাতালে 
মৃত্যু হয়। 
প্রতাপ সিং--জেলে মৃত্যু 
সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায়_-[মজিলপ,র] দেউলী বন্দি নিবাসে মৃত্যু। 
ভোলানাথ চ্যাটাজি--পুনা জেলে আত্মহত্যা করেন। 
জিতেন মন্পিক__(মধ্যপাড1) লক্ষৌ জেলে মৃত্যু। ূ 
সুনীল চক্রবর্তী-_চন্দ্রহার (বরিশাল ) রাজসাহী জেলে মৃত্যু। 
হর্ধ ( মতি ) চ্যাটাজ্জি--পলাতক অবস্থায় বসন্ত রোগীর সেবা করার 
সময় কলিকাতায় মৃত্যু 
চণ্তী নাগ--পলাতক অবস্থায় মৃত্যু । 
রেবতী নাগ _পলাতক অবস্থায় মৃত্য । 
জিতেন সমাদ্দার_-মইষাণী বরিশাল, অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু । 
স্থধীর কুমার সরকার-__বরিশাল অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু হয়। 


আজাদ হিন্দ ফৌজ 


ও 
আজাদ হিন্দ গভণমেন্ট 


বিপ্লবী নেতা ৬রাসবিহারী বস্থ ১৯১৫ সনে ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন 
করিয়া জাপানে গিক্ল। আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি ১৯২১ সনে জাপানে 
শ্্বাধীন ভারত সজ্ঘ+ (11101581) 11091961091109 19808) স্থাপন করিয়া. 


৪২ জেলে ত্রিশ বছর ও পাঁক ভারতের স্বাবীনতা-সংগ্রাম 


ভারতের স্বাবীনতার পথ প্রশস্ত রুরিতেছিলেন ৷ রাসবিহারী ও স্বামী 
সত্যানন্দ জাপান ও শ্যামরাজ্যে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন । 


দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে মিত্র শক্তির ভাগ্য বিপর্ধয় ঘটে, বন 
ভারতীয় সৈন/ জাপান কর্তৃক বন্দী হয়। »রাসবিহক্জপী এই স্মযোগ গ্রহণ 
করেন। তিনি স্বাধীন ভারত সজ্বের সভাপতি ছিলেন । ৬রাসবিহারী, 
স্বাণী সত্যানন্দ পুবী, গরিয়াণী প্রিতম সিং প্রভৃতি স্বাবীন ভারত সঙ্ঘের 
সভাগণমহ, ভারতের ম্বাখীনতার জন্য বুটিশের পরাজিত ও বন্দী 
ভারতীয় সৈন্তদিগকে সঙ্ঘববন্ধ করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌঁজ গঠন করেন | 
স্বাধীন ভারত সঙজ্বের স্বাধীনতাকামী দ্েশ-সেবকগণ বুটিশেব পরাজিত 
ও বন্দী ভারতীয় সৈন্যদিগকে ইহাই বুঝাইলেন, ইংরাজের জন্য প্রাণ 
বিসর্জন ন] দিয়! নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ। 
ভারতীয় সৈন্যগণও দেশপ্রেমিকদিগের সংস্পর্শে আসিয়! তাহাদের আত্মসন্থিত 
ফিরিয়। পাইল, বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণ ভারতের স্বাধীনতার জন্য লডাই 
করিতে কুতসংকল্প হইলেন । 

১৯৪২ সনের ১৫ই জুন হইতে ২৩শে জুন পর্ধন্ত ব্যা,কে ৮ দিন ব্যাপী 
স্বাধীন ভারত সঙ্যের এক কন্ফারেব্স হয়। 

এই সম্মেলনীতে শ্টাম, বার্মা, চীন, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোচীন, জাভা, 
ন্ুমাত্রা, ফ্িিপিপাইন প্রভৃতি স্থান হইতে বনথ সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি 
উপস্থিত হুন। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ৬রাসবিহারী বস্ু। 
এই সম্মিলনর প্রস্তাবক্রমে এরাসবিহারী বস্তু স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ ও আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সভাপতি নির্বাচিত হন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং জি, ও, সি, 
(03. 0. 0.) নিযুক্ত হন । বুটিশের পরাজিত ও বন্দী ক্যাপ্টেন মোহন সিং 
স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া পূর্ণ স্বাধীন হইতে চাহিলেন, তিনি স্বাধীন ভারত 
সজ্ঘের নির্দেশ মানিতে রাজী হইলেন না। অতঃপর তাহাকে গ্রেগ্তার 
কর হইল এবং নৃতন ভাবে লমর পরিষদ গঠন কর! হইল । নৃত্নসমর পরিষদে 
লেঃ কর্ণেল শা-নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সাইগল, ক্যাপ্টেন গরুবস্স সিং ধীলন 
আমিলেন। শা-নওয়াজ হইলেন সেনাপতি এবং সাইগল হইলেন সামরিক 
সের্রেটারী । ইহা ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ সনে। 


আজাদ হিন্দ ছৌজ ৪৩ 


বালিনে স্ুুভীষচন্দজ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনী দ্বারা ভারত অভিধান 
সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু রাসবিহারীর আজাদ হিন্দ ফৌজ দ্বারা ভারতের 
মুক্তি অভিধান সম্ভবপর হইয়া উঠিল। দূরদর্শী রাঁসবিহারী দেখিলেন, 
সুভীষচন্দ্রের বালিনে আসিয়া বেতার প্রচার ছাড়া অন্য কোন কাজ হইতেছে 
না। স্থভাষ বাবু যদি সংঘের পুরোভাগে থাকেন তবে তাহা বিশেষ কার্ধকরী 
হুইবে। সুভাষচন্দ্র ছুইবার জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
হইয়াছিল্গেন, তিনি ভারতের সর্ববাদীসম্মত নেতা, তাহার ডাকে ভারতের 
জনগণ মাতিয়া উঠিবে। তাই রাসবিহারী জাপান গভর্ণমেণ্টের মারফৎ 
হিটলারের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন সুভাষচন্দ্রকে জাপানে পাঠাইতে। 
হিটলার সম্মত হইলেন এবং একখানা বড় ভুবু জাহাজে ( 90-17811109 ) 
সুভাষচন্দ্রকে জাপানে পাঠাইয়! দিলেন । স্ুভাষচন্দ্র তিন মাস জলের মধ্যে 
অবস্থান করিয়া, শক্রু বেছ্টিত ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশাস্ত 
মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ১৯৭৩ সনের ২*শে জুন টোকিও পৌছেন। 
২রা জুলাই ন্ুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারী টোফিও হইতে সিঙ্গাপুর পৌছেন । 
রাসবিহারী মনস্থ করিলেন, স্ুভাষচন্দ্রের উপর নেতৃত্ব ভার অর্পণ করিয়া 
তাহার সহকর্মরূপে কার্জ করিবেন। রাসবিহারী ৪ঠ1 জুলাই সিঙ্গাপুর 
বিশাল জনমণ্ড-ীর সম্মুখে ঘোষণা করিলেন, “আজ আমি স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ ও 
আজাদ হিন্দ ফৌজ এর নেতৃত্ব ভার আমা হইতে ষোগ্যতা ব্যক্তি শ্রীন্গভাষ 
চন্দ্রের উপর অর্পণ করিলাম ! আজ হইতে তিনি আমান্দের নেতা । আমর 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিব 1,” 
রাজনীতিক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগের এরপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল । পরদিন 
€ই জুলাই নেতাজী সুভাষচন্জর আজাদ হিন্দ কৌজের সামরিক অভিবাদন 
গ্রহণ করেন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে সযয়োচিত সত্বোধন করেন এবং 
বলেন, আজ হইতে একমাত্র সমর নিনাদ ধ্বলিত হউক “দিল্লী চলো-_দিল্লী 
চলো, দিল্লীর লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উন্ডীয়মান কর।” 

১৯৪৩ সনের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেপ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতান্ী ন্ুতাষচন্্র শ্বাধীদ ভারত সংঘ, আঙ্গাদ হিন্দ 
ফৌজ্জের সর্বাধিনায়ক হন।. আজাদ হিন্দ গর্ণমেন্টের সদস্তগণ :--. 


৪৪ জেলে স্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাবীনতা-সংগ্রাম 


১1 
ও যুদ্ধমন্ত্রী। 
২। 
৩ । 
৪ | 
৫। 
৬। 


৭ | 


৮ 
তো 
১০ | 
১১] 
১২ । 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭। 
১৮। 
৯৪৯ | 
১০ | 


নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বন্ু, রাষ্্রাধিনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র 


ক্যাপ্টেন মিস্‌ লক্্মী-নারী সংগঠন। (লেঃ কর্মেল ) 
মিঃ এস্‌, এ, আয়েঙ্গার--প্রচার । 

লেঃ কঃ এ সি, চ্যাটাজি _ অর্থ । 

লেঃ কঃ আজিজ আমেদ । 

লেঃ কঃ এন, এস, ভগত্। 

লে: কঃ জে, কে, ভোসলে। 


(মেঃ জেং জগন্নাথ রাও কৃষ্ণ রাও) 
লেঃ কঃ গুলজার সিং । 


লেঃ কঃ এম, জেড, কিয়াশী। 

লেঃ কঃ এ, পি, লোকনাথন । 

লেঃ কঃ ঈশান কাদ্রি। 
লেঃ কঃ সা-নওয়াজ--সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি | 

মিঃ আনন্দমোহন সহায়--সম্পানক (মন্ত্রীর পদমর্ধাদা সম্পন )। 
মঃ করিম গণি । 

শ্রীদেব নাধ দাণ। 

মঃ ভি, এম, খান । 

মিঃ এ, ইয়ে লাগ্লা। 

মিঃ আই, খিবি। 

সর্দার ঈশ্বর সিং। (পরানর্শ্দাতা ) 

মিঃ এ, এন, সরকার । (আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা ) 


২১। শ্রীরাস বিহারী বন্ু--সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা ৷ 
আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাধীন 
ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন। ইহার পর ভারত আক্রমণের আয়োজন পর্ব সুরু হইল । স্বাধীন 
ভারত সঙ্ঘ সৈন্য সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হইল । আজাদ হিন্দ 
গভর্ণমেণ্ট ষাট হাজার সৈন্য ও পনের শত অফিসার সংগ্রহ করেন এবং ব্যাক্কে 


গভরণমের্টির ৮ 


কোটি টাকা জম। ছিল । 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ৪৫ 


রেস্ুনের গণি নামক একজন ধরণী মুসলমান ব্যবসায়ী নেতাজী সুভাষ 
চন্জ্রকে ৬. লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন । স্ুভাষচন্দ্রের গলার একটি 
ফুলের মালা ১২ লক্ষ টাকায় বিক্রী হইয়াছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের 
মধ্যে জাতিভেদ ব! বর্ণবৈষম্য ছিল না। সেখানে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়ি- 
কতার নাম গন্ধ ছিল ন!। 


১৯৪৪ সনের ১৮ই মার্চ আজাদ হিন্দ ফোজ ভারতব্রদ্ধ সীমান্ত 
অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করে । লেঃ কঃ সা-নওয়াজ মণিপুরে জাতীয় 
পতাকা উত্তোলন করেন । 


অপর দল জাপানী সৈনিকদিগের সহযোগে আরাকান আক্রমণ 
করেন । নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারীর সংস্পর্শে আজাদ হিন্দ ফৌজ 
অপরাজেয় হইয়৷ উঠিল । মাত্র কয়েক সহশ্র আজাদ হিন্দ ফৌঁজ আরাকান 
€ আসামের রণাঙ্গণে লক্ষ লক্ষ ইংরাজ আমেরিকান সৈন্যকে পরাজিত 
করিয়া ভারত ভূমিতে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল । আজাদ হিন্দ 
ফৌজের বুটিশ-আমেরিকান সৈন্য বাহিনীর মত উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, 
তাহাদের খাগ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব ছিল কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ যে স্বদেশ-প্রেম 
ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, তাহার নিকট 
ভাড়াটিয়া সৈনিকের দল দাড়াইতে পারে নাই । স্বদেশপ্রেমের জয় হই য়াছে। 
তাই ইম্ফালের সমতল তৃমিতে, আরাকানের পাহাড় জঙ্গলে আজাদ হিন্দ 
ফৌজ দেখাইয়াছে, নিকৃষ্টতম অস্ত্রশস্ত্র লইয়। স্বল্পসংখ্যক দেশপ্রেমিক উৎক 
অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত বিরাট বাহিনীকেও পরাজয় করিতে পারে । ন্ব্দেশপ্রেমিকের 
গতি কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। ভারতের ইতিহাসে এপ দৃষ্টান্ত 
বিরল নয়। 


আজাদ হিন্দ বাহিনীর জয় যখন সুনিশ্চিত তথন প্রাকৃতিক বিপর্ধয় 
ঘটে। এপ্রিল মাস হইতে প্রবল ঝড় বৃষ্টি নুরু হয়, ফলে যোগাযোগ ছিন্ন 
হইয়। যাওয়ায় তাহাদের সরবরাহ বন্ধ হইয়া বায়। আজাদ হিন্দ ফোৌজ 
পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। নেতাজী হুন্ডাষচন্ত্র ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ 
সন রেঙ্গুন পরিত্যাগ করেন । রাঁসবিহারী বনু ইহার পূর্বেই অন্ুস্থতার জন্য 
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টোকিও চলিয়া যান এবং ২১শে জান্য়ারী ১৯৪৫ সন দেহত্যাগ করেন । 
অতংপর ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫ সন, সুভাষবাবু বিমান যোগে সিঙ্গাপুর হইতে 
ব্যাঞ্চক যান এবং ব্যাঙ্কক হইতে বিমানযোগে টোকিও রওয়ানা হন। এরপ্‌ 
জনশ্র্তি পথিমধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচক্ত্ের মৃত্যু হয়। 


ভারতের বাহিরে গ্বাধীনতার চেফটা 
(প্রথম মহাযুদ্ধ ) 


ভারতের বাহিরে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহাদের যধ্যে পাঞ্জাবের লালা হরদয়ালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
হরদয়াল ১৯৯৪ সনে ষ্টেট স্কলারশিপ শইয়! অঝুফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে ভন্তি হন। 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি একবার দেশে আসিয়াছিলেন এবং পাঞ্জাব 
কেশরী লাল! লাজপত রায়ের বাড়ীতে ছিলেন । এ সময় তাহার মনে 
দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্খ। জাগিয়া উঠে। তিনি দ্বিতীয়বার ইংলগ্ডে গিয়া 
আর সরকারী বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। সর্দার অঞ্জিত সিং তিন আইঘনর 
বন্দী হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ইউরোপে চলিয়া ধান। সুফী অস্বা প্রসাদ ও 
ভাই পরমানন্দ এ সময় বিদেশে ছিলেন । ১৯০৯1১০ পর্যন্ত যে সব ভারতীয় 
যুবক পড়াগুনার জন্য ইউরোপ গিয়াছিলেন হরদয়াল তাহাদিগকে সঙ্ববন্ধ 
করেন। এ সময় ভারতবর্ষে অগ্রণীলন সমিতির বৈপ্লবিক কাজ বিশেষ ভাবে 
চগ্সিতেছিল। হরদয়াল কালিফণ্রিয়া হইতে গর পত্রিকা বাহির করেন। 
গদর পত্রিকার নাম অনুসারে তাহার দল “গদর পার্টি” নাধে খ্যাত হয়। 
বিপ্লবী স্রেন্দ্র কর গদর দলের প্রচার কার্ধে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন । রাস 
বিহ্ারীর নেতৃত্বে ১৯১৩।১৭ সনে অগ্থুশীলন সমিতি যখন তারতে বিপ্লবের 
আয়োজন করিতেছিলেন ঠিক সেই সময় লালা হরদয়ালের সংখা? পত্র 
“গদরটি হইতে ভারতের স্বাধীনতার বাণী প্রচার হইতে থাকে । তিনি 
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বিদেশে অবস্থিত ভারতবাসীকে বিশেষতঃ শিখ পাঞ্চাবীদিগকে, ভারতের 
স্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে আহ্বান জানান। উত্তেজনাপূর্ণ লেখার 
জন্য ১৯১৪ সনে ১৪ই মার্চ তিনি গ্রেপ্তার হন এবং জামিনে খালাস হইয়। 
আইজারল্যাণ্ড চলিয়া যান । 


স্থইজারল্যাণ্ডে চম্পকরাম পিলাইর চেষ্টায় ভারতীয়দিগকে লই 
“ইণ্ডিয়ান ন্যাশানেল পার্টি” গঠিত হয়। সেই দলে চম্পকরাম পিলাই, লাল! 
হরদয়াল, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, হেরম্বলাল €প্ ধীরেন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, তারক 
নাথ দাস, বরকতুল্লাহ প্রভৃতি ছিলেন । যুদ্ধ আরভ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় বিপ্লবীদিগকে লইয়৷ বালিন কমিটি গঠিত হয়, জান্দান গভর্ণমেপ্ট এই 
কমিটিকে স্বীকার করিয়া লন এবং সর্বতোভাবে ভারতের স্বাধীনতার জঙ্য 
সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। বালিন কমিটি ভারতের বিপ্রব্দলের সহিত 
যোগাযোগ স্থাপনের জন্ত তিন দলে লোক পাঠান । প্রথম দলে ভাঃ যোশী, 
অধ্যাপক শ্রী'ণচন্দ্র সেন প্রভৃতি, দ্বিতীয় দলে ভাঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, 
সতীশচন্দ্র রায়, শাহ্কশিব রাও প্রভৃতি এবং তৃতীয় দলে ডাঃ ম্ুৃকৃতাঙ্গর, 
পারঞ্জপে প্রভৃতি ছিলেন । জান গভণমেন্ট পাখেয় এবং অন্যান্য খরচের 
জন্য প্রত্যেককে ১৮৭১ অন্দের মহারাণী ভিক্টোত্বিয়ার চিত্র সম্থলিত যথেষ্ট 
স্বর্ণ মুত্র! দিয়া দেন। তাহারা স্থইজারল্যাণ্ড তইয়া ইটালীর জেনোয়! বন্দর 
হইতে বিভিন্ন লাইনের ই্রিমার ধরিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন । ১৯১২ 
সনে অন্থুশীলন সমিতির পক্ষ হইতে কেদারেশ্বর গুহকে জার্মানীতে পাঠান 
হইয়াছিল, তিনি ১৯১৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকা চলিয়া যান। 
যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর, ১৯১৪ সনের অক্টোরক্স-যাসে, বাললিন হইতে ধাঁরেন্ 
নাথ সরকার কেদারবাবুর নিকট যাইয়। অঙ্গণীলন সমিতির সহিত যোগাযোগ 
স্থাপনের জন্য তাহাকে বাংলাদেশে পাঠাইয়। দেন । তিনি দেশে আসার 
খরচের টাকাও কেদার বাবুকে দেন। কেদার বাবুও দেশে ফিরিয়া 
আঙদগিলেন। তিনি ট'যাস ফিরিঙ্গি বেশে কলিকাতা ছিলেন এবং অনুশীলন 
সমিতির নেতৃস্থানী্ অনুকুল চক্রবর্তীর মারফৎ কাশীতে শ্রীরাসবিহারী বন্ুর 
সহিত দেখা করিতে সমর্থ হন। 
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এ সময় জার্মাপীতে যে সব ভারতীয় ছাত্র ছিল তাহাদের সকলেই 
ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতে থাকেন । কেহ কেহ প্রচার কার্ধে 
নিযুক্ত হন, কেহ বা বিস্ফোরক কারখানায় ভি হইয়া কাজ শিথিতে থাকেন, 
আবার যাহার] আরবী পাশ ভাষ! জানিতেন তাহরামধ্য প্রাচ্যের মুদলমান 
বন্দীপ্দিগকে দলে টানিবার জন্য বিভিন্ন বন্দী শিবিরে যাইয়া ইংরাজ ও ফরাসী 
সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন । সুফী আগ্বাপ্রসাদ ও 
সর্দার অজিত সিং পারস্তেে ও কান্লে থাকিয়। কাজ করিতে ছিলেন ১৯১৫ 
সনের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ] মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে সুধী অন্থাগ্রসাদ ওসর্দার 
অজিত সিংকে লইয়া কাবুলের একটি অস্থাপী স্বাণীন ভারত গভর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারা স্থির করেন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, যে দিন রাসবিহারী 
বনু ভারতে স্বাধীনতা ঘোষণা করিবেন সেই দিন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপও 
তাহার দল বল লইয়া ভারত আক্রমণ করিবেন । ভারতে রাসবিহারীব চেষ্টা 
ব্যর্থ হওয়ায় এবং যুদ্ধে জার্মান গভর্ণমেন্টের বিপর্ধয় ঘটায় সব পণ্ড হইয়া যায়। 

ভারতের বাহিরে যাহারা স্বাবীনতার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে ছিলেন_ 

স্যটামজী কৃষ্ণ বর্মা (রাজপুতান] ) । 

ম্যাডাম ভিকাজী কাম! (বোন্ধে )। 

লাল হরদয়াল (পাঞ্জাব )। 

সর্দার অজিত সিং (পাঞ্জাব )। 

রাজ! মহেন্দ্র প্রতাপ ( মথুরা ইউ, পি)। 

ডা: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (হ্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কলিকাতা )। 

তারকনাথ দাস (যশোহর )। 

বীরেজ্জ চট্টোপাধ্যায় (বিক্রমপুর ঢাকা )। 

হেরত্ধ লাল গুপ্ত (যশোহর )। 

রামচন্ত্র ( পাঞ্জাব )। 

চম্পকরাম পিলাই (মান্দ্রাজ ) (্রিবাক্ুর )। 

বিনায়ক দমোদর (সাভারকার ) (নাসিক ) (মহারাষ্ট্র )। 

বরকতুল্লাহ ( যুক্তপ্রদেশ )। 


ভারতের বাহিরে স্বাধীনতার চেষ্টা ১:৪৯ 


ক্ুফী অন্বাপ্রসাদ (কাবুল জেলে মৃত্যু )। 
ওবেছুল্লাহ (সিম্ধী ) (যুক্তপ্রদেশ )। 
ধীরেন্্রনাথ সরকার € অধ্যাপক বিনয় সরকারের কনিষ্ঠ ভাতা )। 
অবিনাশচগ্্র ভট্টাচার্ধ ( চুন্ট। ) (ত্রিপুরা )। 
নরেন্দ্র ভষ্টাচার্য €( এম, এন, রায় ) (২৪ পরগনা )। 
ভগবান সিং (পাঞ্জাব )। 

ডাঃ বিষু স্থুকতাক্কর € মহারাষ্ট্র )। 

মারাঠে (মহারাই )। 

খানচাদদ বর্ম € যুক্তপ্রদেশ )। 

শিবপ্রসাদ গুপ্ত ( যুক্তপ্রদেশ )। 

জাফরালী খা ( ঘুক্তপ্রদেশ )। 

ডাঃ হাফিজ (যুক্তপ্রদেশ )। 
ভাত মন্থর আহাম্মদ € যুক্তগরদেশ )। 

শমজ্জা আব্বাস (বিহার ) 

আবদুল ওয়াহেদ (বিহার )। 

সর্দার সিংজী রান (কাধিবাওয়ার )। 

চঞ্য়া (মান্দা )। 

পাওরং কান্কোজী (বোম্বে )। 
হোরমনজী (ফারশাফ ) € বোধে )। 

নন্দরকার (বামে )। 

হযধীকেশ লট্রো পাঞ্জাব )। 

সর্দার ওমরাও সিং (পাঞ্জাব )। 

গোপাল পরাঞ্জপে 

শান শিবরাও ( অন্বপ্রদেশ ) | 

ডাঃ যোশী 

সি" পক্মনাতম পিলাই (মান্দ্রাজ )। 


(সদ্দিক 
অধর লঙক্কর (বাংল! ২৪ পরগণ। )।" 
খগেন্দ্রচজ্ দাস (বাংলা )। 


৫০ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভাঁবতের ফা ।ীনতা-সংগ্রাম 


প্রমথ দভ( বাংলা )। 

বীরেন দাশগুপ্। 

রাসবিহাবী বস্থু ( চন্দন নগব )। 
ধনগোপাল মুখাঞ্জি (কলিকাতা )। 
শৈলেন ঘোষ__-এম, এস, লি,_কুডিগ্রাম (নডাইল থানা যখোহব)। 
অবশী মুখাজি € খুলনা )। 

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী । 

হেমেন্দ্র রক্ষিত (ঢাকা )। 

স্ববেন কব ( যোগপাট্রা ) ( ফবিদপুব ) । 
নলিণী গুপ্চ! মাহিলাব। (ববিশাল )। 
ডাঃ স্ুবীন্দ্র বস্ত্র (ঢাকা )। 

বাস্ছদেব ভট্টাচারধধ (১৪ পবগণ। )। 
সত্যেন সেন (যশোহব )। 

জিতেন্দ্র নাধ লাহিডী (এক্সামপুব )। 
ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র দাশগুপ্ত (ববিশাল )। 
অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন । 

স্তীশচন্দ্র বায়। 


বাংলা দেশে 


যাহাবা নানাভাবে বিপ্লবীদলকে সাহায্য কবিয়া্ছলেন, তাহাদের 
মধ্যে ছিলেন £-_- 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাঁশ-ব্যারিষ্টার, কলিকাতা | 

মি: বি. সি. চ্যাটাজি-ব্যারিষ্টার, কলিকাতা। 

দেশপ্রিষ যতীন্্রমোহন সেনগুপ্ত-ব্যারিষ্টার চট্টগ্রাম । 

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল-ব্যারিষ্টার, মেদিনীপুর । 

শরৎচন্দ্র বস্ুু-_ব্যারিষ্টার, কলিকাতা ৷ 

কিরণশম্বর রায়-_ব্যারিষ্টারঃ অনিদার, তেওতা, ঢাঁকা। 

নিশীথচন্দ্র সেন- ব্যারিষ্টার, কলিকাতা । 


আশ্রয়.কেন্জ €১ 


ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-__কলিকাতা । 
প্রোঃ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বানাজি- বিক্রমপুর, ঢাকা। 
ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাণগুপ্ত, উকিল- বিক্রমপুর, ঢাক1। 


আশ্রয়-কেন্দ্র 


বিপ্লল-যুগে, পরাধীন ভরতে যে সব দেশপ্রেমিক নিশ্চয় বিপদ জানিয় 
পলাতক বিপ্রণীদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, অস্ত্রশস্ত্র, লুষ্ঠিত দ্রব্য নিরাপদে রক্ষ' 
করিয়াছেন, আজ ম্বাধীন পাক-ভারতে সেই সব তীখক্ষেত্রস্বরপ আশ্রয়- 
কেন্দ্রগ্ুলির বিবরণ দিতেছি । 


সোনারং জাতীয় নিগ্যালয় 
€১) 


ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অগ্রগত সোনারং গ্রামে শ্রীধুক্ত মাখনলাল 
সেন, এম. এ.-র বাড়ী। তিনি অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় ছিলেন । 
মাখনবাবু নিজ গ্রামে একটি জাতীয় বিগ্ালয় (উচ্চ ইংরাজী) স্থাপন 
কর্বাছিলেন । সমিতিগুলি বে-আ:ইনী ঘোষণ। ও ঢাকার সমিতির বোডিং 
ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর অনুশীলন সমিতির বাড়ীঘর ছাড়া পলাতক সভ্যদের 
ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হইল । মাখনবাঁবু সেই সময় তাহার জাতীয় বি্যালয়টি 
সমিতির হাতে ছাড়িয়া দেন। পলাতক সভ্যর! নাম পরিবর্তন করিয়া 
সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন । ঢাকার কেন্দ্র 
সোনারং-এ স্থানান্তরিত হইল । 


স্থলের সঙ্গেই বোডিং ছিল, সেখানে শিক্ষকগণ এবং পলাতক 
বিপ্লবীরা থাকিতেন। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র ও লুণ্ঠিত দ্রব্য 
থাকিত । মাখনবাবুর প্রভাবে এবং শিক্ষকদের ব্যবহারে সোনারং গ্রামের 
প্রায় সকলেই অনুশীলন সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পলাতক বিপ্লবীর! 
রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে শয়ন করিতেন। পুলিশের দৃষ্টিও এই স্বলের উপ্র 
পড়িয়াছিল, সময় সময় পুলিশের দল সদলবলে* সেখানে উপস্থিত হইত, কিন্ত 
আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যাইত না। এই স্ক'লে রমেশ চন্দ্র আচার্ধ, রবীন 


৫২ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম 


মোহন সেন, মনোরঞ্জন ভট্াচার্য, ষোগেন্্র চক্রবর্তী, দিগিক্্র মুখুটী প্রভৃতি 
স্থায়ী শিক্ষক ছিলেন ৷ বীরেন্দ্র চ্যাটার্জি এবং ব্রলোক্য চক্রবর্তী সময় সময় 
নৌকার মাঝির বেশ পরিবর্তন করিয়া এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ 
করিতেন । পুলিশ অবশেষে একটি মিথ্যা মামল? সাজাইয়া৷ শিক্ষকদ্দিগকে 
গ্রেপ্তার করে, ফলে সোনারাং জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া যায় । 


ধোপড়াপাশ। 
€২) 


ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধোপড়াপাশা গ্রামে কালীপদ 
ব্যানাজির বাড়ী । তিনি একজন সন্তাস্ত তালুকদার । এই বাডী অনুশীলন 
সমিতির পলাতক বিপ্লবীদের একটি আশ্রয়-কেন্দ্রছিল। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের 
ফটো স্থাপিত আছে এবং প্রত্যেক বংসর উৎসব হয়। পলাতক বিপ্রবীর। 
মাঝে মাঝে সেখানে থাকিতেন। কালীপদবাবু অনুশীলন সমিতির গৃহী 
সভ্য ছিলেন । 


কলম৷ 
(৩) 


ঢাকা জিলার বিক্রমপ.রে অস্তগত কমলার প্রসিদ্ধ জমিদার বাড়ী 
অনুশীলন সমিতির একটি আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল । এই বাড়ীর যোগেন্্র দাসগ্ুপ্ক 
( যোগ ভূইঞ ) অন্থশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন এবং বৈপ্রৰিক কাজে সক্রিয় 
মংশ গ্রহন করিয়াছিলেন। 


মাণিকগঞ্জ 
(৪) 


ঢাক। জিলার মাপিকগঞ্জের প্রসিদ্ধ মোক্তার রজনীকান্ত বসাক-এর 
বাড়ী অহ্ুশীলন সমিতির একটি আড্ড| ছিল। রজনীবাবুর বাসায় ৫০1৬০টি 
স্কুলের ছাত্র থাকিত এবং ছাত্রদের খোরাকীর বায়ভার রঙ্জনীবাধু বহন 


আশ্রয়-কেন্দ্র €৩ 


করিতেন রজনীবাবুর জন্য আলাদা রান্না হইত না, তিনি সকলের সহিত 
একত্র বসিয়া ভোজন করিতেন। এই ছাত্রদের মধ্যে অনুশীলন সমিতির 
প্রসিদ্ধ কর্মী অমৃত সরকার, প্রকাশ চৌধুরীও ছিলেন । রজনীবাবু অনুশীলন 
সমিতির সহানুভূতিশীল সভ্য ছিলেন । পলাতক বিপ্রবীরা সময় সময় এখানে 
থাকিতেন। এই বাডীর উপর প.লিশেরও নজর ছিল। একদিন রাত্রি 
১টার সময় ব্রেলোক্য চক্রবর্তী এবং বীরেন চ্যাটাজি রজনীবাবুর বাসায় 
উপস্থিত হইয়। তিনি যে গৃহে শয়ন করেন সেই গৃহের দরজায় আন্তে আস্তে 
ধাক্কা দ্িলেন। তাহারা উভয়েই পলাতক আসামী ছিলেন তাহাদের নামে 
প্‌রক্কার ঘোষনা ছিল! রজনীবাবু দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়া 
দাওয়া হইয়াছে কি? তাহার] বলিলেন, আমাদের খাওয়া হয় নাই, এত 
রাত্রে খাওয়ার প্রয়োজন নাই, আমর এখন শুইয়া পড়িব। রজনীবাবু 
তাহাদের কথা শুনিলেন ন1, তিনি ভাড়ার ঘর হইতে, কেহ টের ন! পায় 
এরূপভাবে চাউল, ডাইল লইয়া আসিলেন এবং শয়ন-গৃহেই ষ্টোভে থিচুভী 
রান্না বসাইয়া দিলেন। সব কাজ গোপনেই করিতে হইল, কারণ এত রাত্রে 
হৈ চৈ হইলে প.লিশের নিকট সংবাদ পৌছিবে এবং প.লিশ বাড়ী ঘেরাও 
করিবে । রজনীবাবু ঘরের দরঙ্জ। বন্ধ করিয়া থিচুডী রান্নী করিয়া তাহাদিগকে 
থাওয়াইলেন । আহারান্তে আহার] রজনীবাবুর বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। 
ঢ1কেন্ধবী কটন মিল রজনীবাবুর অবদান । 


গড়পার। 
(৫) 
মানিকগঞ্জের অন্তর্গত গড়পারা গ্রামে অশ্বিনী ঘোষের বাড়ী। অশ্বিনী 
ঘোষ জনমিদার-পুত্র, তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাহাদের 
বাড়ীতে একটি এম. ই. স্কুল ছিল। অনুশীলন সমিতির পলাতক সভ্যরা 
নাম পরিবর্তন করিয়া! এই স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহ! অনুশীলন 


সমিতির একটি গুপ্ত কেন্জ ছিল । ত্রৈেলোক্য চক্রবর্তী পলাতক অবস্থায় কিছুকাল 
এই স্কুলের শিক্ষকতার কাজ করিয়াছিলেন । 


৫? জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রা 


নারায়ণগঞ্জ 
(৬) 


নারায়ণগঞ্জে শ্রীঅশ্বিশী ঘোযাল মোল্তাবের বাসা অনুশীলন সমিতির 
পলাতক বিপ্লবীদের একটি আড্ডা ছিল। বিভিন্ন স্থানে যাঁতায়াতেব সময় 
পলাতক বিপ্রবীর। এগানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন । 


নারান্দিয়া আশ্রয়-কেজ্দ্ 
(৭) 


ঢাকা সহরের নারান্দিয়া সেোনারগাব জমিদণর শ্রগপ্রভা তচন্দ্র সেনের 
বাড়ী। প্রভাতবাবুর পুত্র শ্রীনরেজ্রমোহন সেন অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় 
ছিলেন। এই বাডী অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্রবীদের আশ্রয়কেন্দ্র 
ছিল। এই বাড়ীতে পলাতক বিপ্লবীরা গোপনে আলিয়া আহার করিত। 
নরেনবাবুর মা জগততারা গুপ্তা ও বোন বিরাজমোহিনী গুপ্তা তাহাদিগকে 
যত্রের সহিত খাঁওয়াইতেন । পুলিশ এই বাড়ীতে বহুবার খানাতল্লাসি 
করিযাছে । এই বাড়ীব প্রায় সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন । 


চাকা পাতলার্থ।র গলি 
6৮) 

ঢাঁকার প্রসিদ্ধ উকিল ও জননাযক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন এবং তাহার বাসা বিপ্রবীদেব একটি আড্ড। 
ছিল। বিপ্লবযুগে সাধারণতঃ কোন উকিল ভয়ে রাজনৈতিক মামলা গ্রহণ 
করিতে সাহস পাইতেন না, এ সময় শ্রীশবাবু প্রায় সকল মামলায়ই আসামী 
পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । শ্রীশবাবুর স্ত্রী এবং পুত্র কন্টাগণ সকলেই অনুশীলন 
সমিতির সহায়ক ছিলেন । শ্রীশবাবুর স্ত্তী শ্রীযুক্তা জগংলক্ষী দেবী পলাতক 
বিপ্লবীদ্দিগকে নিজ পুত্রের ম্যায় আদর যত্ব করিয়া খাওয়াইতেন ৷ এই বাড়ীর 
উপর পুলিশের তীক্ষদৃষ্টি ছিল, পুলিশ বহুবার এই বাঁড়ী খানাতল্লাস করিয়াছে । 
ভারত বিভাগের পর শ্রীশবাবু পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের 
নেতা কহিলেন 


অশশ্রয়-কেজ্জ ৫€ 


টাকা স্থত্রাপুরের আশ্রয়-কেন্ত্র 
(৯) 


ঢাকা স্থত্রাপুরে শ্রীযুক্ত প্রতুল গাঙ্থুলী ও প্রতুলবাবুর ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত 
মনোরঞ্জন ব্যানাজি উকিল-এর পাশাপাশি দুই খানা বাসা ছিল। এই দুই 
বাসায় অনুশীলন সমিতির আড্ড। ছিল । মনোরগ্রনবাবু অনুশীলন সমিতির 
সহায়ক ছিলেন। এই খাসার উপর পুলিশের নজর ছিল । একবার প্রতুল 
বাবু পলাতক অবস্থায় বাসায় ছিলেন, পুলিশ সংবাদ পাইয়।! বাসা ঘেরাও 


করিল । প্রতুলবাবুর ছুই বোন এবং মা পুলিশকে বাধা দিলেন, প্রতুলবাবু 
পেছনের দেওয়াল টপ.কাইয়া পলায়ন করিলেন । পুর্লশের দল অবশেষে 


বা৬ী দখল করিয়া দেখেন প্রতুলবাবু নাই । এই বাড়ীতে সময় সময় পলাতক 
বিপ্রবীরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রতুলবাবুর মা শ্রীুক্তা বগল? সুন্দরী 
দেখী ও বোন আকিঞ্চন এবং অমিয় ভাগিনী লতিকা সর্বদা পাহার। দিতেন, 
প.লিশের আভাষ পাইলে পেছনের দেওয়াল টপকাইয়া পলায়ন করার 
সহায়তা করিতেন। পলাতক বিপ্লবীদ্িগকে তাহার খুব আদর যত 
করিয়া খাওয়া টতেন। 


জনিদপুর 
€ ১০) 


ময়মনসিং জিলার বাঁজিতপ্‌র থানার অন্তর্গত জনিদপ,র একটি ক্ষু্ 
শ্রাম। এই গ্রামের চারিদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ। স্থানটি স্বাস্থ্যকর । এখানে 
মাছ, দুধ খুব সস্তা । এই গ্রামে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়। গগন চক্র রায়, দীনেশ 
চন্জ্র রায় এবং শ্রীনাথ রায়-এর বাডী। একই পরিবারের এই চারিটি বাড়ী 
পাশাপাশি অবস্থিত । তীহারা তালুকদার এবং গ্রামের মালিক । গোষধিন। 
বাবু, গগন্বাবু দীনেশবাবু ও শ্রীনাথবাবু অনুশীলন সমিতির গৃহী সভ্য ছিলেন । 
এই গ্রামটি অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবী, যাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে 
তাহাদের "্থাস্থ্য-নিবাস” স্বরূপ ছিল। কাহারও অন্থুখ হইলে বায়ু 
পরিবর্তনের জন্য জনিদপ,র পাঠান হইত। গোবিন্দবাবুর বাড়ীর অবস্থা যেমন 
স্বচ্ছল ছিল, মনও ছিল উপ্ণার। এখানে প্রচুর খাওয়ার খুব হুুনাম ছিল । 


৫৬ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


এখানে ডাকাতির বড ঘাসি নৌকা জলে ডুবাইয়৷ রাখা হইত। পুলিশ 
বিপ্লবীদের সন্ধানে এই গ্রামে আসে কিনা দেখার জন্য গোবিন্দ বাবু গ্রামের 
চৌকিদারকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । আমার পল?তক অবস্থায় একবার 
জনিদপ,র গিয়াছিলাম । গোবিন্দবাবুর ছুই পুত্র অজিত রায় ও শিশির 
রায় বিপ্লব দলে যোগ দিয়াছিল এবং কিছুকাল বিনা বিচারে জেলে 
আটক ছিল। 


সান্ধীকোনা 
€১১) 


ময়মনসিংহ জিলার সাব্ষীকোন। গ্রামে শ্রীধুক্ত হেমস্তকুমার উকিলের 
বাড়ী। ইনি ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত রাঁজেন্দ্রকুমীর উকিলের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । এই বাডী অঙ্শীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবীদের একটি 
আড্ডা ছিল । এই পরিবারের এবং গ্রামের অনেকেই অন্গশীলন সঙ্গিতির সভ্য 
ভিলেন। ১০২৪ সনে জোষ্ঠ মাসে পঞ্াতক বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত বৈঠক এই 
বাতীতে হইয়াছিল । এই বৈঠকে বিভিন্ন স্থ'নের প্রায় ২০।২৫ জন নেতৃগ্থাীয় 
লোক উপস্থিত ছিলেন । তাহাদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, নরেন্দ্রমোহন 
সেন, জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র মজুমদার, অমুল্য অধিকারী, প্রতুলচন্দ্র ভ্টীচাধ, প্রতুলচন্র 
গাঙ্গুলী, ত্লোক্যনাথ চক্রবর্তী প্রতৃতি উপস্থিত ছিলেন । পলাতক বিপ্লবী 
নেতারা তিন দ্দিন সেখানে ছিলেন । হেমন্তবাবু খাবার প্রচুর ব্যবস্থা করিয়। 
ছিলেন। সভার কাজ যখন চলিতেছিল তখন আই, বি, প.লিশ হেমস্তবাবর 
নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিল, পলাতক বিপ্লবীরা এখানে আসিয়াছে কিন? 
হেমস্তবাবু বিন্ময়ের ভান করিয়৷ প.লিশকে জানাইলেন, না এখানে তো৷ কেহ 
আলে নাই। পলিশের খবর লঃ বিপ্লবীরা একত্র হইবে । 


কুমিল্লা 
(১২) 


কুমিল্লা সহরে রমেশ ব্যানাঞ্জির বাস। অন্মীলম সমিতির পলাতক 
বিশর্ীদের আড্ডা ছিল। রমেশৰাবুর জ্যেষ্ঠ ভাতা ডাঃ অ.বনাশচন্দ্ ব্য নাজি 


আশ্রয়-কেন্দ্র ৫৭ 


অনুশীলন সমিতির সহায়ক ছিলেন। উদয়পুূর পাহাডের শিক্ষাকেন্ত্রে 
যাতায়াতের সময় বিপ্লবীরা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। রমেশবাবু 
৭ বত্সর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন | ১৯২দ সনে কুমিল্লা সাশ্দায়িক, 
দাঙ্গার সময় ৩ ৪শ' গুশু। তাঁহাদের পাড়া আক্রমণ করে । রমেশবাবু এক। 
একটি বড় লাঠি লইয়া আক্রমণকারীদের উপর এরপ প্রবল বেগে পাণ্টা 
আক্রমণ কষ্ষেন ঘে তাহারা পিছনে হটিয়া যায় কিন্তু এত লোকের সহিত একা 
অধিকক্ষণ সংগ্রাম করা সম্ভব হয় নাই, অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া 
পড়েন এবং সেখানে নিহত হন । 
নোয়াখালী 
€১৩) 
নোয়াখালী লহরে খগেন্্র কাহালীর বাসা ছিল। তিনি এবং 
নিশিবাবু তুলুযা বাজ-কাছারীতে চাকুরী করিতেন। খগেনবাঁবুর বাসা 
অনুশীলন সমিতির পলাতক বিল্লবীদের আড্ডা ছিল। নিশিবাবুর বাসায় 
অস্ত্রশ্রস্ব থাকিত। 
দেওপাড়।_ঠাকুরবাড়ী 
€১৪) 
নোয়াখালী জিলার প্রসিদ্ধ দেওপাড়া-ঠাকুরবাড়ী অঙ্গশীলন সমিতির 
ওকটি আড্ডা ছিল। এই বাভীর শ্রীযুক্ত যোগেন্দর চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতির 
গৃহী সভ্য ছিলেন । এখানে একটি সংস্কৃত টোল ছিল, এই বাড়ীতে কয়েকজন 
ব্ড বড় পণ্ডিত ছিলেন । তাহাদের তালুকদারী ছিল, বাড়ীতে হাঁতী ছিল, 
বড় বাড়ী, দালান কোঠা, দীঘি সবই ছিল। তাহারা খুব সম্মানী ব্রাহ্মণ। 
এখানে অস্ব-শস্্র লুষ্ঠিত ব্রব্য থাকিত এবং সময় সময় পলাতক বিপ্লবী 
ঘাকিতেন। 
বাবুপুক্ন 
(১৫) 
নোয়াখালী জিলার বাবুপ-্র গ্রামে শ্রী সারদাচরণ গুহ থাঁকিতেন। 
লারদাবাবু অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। এখানে অস্ত্রশস্ত্র ও সময় সময় 
ঈীনাতক বিপ্লবী নেতা থাকিতেন । 


৫৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম 


নাটোর 

(১৬) 
রাঁজসাহী জিলার নাটোর সহরে শ্রীযুক্ত শ্রী ণচন্ত্র চক্রবর্তী উকিলের 
বাসা। শ্রীশবাবু অন্থশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন । ধরতীহার বাপ বিপ্রবীদলের 
একটি আড্ডা ছিল। এই বাপায় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী পলাতক অবস্থায় 
বিরজাবাবু নামে থাকিতেন । এ সময় উত্তর বঙ্গে বিপ্লবীদলের কেন্দ্র এই 
বাসায় ছিল । নাটোরের প্রপিদ্ধ ধনী চন্দ্র প্রামাণিকের পুত্র রমণী প্রামাণিক, 
পাচু ঠাকুর, রমেশ দর্ত, নরেন্দ্র ভট্টাচার্ধ অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন । 

পঠিয়! রাজবাড়ীর নকুল সরস্বতী অন্থশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন । 


পাটুল হাঁপানীর। 
(১৭) 


নাটোরের নিকট পাটুল হাপাশীয়া গ্রামে শ্রীঘুক্ত কালী মৈত্র (হবেন 
মৈত্র) মহাশদ্সের বাডী। তিনি/ অন্থশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। 
তাহাদের বাড়ী পলাতক বিপ্লবীদের আড্ডা ছিল । এই গ্রামে একটি এম, 
ই, স্কুল ছিল । শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভৌমিক পলাতক অবস্থায় কিছুদিন এই 
স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করিয়াছেন। কলিকাতা মুসলমানপাড়ায় ডেপুটি 
স্থপারেণ্টগ্ডেপ্ট এর বাসায় বোম। নিক্ষেপের সময় কালীবাবু অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং তিনি বোমার গুলিতে আহত হইয়াছিলেন । 


বিলাসখান জাতীয় শিক্ষাশ্রাম 
€১৮) 
ফরিদপ,র জিলার বিলাসখান গ্রামে শ্রীমাণ্ডতোধ কাহালী, জীবন 
ঠাক্করতা, রাইহরণ সেন, হারাণ রক্ষিত ১৯২১ সনে এই আশ্রম প্রতিষ্টা 
করেন। এখানে একটি জাতীয় বিদ্যালয় ছিল, তাত চরক] ছিল, পাঠাগার 
ও দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। এই জাতীয় শিক্ষাশ্রম অন্থগীলন সমিতির 
একটি আশ্রক্-কেন্ত্র ছিল 1 পলাতক বিপ্রবীরা মাঝে মাঝে এখানে 


থাকিতেন | অন্ুণীলণ সমিতির ফেরারী বিপ্লবী ভূপেন মনুমদা রর 
( রৌয়াখালী ) এখানে মৃত্যু হয়। | 


আশ্রয়-কেন্জু ৫৯ 
ফরাসী চন্দননগর 


চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘ অনুশীলন সমিতির প্রধান আশ্রয়-কেন্দ্র 
ছিল। শ্রীশরবিন্দের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হওয়ার পর তিনি 
চন্দননগর শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ীতে কিছুদিন গোপনে ছিলেন। অঙন্গশীলন 
সমিতির প্রধান পলাতক বিপ্রবীর। মাঝে মাঝে মতিবাবুর আশ্রমে থাকিতেন 
এবং মতিবাবুর সহ-ধয়িণী রাধারাণী দেবী সকল বিপ্লবীদিগকে খুব আদর ও 
যত্ব করিয়! খাওয়াইতেন। এখানে অনুশীলন সমিতির বোমার কারখানা 
[ছল। শ্রীমণীন্দ্র নায়েবের তত্বাবধানে বোমা তৈয়ার হইত।  চন্দননগরে 
প্রধান বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন, শ্রীমতি লাল বায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী 
বন্ধ, শ্রীমণীন্দ্র নায়েক, শ্রীঅরুণ দত্ত, (প্রবর্তক সংঘের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট ) 
কোচেন দত্ত, পূর্ণচন্জ্র দে, বলাই চন্দ্র দে। 


দুর্গামণি পাইন 


নিশি পাইনের মা দুর্গামণি পাইন। বাড়ী ছবিপ.র, জিলা বরিশাল। 
বিপ্লব যুগে পলাতক বিপ্লবীর পর্খলশের সন্দেহ এড়ানের জন্য তাহাদের 
ভাড়াটিয়া বাসায় কাহারও বৃদ্ধা মা বা বোনকে রাখিত। এ যুগে প.লিশের 
ভয়ে বাড়ীওয়ালা কোন অপরিচিত যুবকের নিকট বাড়ী ভাড়। দিত না। 
নিশিকান্ত পাইন অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন । তাহার মাকে ১৯১৬ 
সনে ঢাকা আসক জমাদার লেন-এর এক বাপায় পলাতক বিপ্রবীদের আড্ডায় 
রাখা হইল | নিশি পাইনের ম! সকলকে নিজ পত্রের মত দেখিতেন। 
একদিন এ বাদা ঘেরাও করিয়া পলাতক বিপ্রবী অতুল দত্ত, মথুর চক্রবর্তী 
ও সুধীর মজুমদারকে গ্রেপ্ার করে। নিশি পাইনের মাকে প.লিশ অনেক 
উৎপীড়ন করে কিন্তু তিনি নিঞ্জষের পরিচয়ও দেন নাই । প.লিশ তাহাকে 
এ বাড়ীতে আবদ্ধ রাখে । তিনিও একদিন রাত্রে সুযোগ বুঝিয়৷ পলায়ন 
করেন। অবশেষে তিনি নিজ বাড়ীতে যান। তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন 
এই অপবাদে গ্রামবাসীর নিকট তাহার. অনেক লাঞ্ছনা সঙ্থ করিতে 
হইয়াছিল । | 


৬০ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য 


ভারতের বিপ্রক আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিভিন্ন গ্রদেশে 
বিভিন্ন দলের কয়েক সহস্র নির্ভীক যুবক নানা আঁবে অত্যাচার নির্যাতন ভোগ 
করিয়াছেন, সুদীর্ঘ কাল কারাবাসে কাটায়াছেন। সকলের নাম সংগ্রহ 
কর। সম্ভবপর হয় নাই, যাহাদের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াহি, তাহাদের 
বিবরণ নিয়ে দেওয়া গেল । 


অনুশীলন সমিতি_জিল। ঢাক। 


প্রতুলচন্দ্র গান্গুণী, চুড়াইন_-জেল ২৮ বৎসর, ৮* দিন অনশন ১৪ 
মাস পলাতক । 

রমেশচন্দ্র আচার্,, বানরী--জেল ২৭ বৎসর, ২৬ দিন অনশন, ১০ 
মাস পলাতক । 

রবীন্দ্রমোৌহন সেন, বঞ্ঞ্যাগিনী _জেল ২৭ বৎসর, ১২০ দিন অনশন, 
১৮ মাস পলাতক । 

যোগেশচন্দ্র চঃ1টাজি, গাউদ্িযা--জেল ২৪ বৎসর, ১৫০ দিন অনশন, 
২৮ মাপ পলাতক । 

গোবিন্দ কর, কায়েতপাড।--জেল ২২ ব্সর, ২৪ দিন অনশন, 
৮০ মাস পলাতক । 

তরণী সোম, টাউন-জেল ২২ বৎসর । 

সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, মাধবদী-জেল ২১ বৎসর, ১৮ দিন অনশন, 
২৪ মী'স পলাতক । 

মদনমোহন ভৌমিক, ডুমনী--জেল ১৬ বসর, ২৪ দিন অনশন, 
৩৮ মাস পলাতক । 

নরেন্দ্রমোৌহন সেন, আমিনপুর-_জেল ১৫ বংসর, ২২ দিন অনশন, 
৪৭ মাস পলাতক । 

অমৃত হাজরা, দো-গাছি--জেল ১৫ বৎসর, ৬০ মাস পলাতক । 

চিরঞ্জীব মিশ্র, একরখমপুর-জেল ১৫ ব্সরঃ ২২ দিন অনশন, ১২ 
মাম পলাতক । 


অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য ৬৯ 


স্বদেশ নাগ, শুভাঢ্যা-জেল ১১ ব্সর। জেলে অনশন, ছুইবারে 
২১ দিন। 


পুর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, ফেগুণাসার-__জেল ১৪ বৎসর, ২৪ দিন অনশন । 

চারুচন্দ্র রায়ঃ দক্ষিণ মৈশুপ্ডী--জেল ১৪ বৎসর, ৯০দিন অনশন | 

খগেন্দ্র চৌধুরী, মাণিকগঞ্জ_-জেল ১৩ বৎসর, ২৪ মাস পলাতক । 

গুশীলচন্্র ঘোষ, টিকাটুলী--জেল ১৩ বখসর, ১৮ দিন অনশন । 
১২ মাস পলাতক। 


হীরেন্দ্র মজুমদার ( ভুমু), একরামপ,র--জেল ১২ বংসর, ১২ দ্দিন 
অনশন । 


দুর্দেশ ভট্টাচার্য, দক্ষিণ মৈশুণ্ী_জেল ১২ বৎসর, "২২ দ্দিন অনশন, 
১৩ মাস পলাতক । 

বীরেন্দ্র গাঙ্গুলী, হেমেত্ত্র দাস রোড--জেল ১২ বৎসর । 

সরল সেন, টাউন-_-জেল ১২ বংসর। 

মাখনলাল দত্ত, ঠাটারী বাজার- জেল ১২ বংসর। 

স্বদেশ ধর--জেল ১০ নংসর। 

রবীন্দ্র ধর--১০ বতজ্ব, পলাতক ১২ মাস। 

আশুতোষ দাশগুঞ্চ, গাড়র গাঁ জেল ১১ বৎসর । 

বিজয়কুষণ ব্যানাজি, দিঘলী--জেল ১১ বৎসর; ৭ মাস পলাতক । 

তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী, বনগ্রাম--জেল ১২ বসর। 

নলিনীকাস্ত ঘোষ, ঝাঁউগাড়া_জেল ১০ বৎসর, ১৪ দিন অনশন, 
৪৬ মাস পলাতক । 

নলিনীকিশোর গুহ, বজুযোগিনী-জেল ১০ বৎসর | 

অধন্দিত্য দত, বরুণা_জেল ১০ বৎসর, ৩৬ মাস পলাতক । 

অধীর মুখাজি, বেজগাঁও-_-জেল ১* বৎসর, ২৯ দিন অনশন। 

সতীশচন্দ্র রায়) সাটির পাড়া-_-জেল ১০ বসর। 


ঘনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ, ঢাকা টাউন- জেল. ১ বৎসর, পলাতক 
২ বংসর। 


বিনোদ চক্রবর্তী, নুভট্যা-_জেল ১০ বৎসর । 
ধীর কুশাপী, ফরিদাবাদ--জেল ৯০ বসর। 


৬২ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা- সংগ্রাম 


অন্তান্ যাহার জেলে ছিলেন 


. অনাঘবন্ধু চক্রবর্তী _ন্ুৃভঢ্যাঃ পীরদ দত্ত_স্থভচ্যা, তারা প্রসন্ন দে-_ 
লাদুরচর, সুবোধ নাগ-_বারদী, সীতানাথ দাপ-লারায়ণগঞ্জ, লাল মোহন 
দে-_মধ্যপাড়া, যোগেন্দ্র ভষ্রাচার্ধ_মধ্যপাড়া, মাখনলাল সেন--সোনারং, 
ডাঃ গুরুগোবিন্দ মজুমদার--কোগ্ডা, যতীন্ত চক্রবর্তী - শেখর নগর, ডাঃ প্রফুল্ল 
দত্ত--সেচরঃ ধীরেন্দ্র গাঙ্গুলী-_হেমেন্দ্র দাস রোড, দীনেশচন্দ্র মন্তফী (স্বামী 
তুরিয়ানন্দ )--ঢাকা» সতীন্দ্র রায়--আটপাইকা, ব্রজেজ্্র দাস__নারায়ণগঞ্জ, 
জিতেন মুখাজি (দাছু )-_টিকাটুলী, স্বকুমার বিশ্বাস--টিকাটলি, দেবেন 
দত্ত-_নারায়ণগঞ্জ, তারকেশ্বর গুহ-_বজ্যোগিনী, অরবিন্দ বস্-_-টাউন, 
নলিনী দত্ত-_টাউন, ন্ুধীর বন্থ_-টাউন, হরিশ সরকার-_টাউন, অসিত 
ভষ্টাচার্__টাউন, মাখন মিশ্র-_ টাউন, বলাই দাসগুপ্ত -টাউন, কেদারেশ্বর 
গুহ- ব্রজ্রযোগিনী, অনিল দাশগুপ্ত__ওয়ারী, সুশীল সরকার--তাতিবাজার, 
অজিতানন্দ দাশগুপ্ত--টিকাটুলী, অমর ব্যানাজি ( কি্ট)--টিকাটুলী, সন্তোষ 
গা্গুলী_বজ্রযোগিনী, মনোরঞ্রন ভট্টরাচাধ_ন্বর্ণগ্রীম জ্ঞান ঘোষ__রাউত 
ভোগ, শ্তামবিনোদ পাল, মণীন্দর চ্্র দত্ত_ নারায়ণগঞ্জ, মণীজ্র রায় ( টুলু) 
আট পাইকা। রবীন্দ্র স্থত্রধর - ঢাকা, মণিন্দ্র ধর-_নারায়ণগঞ্জ, রবি বসু 
(ফটিক ), রাখাল ঘোব, দেবেন্দ্র বণিক, উমা প্রসাদ চক্রবর্তী, ুসময় 
চাকলাদার, স্ুুপতি পাল -বেলতলী, স্বধীর ঘোষ- চাষারা, স্ুরেন্দচন্্র 
রায়_ সাটিরপাড়া, নৃপেন্দ্রচ্দ্র রায় ( বঙ্ধুবাবু ) - সাটিরপাড়া, ভূপেন রায় _ 
সাটিরপাড়া, হাসিময় সেন--আমিনপ,র, সুরপতি চক্রবর্তী । 


গৃহী সভ্য-_চাক। 


: আ্শীল ঘোষ, চুড়াইন, টালা জলের কলের ন্থপারিণ্টেডেণ্ট, 
ডাঃ মোহিনীমোহন দাস ঠাদসী, কবিরাজ প্রফুল্ল সেন ঢাকা,ডাঃ জিতেন দত্ত 
রামরুষঃ আশ্রম, বজযোগিনী; বিন্দুবাসিনী সোম (তরণী সোমের মা ), 
লবঙঙ্গতা দাশগুপ্ত ( পুর্ানন্দের মা ), ব্রক্মময়ী সেনগুপ্তা (রবি সেনের মা.)। 


অন্গশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য ৬৩ 


অনুশীলন সমিতি _জিজা। ময়মনসিংহ 


হৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, কাঁপাসাটায়া--জেল ৩০ বংদর ১৬ দিন 
অনশন; ৬০ মাস পলাতক । 


জ্ঞানেন্চন্জ্র মজুমদার, ময়মনসিংহ টাউন - জেল ২৬ বংসর। 


রমেশচন্দ্র চৌধুরী, নান্দিনা-_জেল ২৫ বংসর, ৯০ দ্রিন অনশন, 
৩৬ মাস পলাতক । 


অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, বাঁড়রী--জেল ২* বৎসর, &* দিন অনশন । 

প্রভাতচন্ত্র চক্রবর্তী, কাইটাইল-জেল ১৭ বৎসর, ২৮ দিন অনশন । 

যোগেন্দ্রকিশোর ভ্টাচার্ধঃ গচিহাটা--জেল ১৬ বংসর, ৩৪ দিন 
অনশন, ৫২ মাস পলাতক । 

সতীশচন্ত্র রায় কাপাপাটীয়া--জেল ১৬ বৎসর । 

নরেশচন্দ্র সোম, বগাবাইদ-_জেল ১৫ ব্সর। 

চন্্রকুমার ঘোষ, রামপুর-জেল ১২ বংসর। 

অমৃত সরকার, নাগরসাডা--জেল ১২ বৎসর, ৬০ মাস পলা তক। 

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, টাউন- জেল ১২ বসর। 

চীরুচন্দ্র অধিকারী, বাড়রী--জেল ১২ বংসর। 

ব্রজেন্্র রায়, সিংড়াইল--জেল ১২ বংসন্প। 

প্রতুলচন্জ্র ভট্টাচার্ধ, মনাং_ জেল ১* বৎসর । 

পূর্ণ চক্রবর্তী-_কলমাকান্দা, সৌরভ ঘোষ, পরেশচঞ্ রার_ 
কাপাপাটায়া, প্রোঃ বিলয়েন্্র মোহন চৌধুরী--খারুয়া, স্ুরাংশু অধিকারী 
_ বানিগ্রাম, নরেন্দ্র ভট্টাচার্ধ -কাইটাইল, নরেশচঞ্র ভট্টাচার্ধ_বাড়রী, 
কমু চক্রবর্তী-_ বন্যা, মণীন্্উট্রাচার্ধ-_আপুজিয়া, অমিয়শৎর মজুমদার- 
গচিহাটা, কিয়েন্্র রায়-__( ছুটকুরী ) বনগ্রাম, ডাঃ স্েছময় চৌধুরী--খারয়া, 
ডা: নীগাররগ্রন রায়__সহিলা, ভৃপেশচন্জ্র রায়_-কাঁপাসাটিযা, দেবব্রত রায় 
দ্েবু)-_বাসাইল, হরসুন্দর চক্তবর্তা-_চরপাড়া, যোগেশ দাঁস--জামালপুর, 
যোগে চক্রুবর্তী__গৌরীপুর, তারা প্রসন্ন বল-_উথুরী, শরদিন্দু মজুমদার 
গা্টিহাটা, প্রিষ্ননাথ রায় জমিদার--ধাঁনাটা, অমরেশ্রনাথ ঘোষ মোক্তার 


৬৪ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম 


টাঙ্গাইল, দ্বিজেন ভট্টাচার্য_ কাইটাইল, বীরেন্তর চক্র কোনা, বসন্ত রক্ষিত-_ 
যশোদল। কুলদা চক্রবর্তী মোক্তার টাঙ্গাইল । 


গৃহী সভ্য 


চারুচন্দ্র রায় জমিদার, বাসাইল, টাঙ্গাইল । 
ডাঃ বিপিনচন্ত্র সেন, ময়মনসিংহ টাউন । 
গোপী রমণ গোস্বামী, বড়বাড়ী যশোদন, দুর্গা ভৌমিক, যশোদল। 


অনুশীলন সমতি--ফরিদপুর 


পুলিনবিহারী দাস, লোনসিং- জেল ১* বংসর। 

আশুতোষ কাহান্ী, বিলাসখান - জেল ২৫ বধ্পর, ৭* দিন অনশন, 
৯* মাস পলাতক। 

কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, কৌয়ারপূুর-_জেল ১৫ ব্সর, ৩২ দিন অনশন, 
৫ মাস পলাতক । 

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফতেজংপ র-_ জল ২৪ বংসর, ৪* দিন অনশন, 
»৬ মাস পলাতক। 


দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, শালধ- জেল ১৪ বছর, ৩২ দ্দিন অনশন, ৪৮ মাস 
পলাতক । 


শচীন্দ্রমোহন কর, পালং-জেল ১৩ বৎসর, ১৮ দিন অনশন, ১৫ 
মাস পলাতক । 

জীবন ঠাকুরতা, বিলাসখান-_জেল ১২ বৎসর । 

নলিনীরঞন ভষ্টাচার্ধ, বিলাসখান-_-জেল ১২ বৎসর । 

রাইচরণ সেন-_বালুচড়া, প্রভাত চক্রবর্তী _ কোটাপাড়া, রগ্িক 
চক্রবর্তী_কোটাপাড়া, হারাণ রক্ষিত_-সাজনপ্‌রঃ গিরীন্্রচন্ত্র ভ্রাচার্য_ 
নলতা, আশুতোষ চত্রবর্তী-শালধ, তৃবন বন্ধু--শালধ, হেগচন্দ্র, বন্ু_- 
দেওভোগ, নিবারণ চন্্র পল-কমলাপুর, রমেশ দাশগপ্ত-_টাউন, বদুনাথ 
গটুল_ টাউন, প্রমথ গুহ, নরেন চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়) প্রমথ 
. সরকার, বীরেন সেন-পালং, সীতানাথ দে-পালং; জিতেন গুপ্-কুরাঁশী, 


অশ্কশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য ৬৫ 


খগেন ব্যানাজি _ছয়গী, সুবোধ রায় _-বিলাসখান, হরেশ্বর কাহালী _বিলাস 
খান, চিত্ত কাহালী--বিলাসখান, ধীরেন্দ্র আতথাঁ- বিলাসখান, সত্যরঞন 
ঘটক-_বিলাপখান, বিজলী দাশগুপ্ত--সহর, উপেন্দ্র রায় চৌধুরী--ইদিলপ,র, 
প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী রুদ্র কর, নিখিল দাস--আক্সা, সতীশচন্তর রাস্সৌধুরী-_ 
মূলগাণ, রাধাবল্লভ গোপ-_কীাঠালবাঁড়ী, তারাপদ লাহিড়ী _ টাউন, দীনেশ 
দাশগ্তপ্ত__টাউন, স্থরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত _ টাউন, দেবেশ রায়_ হোগলা । শহীদ 
শাস্তি রঞ্জন গুহ__( খানপ,র, থান] নবাবগঞ্জ, ঢাকা ) পলাতক অবস্থায় দক্ষিণ 
ভাএতে আওরঙ্গাবাদে মৃত্যু হইয়াছে। 


অনুশীলন ড। মিতির- বরিশাল 


যতীন্দ্রনাথ রায় (ফেণড), কুসঙ্গল--জেল ১৪ বৎসর, ১২৭ দিন 
অনশন, ১৮ মাস পলাতক । 
দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, কাউনীয়া-- জেল ২৪ বছর, ২৬ দিন অনশন, ১৬ 


মাস পলাতক। 
দেবকুমার ঘোষ ( মন ), টাউন-জেল ১৫ বছর । 


নরেন্দ্রনাথ দাস, স্বরূপকাঠি--জেল ১৪ বছর । 

তীর্ঘরগ্তন চক্রবর্ত্ণ, নারায়ণপূর--জেল ১২ বছর, ৩০ দিন অনশন, 

২৪ মাস পলাতক । 

তারা গুপ্ত, শিকারপ র-জেল ১২ বছর। 

কুমুদ গুহঠাকুরতাঁ, বানরিপাড়া-_জেল ৯২ বছর । 

গোপাল মুখাজি, টাউন--জেল ১১ বছর। 

প্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্ু, শোলক--জেল ১১ বছর । 

যোগেশ মজুম্ধার, টাউন--জেল ১১ বছর । 

নিরঞ্জন সেন, নারায়ণপ,র--জেল ৯০ বছর । 

নিশিকাস্ত পাইন, ছবিপ,র জেল ১* বছর, ৬৪ দিন অনশন, ১২ মাল 
পলাতক । ্‌ 

প্রির়লাল সরকার, মিষাণী--জেল' ৯০ বছর | 

ননী সেন, খালিস্াকোটা-_জেল ৯৯ বছর । 


৬৬ জেলে ত্রিশ বছর ও পঠক ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম 


দিলীপ দত্ত, কুশঙ্গল-_জেল ১০ বছর । 
নলিদী দাশগুপ্ত, বানরিপাডা _ জেল ১০ বছব। 


প্রবোধ দাশগুপ্”_-গৈলা, কুঞ্জলাল ঘোষ _কাউনিযা, চ গ্লাচরণ 
বন্থ__দেহেরগতি, শশীন্দ্র গুহঠাকুরতা_বানরিপর্নডা, বীরেশ রাক়্_ 
বানরিপাভা। মণীন্ত্র গুহঠাকুবত-_বানরিপাডা, জগদীশ চ্যাটাজি--ঝালকাঠি, 
র্সিত সরকাঁর-ঝালকাঠি, শ্রীরাম দাপ-_ঝালকাঠি, সুরেশ সমাদ্দার _ 
সমূদয়কাঠি, রাবিক। কর-_কামারকাট, কালাটাদ শর্ষা দিদ্ধকাঠি, দিবাকর 
মুখাজি__ফযেরা,শান্থি মিত্র আঙ্গীরীয়া, বীরেন বঙ্__সহর, জীবন বস্ু__ 
মোরাকাঠি, হরিপদ সেন-টাউন, ক্ষিরোদ দত্ত পিরোজপ,র, জুরান গান্গুলী 
_ টাউন, কেশব চ্যাটাজি__কাশীপুর, ফণী ঢ্যাটাজি-_বানরিপাডা, মুকুন্দ 
চক্রবর্তী__গাভা. মাখন সেন-লাবাধণপ,ব, বরদা দে_ আধুনা, কিশোরী- 
মোহন দত্ত -ভোলা। সবোজ গঙ্গুলী, মণী রায, বাণী রাষ, বাম গোপাল 
সেন শোৌলক, গ্ধীর কুমাব দত্ত পিরোজপ,ব, সবোজ চক্রবর্তী, 
সাজাহান চৌধুবী, সাহ আলম চৌধুবী-_ টন দুর্ঘটনায মৃত্যু), মুজাশ্মেল হক 
( বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু ) রজত কুমাৰ গুহ ঠাকুরতা, গুরিদ দত্ত। মুজিবর 
চৌধুবী । নুরুল ইসলাম খান (সুলাতন। )। 


গৃহী সভ্য 
শীতল মুখাজি বি, এল, জমিদার__কাশিপর। নিশি কান্ত বনি 
শিক্ষক । অবনী কুমার ঘোষ__-উকিল। 


অনুশীলন সমিতি, জিল৷ - কুমিল্লা 
রমেশচন্দ্র ব্যানাজি, টাউন--জ্েল ১০ বছর । 
অতীন্দ্রমৌহন রায়, বাগিচ৷ গ।_ জেল ২৪ বছর, ৩৫ দিন অনশন, 
১৮ মাস পলাতক । 

অমূল্য মুখাজি, টাউন--জেল ১৫ বছর, ২* দিন অনশন । 

মণীন্দ্র চক্রবর্তী টাউন _. জেল ১৫ বছর, ১৮ দিন অনশন । 

যোগেশ চক্রবর্তী, টাউন _ জেল ১২ বছর, ১৮ দিন অনশন। 
প্রনিকুঞজ পাল, রস্থুললাবাদ--জেল ১৪ বছর, ৪০ মাস পলাতিক। 


অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য ৬৭ 


স্থুরেশচন্দ্র ভরদ্বাজ, চালিতাতলী-- জেল ১২ বছর । 

মথুর চক্রবর্তী, সামুখসার- জেল ১০ বছর, ২২ মাস পলাতক। 

অতুলচজ্জ দণ্ড মজুমদার, বরকামতা-ক্জেল ১* বছর, ২৪ মাস 

পলাতক । -- 

সতীশচন্দ্র সিংহ, হরিণা--জেল ১* বছর । 

প্রফুললকুমার সেন, ঘাসিগ্রাম--জেল ১৫ বছর, (৪২, ৩৮, ৫১, ৪৫) 
দিন অনশন, ৪৮ মাস পলাতক | 

স্থরেন্দ্রকমার রায়, ভেলানগর--জেল ১৪ বছর । 

মণীন্দকমার সেনগুপ্ত, চেলিখল1--জেল ১১ বছর, ১৮ মাস পলাতক । 

নিবারণচন্দ্র চক্রবতী” লাকশ্টাম _জেল ১০ বছর, ১৪ দিন অনশন । 


পুলিন গুপ--টাউন, পরেশ চন্দ্র চ্যাটাজি, টাউন, অনস্ত দে__ টাউন; 
পুলিন পাল-_রন্ুল্লাবাদ, ক্ষেত্রমোহন সিংহ-_-হরিণা, ভগবান দাস-_দুর্গাপুর, 
কাশী প্রসন্ন মন্তুমদার-_কাশীনগর, বগলা প্রসন্ন মজুমদার-_কাশীনগর, অনঙ্গ 
সরকার_ক.রপাই, শশি মজুমদার-__কাশীনগর, শান্তি সিংহরায়__খাজুরীয়া, 
শচীন্দ্র কায়েত, ক,মুদ নাগ-ব্রাক্ষণবাড়ীয়।, জিতেন ভষ্টাচার্, প্রফুল্ল চক্রবর্তী 
কালীক্চ্ছ, অতুল দর্ত_টাদপ,র, মাখন দত্ত চাদপুর, যামিনীকান্ত পাল-_ 
ইবাহিমপুর, উপেন্ত্র চৌধুরী--সরাইল, অমূল্য দত্ত--সরাইল, ক্ষিতীশ 
ভৌমিক, নীহার রায়, মণি দাশগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র ঘটক, বিশ্ব সেন, রমেশ 
ঘোষ, বিনোদ গুপ্ত-_ক মিলা, ববি ভষ্টাচাঁধ-_মেডডা। নেপাল নাহা। 


গৃহ্থী সভ্য 


হেরঘ্ব ভট্টাচার্য প্রবোধ চক্রবর্তী-কালিকচ্ছ, শেফালি মজুমদার 
(অতুল দত্তের বোন ), বিভা চৌধুরী পুলিন গুপ্তের বোন ), সরল। দেবী 
( পুলিন গুণের মা )। 


অনুশীলন র্মিতি-আগরতল। 


ক্ষিতিশচন্দ্র ব্যানাজি, বনমালীপর-জেল ২৪ বৎসর । প্রিয্ন?থ 
ব্যানাজি ( উকিল ), সুকুমার ভৌমিক। 


৬৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


অনুশীলন সমিতি-_ চট্টগ্রাম 


চারুবিকাশ দত্ত, কাহুনগোপাড়া--জেল ১২ বংসর, প্রতাপচন্দ্র 
রক্ষিত, ন্ুলতানপ্‌,র--জেল ১২ বংসর | যশোদ! চক্রবর্তী, ফতেয়াবাদ 
-জেল ১২ বংসর। শ্ঠামাচরণ বিশ্বাস, রাউজাঁদ--জেল ১২ বংসর। 
মোক্ষদা! চক্রবর্তী, ফতেয়াবাদ-_জেল ১২ বৎসর | প্রিয়দ' চক্রবর্তী, ফতেয়া- 
বাদ-স্জেল ১২ বংসর । মনোমোহন সাহা, কফতেয়াবাদ-্জেল ১ বংসর । 
গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, আমিলাইস-_জেল ১০ বংসর | মহেশ বড়ুয়া, সাতকা- 
ণিয়া--জেল ১০ বংসর | কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য, ছনহর।_জেল ১* বংসর ৷ 
মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য, দক্ষিণভূরপী-_জেল ১০ বছর । উত্তরকুমার ধর 
_সাধনপ,র, স্ুধাংশু দত্ত _ধর্মপ,রঃ নুধাংশু সেন-__বরমা, স্মৃতি মজুমদার 
--ধলঘাট, মহেন্দ্র বড়য়া-_-ধলঘাট, জুধাংশু দাস-_চক্রশালা, প্রবীন বড়,য়। 
_ নয়াপাড়া, ব্রজেন দাশ--ডেমসা, নরেব্্বিজয় চৌধুণী_ ডেমসা, ক্ষেত্র সেন 


-সেওড়াতলী । 


অনুশীলন সমিতি- নোয়াখালী 


অন্থকুল চক্রবর্তী, শ্রীরামপ র--জেল ১২ বছর, ৬* মাস পলাতক । 
উমেশ চক্রবর্তী, করপাড়া-জেল ১১ বছর, ১২ মাস পলাতক। ন্ুুধীর 
সিংহ রায়, পরশুরাম-জেল ১১ বছর। হৃবীকেশ দাসগুপ্ত, মঙ্গলকান্দী 
-জেল ১০ বছর। প্রতুল চৌধুরী, জয়াগ-জেল ১৭ বছর, যোগেশ 
মজুমদার, বাতাইয়া-জেল ১০ বছর, ২৪ মাস পলাতক । শান্তিময় দত্ত, 
ফেণী--জেল ১০ বছর । মাখন পাল, বাবুপুর-_জেল ১* বছর । স্নেহময় 
দত্ত, ফেণী-জেল ১০ বছর, ২৩ দিন অনশন, ২৬ মাস পলাতক । 


সারদ্বাচরণ গুহ্‌--বাবুপুর» কালাটাদ রায়--সাধেরখিল, জিতেত্দ্রকুমার 
রায়চৌধুরী-লামচর, প্রফুল্নকুমার দত্ত-_মঙ্গলকান্দী, সুভময় শুর--বারইতলা 
রাজ্যেশ্বর বণিক-্-ফুলগাজি, নুখেন্টু বিকাশ রায়চৌধুরী__সনত্বীপ, সস্তোষ 
চক্রবর্তী_জয়পর, সুখময় চক্রবর্তী-সোনাচাকা, যাম্সিনী সেন-_ফেণী, 
মণীন্্র ক্লৌধুরী_ফেণী, ইন্দ্রমৌহন চক্রবতী--খিলপাড়া, কেশব মন্ুমদার- 


অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য ৬৯ 


লামচর, (টবগ্রাম ), কেদারনাধ গুহরায়-_দততপাড়া, দেওয়ানজী বাড়ী, 
বিনয়লাল ঘোষ--দত্তপাড়া, চিত্তনারায়ণ চৌধুরী__খিলপাড়া, কৃষ্ণলাহা। 
ডাঃ দ্বারিকা রায়_লা র। 


অনুশীলন সমিতি- প্রীহ্র 

গিরিজা দত্ত (নগেন )--শ্রীহট, প্রফুল্ল রায়, প্রীতিরঞ্ন প.রকায়স্থ, 

সুরেশ দেব। 
অনুশীলন সমিতি--রাজসাহী 

প্রভাসচন্্র লাহিড়ী, আরাণী - জেল ২৩ বছর, ৩* দিন অনশন, ৩৬ 
মাপ পলাতক | স্থধাংশু চৌধুরী (চেরু ), টাউন_জেল ১৩ বছর । 
জিতেশ লাহিতী, আরাণী--জেল ১২ বছর, ২২ দিন অনশন, ৪২ মাস 
পলাতক | কালী মৈত্র (হরেন ), পাটুল-হাপানীয়া-জেল ৯২ বছর । 
ক্ষিতীশচন্দ্র দেব, নাটোর-__জেল ১২ বছর । বীরেশ চক্রবর্তী, টাউন--জেল 
১২ বছর। বীরেন সরকার, টাউন--জেল ১২ বছর। অমিয় স্যান্নাল, 
ট।উন--জেল ১১ বছর | কেদারনাথ সিংহ, নওগী_জেল ১১ বছর। 
্ুরেন রায়, নওগা--ঞেল ১০ বছর। রাধারমণ ভট্টাচার্ধ, টাউন--জেল ১০ 
*বছর। অমলেন্দু বাগচী, টাউন-জেল ১* বছর। সত্যব্রত চক্রবর্তী, 
টাউন-_জেল ৯* বছর। নরেন্দ্রকিশোর ভর্টাচার্,, কুমারপাড়া-_জেল ৮ 
বছর ৭৪ দিন অনশন, ১০ মাস পলাতক | মণীন্ত্র মিব্র-সহর, তারাদাস 
ভষ্টরাচার্চ কমারপাড়া, সুধাৎশু মুখাজি__ক.মারপাড়া, নুধাংশু বানাজি... 
কমারপাড়া, অধিকা মৈত্র-ক্মারপাড়া, হেমন্ত নাগ--ক,মারপাড়া, 
স্থবিমল সরকার _ক্মারপাড়া, বরঘা মুক,টমণিস্্ক,মারপাড়া, কৃষ্$গোপাল 
লাহিড়ী_ক,মারপাড়া, শ্মুক্ুমার চক্রবর্তী (চুনী)__ক,মারপাড়া, গোরা 
মৈত্র-কমারপাড়া, স্থকুমার চক্রবর্তী (ননী)- কমারপাড়া, আছ্নাথ 
কর্মকার--কুমারপাঁড়া, ভোলা রায়-কুমারপাড়া, অটল চক্রবর্তী 
কুমারপাড়া, জ্ঞানেন্দ্র লাহিড়ীপ--ঠিয়া, সত্যরঞন লাহিড়ী- পুঠিয়া, জ্ঞান 
সান্নাল__নাটোর, শ্রীশ চক্রবর্তী (উকিল ) নাটোর, বিরজ| বন্ছ-নওগী, 
শশীন্্নাব থা--খেজুরা, প্রবোধ মৈপ্র--টাউন |" সতোন মৈত্র-(বাগু বাবু) 
টাউন। 


?০ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


অনুশীলন সমিতি_ মালদহ 


হংস গোপাল আগড়ওয়ালা, পাত্ন মালদহ--জেল ১৯৭ বছর, 
২৮ মাস পলাতক । মহেন্দ্র দাস, আলাল - জেল ১৪ বছর ৷ বিভূতিভূষণ 
লাহিড়ী, অনাথবন্ধু ঘোষ, দেবেন্দ্র দাস_-মল্লিকপ,র & 
পাবন। 
বঙ্কিমচন্দ্র রায়, হাটুরিয়া-__জেল ১৫ বছর । অমূল্য লাহিঙী, 
লশহিড়ী মোহনপ,র _ জেল ১৫ বছরঃ ২৪ মাস পলাতক । সথধীর মজজুমদাণ 
ল.হিভী মোহনপুর--জেল ১৪ বছর, ১৮ দিন অনশন, ১৬ মাস পলাতক । 
মণীন্দ্র লাহিড়ী ( জলপেশ )--লাহিডী মোহনপুর । অনাথ লাহিডী_ 
লাহিড়ী মোহনপুর, শুধীন্দ্র সরকার _ টাউন, নরেন্দ্র ভষ্টাচাষ_ দিরাজগঞ্ড। 
বগুড়া 
গ্রাতাপচন্দ্র মহ্ুষদীর, হিলি-জেল ১০ বছর, স্বোধ লাহিডী, 
শেরপুর, শতীশ সরকার, শেরপ,র-_ জেল ১২ বছর, ১৮ দিন অনশন, ৮ 
মাস পলাতক । 
রংপুর 
সুশীলচন্দ্র দেব, কুড়িগ্রাম-জেল ১৪ বছর, ২৪ ছিন অনশন । 
পরেশ চন্দ্র গুহ, কুডিগ্রাম-জেল ১৮ বছর, ২৪ দিন অনশন । খর্গ 
বর্ণ, কুডিগ্রাম, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কুড়িগ্রাম। শিবদাস লাহিডী, 
টাউন । রামরুষ্চ ঘোষ, টাউন, পবিত্র ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন রায়, প্রতুল 
গোবিন্দ দেব, সুরেশ সেন, নলিনী বাগচী । 


দিনাজপুর 
গুবোধচন্দ্র বিশ্বাস--টাউন, প্রফুল্ল বিশ্বীস_-টাউন, ধীরেন্দ্রনাথ 
ব্যানাজি-_বালুরঘাট, বরদ। চক্রবর্তী--উকিল টাউন । 
| মুশিদাবাদ ূ 
জগদানন্দ বাজপেয়ম, জিয়াগণ্জ-জেল ৮ বছর ।. ত্রিদিব চৌধুরী, 


বহুবু্ুপ,র _জেল ১৪ বছর । মিহির মুখাজি, পাটকাবাড়ী_জেল ১৪ বছর । 
সথকুমণর রায় চৌধুরী, বহরমপ,র-_জেল ৮ বছর । নিরগুন সেনগুপ্ত, বহরম- 


অনুশীলন সমিতির বিশিঈ সভ্য ৭১ 


পূর-জেল ১৬বছর। অনন্ত ভট্টাচার্ঘ, বহরমপ,র-জেল ১০ বছর । 
গৌরী প্রপাদ মেন, জিয়াগঞ্জ _ জেল ১২ বছর। তারাপদ গুপ্ত, বহরমপ.র-_ 
১* বছর । প্রফুল্ন গুপ্ত, বহরমপ র-_ জেল ১০ বছর । ননী ভট্টাচার্য, বহরম- 
পুর _জেল ৮ বছর। জন্দীপ শেঠিয়া, বহরমপ,র__জেল ৮ বছর। নীরদ 
সরকার, বহরমপ,র--“জল ৮ বছর । নির্মলেন্দু বাগচী বহরমপুর*জেল 
৮ বছর। অরবিন্দ ভট্টাচার্য, বহরমপুর জেল ৮ বছর । 


নির্মল ভষ্টর_-বহরমপূর, হীরেন সরকার--বহরমপ.র, অতীন্রর 
মজুমদার বহরমপুর, দুর্গা সরকার--বহরমপুর+ হীরেন সরকার-_বহরমপ্‌র 
প্রবোধ সরকার-__বহরমপ.র, নিতাই গুপু-_বহরমপ,র, সবিতা রার চৌধুরী 
বহরমপুর, শৈলেন অধিকারী-জিয়াগঞ্জ, সুধীর ব্যানাজি__লালগেলা, মধু 
গুপ্ত__কান্দী, তুষারময় রায় চৌধুরী--বহরমপ্‌ুর, হরিমোহন ঝা। 


নদীয়া 
বিশ্বমোহন সান্্যাল_-শাস্তিপ,র, সরোজ আচার_ কুটি] । 
২৪ পরগন। 
হরেন্দ্রনাথ রায়--দক্ষি চাঁতর।। 
মেদিনীপুর 
ধনগুয় কর, রাম মজুমদার । 
কলিকাতা 


ষতীন দাস, সুশীল ব্যানাঞ্জি, কিরণ দাস-_দক্ষিণ কলিকাতা 1 মন্মথ। 
গাুলী, সেন্টাল কলিকাতা, বীরেন্ত্র মুখার্জি (ম্যানেজার, হিন্দ মোটর ), 
হেম দাশগুপ্ত__ইপারিন্টেডেপ্ট, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, অনাদি সেন 
_-রাউডন স্ট্রীট (গ্রাস ফ্যাক্টরীর মালিক ), ভা: সতীন সেন -: ব্হুবাজার স্্াট, 
জিতেন চক্রবর্তা--ইিনিয়ার, বেঙ্গল ল্যাম্প যাদযপুর | ত্রিগুণ! সেন__ 
রেকুটার, যাঁদৰপ,র বিশ্ববিদ্যালয় । (কিছুকাঁল জেলে ছিলেন, সকল দলের 
পলাতক বিপ্লবীরিগকে সাহায্য করিতেন )। 


৭২ দ্বেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রা্ 


অনুশীলন সমিতি__উত্তর ভারত 
বিশিষ্ট সভ্য 


দিল্ল--লালা হনুমস্ত সহায়) প্রকেসার 'নিগম, মন্মথ গুপ্ত, স্থশীলা 


অম্বতসর--চৌধুরী বোগ.গা মল। 

লক্ষৌ-_ দুর্গা দেবী, প্রকাশবতী। 

কানপুর--রাম ছুলারী ত্রিবেদী, রাজেন্দ্র দত্ত নিগম, রাজকুমার সিংঃ 
বিজয় কুমার সিং, শরতকুমার পিং । 

হামিরপুর--পণ্ডিত পরমানন্দ। ধন্বন্তরী, যশপাল, হংসরাজ্ঞ, 
বৈশম্পয়ান (ইউ, পি )। 

পাটনা - পরমানন্দ ত্রিবেদী, বাসাওয়ান সিং, যোগেন্্ শুকল। 

গয়া__কেশব প্রসাদ শর্ম]। মজঃফরপুর--রামবিনোদ সিংহঃ 
শ্রীধ্বজী প্রসাদ সাহু, ভাঁগলপুর__মদ*গোপাল যোশী। 

বিহার - কামতা। প্রসাদ সাহু, শ্রীবনোয়ারী প্রসাদ, আীমদন প্রসাদ 
আচাধ জে, বি, কপালনী, প্রঃ মালকাশী, প্রোঃ চ্যাবলানি, বাবু বৈজনাথ 
প্রসাদ, বাবু রামবিহারী লাল ॥ মধুস্থদন রায়, মহানন্দপ,র-াবহার | 


অনুশীলন সমিতি _ত্রক্ম দেশ 


অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ, যাহার! ব্রহ্মদেশে বৈপ্লবিক কাজে বিভিন্ন 
জেলে ছিলেন। 


দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস--রেঙ্গুন (বিশ্বাস কোম্পানীর দোকান ), আুমতি 
মজুমদার, সারদ। ভট্টাচার্ধ, কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য, প্রবীণ বড়,য়া, নরেন দাস, 
প্রফুল্ল. সেন, অনাথ. চক্রবর্তী, পণ্ডিত হৃষীকেশ শর্মা, পণ্ডিত হরবংশ সি, 
ডাঃ রমেশ ঘোষ ডাঃ বিনয় সেন, নরেন ঘোষ, স্ধীব মুখাজি, নবীন দাশ, 
প্রফুল্ল ক,মার ভট্টশালী, ডাঃ গজেন ঘোঁষ, হীরালাল দে। 


সহানুভূতিশীল সভ্য--্ি, পি, থিন মধমান্দালয়, রেভারেগু উ, 
উত্তম, উ, নাগিন্দা, উ, সানদা, উ, জায়! ( ইহারা সন্প্যাসী ছিলেন )। 


বিভিন্ন বিপ্লবী দল 


৭৩ 


বাংলার বিপ্লবী নারী ধাঁহারা জেলে ব৷ অন্তরীণে 
আবন্ধ ছিলেন 


শীলীন। রায় এম. এ, রেণু সেন এম, এ, শৈল সেন বি, এ, বি, টি, 
কল্যাণী দেবী এম, এ, শাস্তিস্থধা ঘোষ এম, এ, কমলা চ্যাটাজি বি, এ, 
কমল! দাশগুপ্তা বি, এ, প্রতিভা ভদ্র বি, এ, হেলেনা দত্ত বি, এ, প্রমীলা 
গুপ্তা বি, এ, বীণা দাশ বি, এ, কল্পন| দত্ত বি, এ, অমিতা৷ সেন, সাধন! বন্তু 
বনলতা সেন এম, এ, মায়া নাগ, সুশীল! দাণগুপ্াঃ লাবণ্য প্রভা দাশগ্তপ্তা? 
উধা মুখা্জি, সুনীতি দেবী, সরযু চৌধুরী, বিমল প্রতিভা দেবী ইন্দুন্ধা ঘোষ, 
প্রযুল্ল নলিশী ব্রন্ষ, আশা দাশগ্ুপ্তা, অরুণা সান্যাল, সুষমা দাশগুপ্তা, সুপ্রভা 
ভদ্র, শান্তিকণা সেন' মমতা মুখাজি, উষা (মযনা ) মুখাজি, সৌদামিনী দেবী, 
নির্মল! আতর্থী, সিরুপমা আচার্ধ, সুবর্ণপ্রভা দত্ত, শান্তি দাশ, সুনীতি চৌধুরী, 
পারুল মুখাজি, স্ুরম। ম্ুমদার | 


বিভিন্ন বিপ্লবী দল 


আত্মোন্নতি সমিতি--কলিকাতা 


এই সমিতি কলিকাতার শ্রীপ ভীশচন্দ্র মুখার্জি ও শিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্য 
স্থংপন করেন। পরে এই সমিতিতে শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী যোগদান 
করেন। ন্বেশী আন্দোলনের সময় যখন ময়মনসিংহ জামালপ.রে প্রতিমা 
ভঙ্গ হর তখন বিপিনবাবু, হরিশবাবু প্রস্ৃতি বিপ্লবী পিন্তল লইয়! শাস্তি রক্ষার 
জন্য জামালপুর গিয়াছিলেন। এই দলের সভ্যগণই সুকৌশলে রডা 
কোম্পানীর মশার পিস্তল হস্তগত করিয়াছিলেন। বিপ্রবী বিপিন গাঙ্গুলী 
বাংল। দেশে স্ুপরিচিত। এই দলের সভ্যগণ বৈপ্লবিক কাজে যোগদান 
করিয়া বু বংসর কারাগারে কাটাইয়াছেন। এই দলের সভ্যদিগের মধ্যে 
হরিশচন্্র শিকদার, প্রাভাসচন্জর দে, গিরীন্দরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্গকৃল মুখাজি, 


৭৪ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


নরেক্ ব্যানীজি, খগেন্দ্র চ্যাটাজি, শ্রীণচল্দ সরকার, প্রফেসার জ্যোভিষচন্জ 
ঘোষ, দেবেন দে, সন্তোষ নিত্র, প্রভৃদয়াল হিম্মংপিংক, কালীপদ মুখাজি 
প্রধান ছিলেন । কানীপদবাবু ১২ বছর ভেলে ছিলেন। 


যতীন মুখাজির দল--কলিক।তা৷ 


শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি “বাঘা যতীনঃ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
প্রথম মহাঘুন্ধের সময় মিলিত দলের নেতৃত্ব-ভার তিনিই গ্রহণ করেন। তাহার 
দলের সহ-কর্মীদের মধ্যে অতুলরুষ্ ঘোব, অমর কৃষ্ণ ঘোষ, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য 
( এন, এন, বায়) স্ুরেশচন্দ্র মজুমদার (আনন্দবাজার পাত্রিকা ) হরিকমার 
চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার ( ভূতপূর্ব ), যাছুগোপাল মুখাজি, কিরণ মুখাঁজি 
(কিরণদ1 ), নরেন পে, ভোলা চ্যাটাজি, যতীন্দ্রলোচন মিত্র, সাতকডি 
ব্যানাজি, মাখন চক্রবর্তী, ভূপেন দত্ত, স্থরেশ দাশ প্রধান ছিলেন । এই সব 
বিপ্রবী কর্মীরা বহু বখ্সর বিন। বিচারে জেলে আটক ছিলেন । 


যতীনদার দল-_উত্তরবঙ্গ 


শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় উত্তরবর্গে ণ্যতীনদা” নামে পরিচিত 
ছিলেন। তিনি বগুড়া স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করিতেন। তিনি আদি 
অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন, পরে তাহার দল উত্তর বঙ্গে “যতীনদার দল, 
নামে পরিচিত হয়। এই বিপ্লবী দলের কমী দের মধ্যে বীরেন্দ্রমোহন ঘটক, 
সত্যপ্রিয় ব্যানীজি, অবিনাশ রায়, শশধর কর, উমানাথ চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ 
সরকার, যতীন হুই, প্রভাস লাহড়ী ( পাবনা ), মানসগোবিন্দ সেন, গোবিন্দ 
ব্যানাজি, সুরেন রায়, অক্ষয় গুহ, মহেন্দ্র দেন, শরদিন্দু চক্রবর্তী, আশুতোষ 
লাহিড়ী, গোপেন্দ্রলাল রায়, কালীপদ্দ বাগচী, মোহিশি দিংহ, যোগেন দে 
সরকার, খগেন দাশগুপ্ত গ্রধান ছিলেন। ইহাদের সকলেই বনু বৎসর 
কারাগারে ও অন্তরীণে আবন্ধ ছিলেন । যতীনদা গঠনমূলক কাজে বিশ্বাসী 
ছিলেন । তিনি বগুড়ায় “গণমঙ্গল সমিতি”, স্থাপন করিয়া জনসেবা করিতেন ৷ 
ঘতীন্দা ১০ বখ্সর এবং খগেন দাশগুপ্ত ১৪ ব্সর জেলে ছিলেন। 


বিভিন্ন বিপ্লবী দল ৭৫ 


জাধন। সমিতি-- ময়মনসিংহ 


ময়মনদিং-এর জমিদার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকশোর আচার্য চৌধুরীর 
নেতৃত্বে এই দল গড়িয়া উঠে । ব্ঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই 
বিপ্রবীদলের জন্ম হয়। এই দলের প্রধান করীদের নির্যাতন ভোগের 
তালিকা নিম্ে দেওয়া গেল । 


শ্রীহেমেন্্রকিশোর আচার্য চৌধুরী - মুক্তাগাছা, জেলে ৬ বছর, 
অনশন ৮২ দিন । স্ুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, (এম. পি.) খারুয়া- জেলে ২৪ 
বছর, "মনশন ৯৬ দিন । শ্যামানন্দ সেন, টাউন_জেলে ২০ বছর। 
বিধু সেন, জামালপুর -জেলে ১৯ বছর অনশন ২৬ দিন। প্রৃখীশচন্দ্র বন্থু 
টার্দাইল--জেলে ১৯ বছর, অনশন ৩৫ দ্রিন। কোহিনুর ঘোষ, টাউন_জেলে 
১৭ বছর । বিনোদ চক্রবর্তী, টাউন--জেলে ১৬ বছর, অনশন ২৫ দিন। 
মহেন্দ্র-ক্্র দে, জয়কা_ ১৬ বছর, অনশন ২৫ দ্িন। আনন্দ মজুমদার, 
মাইজহাটি-_জেলেন ১৪ বছর, অনশন ৯৪ দ্িন। নরেশ চৌধুরী, নন্দিনা__ 
জেলে ১৭ বছর, অনশন ৮৫ দিন । ভক্তিভূষণ সেন, (হাকু ) টাউন--জেলে 
১3 বছর । ক্ষিতিণচন্দ্র বন্, টার্াইল-_জেলে ১২ বছর, অনশন ২৫ দিন । 
মনোরপ্রন ধর, টাউন-জেলে ১৪ বছর, সুধেন্দু মজুমদার-_চন্গিশকাহন, 
মতিলাল পুরকায়স্থ__টাউন, সপ্তীবচন্দ্র রাষ্ঈ_ নায়স্থপল্লী, মোহিনীশক্কর রায়__ 
গচিহাট।, ছিজেন চৌধুরী (নশী)-স্ুখারী, নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী-_ 
ই্দিলপুর, ফরিদপ,র। 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের দল- বরিশাল 


বরিশালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরম্বতীক় একটি বিপ্লব দল ছিল । এই 
দলের সভ্যগণ বহু বছর জেলেও অন্তরীণে ছিলেন । তাহাদের নাম £-- 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরব্বতী-উজিরপৃর, নরেব্দ্রমোহন ঘোষচৌধুরী 
_দত্তপাড়া (নোয়াখালী ) মনোরঞ্জন গুপ্ত-_-অধুনা, অরুণচন্ত্র গুহ, অশ্বিনী 
কুমার গাঙ্গুলী_নাথুল্লাবাদ, নগেন্দ্র গুহরায়_নোয়াখালী, যোগেন্দ্রনাথ বস্থু-_ 
টাদসী, রমণীরপ্রন গুপ্ত, মনোহর মুখাজি--নলাঁচরা, সরোজ কাহালী--ভোলা, 
কেষ্ট চ্যাটাজি, ডাঃ বিরাজ রায়চৌধুরী, চন্দ্রভৃষণ বঙ্থ_ নোয়াখালী, বিজয়- 


৭৬ জেলে ত্রিশ বছয় ও পাক ভারতের ্বাধীনতা-সংগ্রাম 


রঞ্জন মিত্র_ফরিদপুর, রাধিকা গাহু-শী-বরিশাল, সতীশচন্দ্র দাস-_উত্তর 
সাহাবাজপুর, ভাঃ মাখনলাল দত্তরায়--সাহাবাজপুর, মনোরঞ্জন ঘোষ-__ 
সাহাবাজপুর, সুবীর রায়চৌধুবী -পোনাবালিয়া, কান্তি চ্যাটাজি__ 
খলিসাকোটা, কমুদ চ্যাটাজি--খলিসাকোটা, যতীন্দ্রনাথ চ্যাটাজি-_ 
খলিসাকোটা, রবীন্দ্রনাথ বন্থু_ চাদণী, ডাঃ অঞজ্জিতলাল রায়_-বইপরি, 
নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত-_গৈলা, পঞ্চানন বনু _ গাপুবা, কেশবচন্দ্র গুহ-_খাপুরা, 
্বদেশরগুন চ্যাটাজি-_-খাপুবা, নলিনীকান্থ বস্--গাভা, নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ-_ 
লক্ষণকাঠি, ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ__-গাভা, ধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত _গৈলা। নিরঞ্জন 
চক্রবর্তী, সত্যরঞ্জন নন্দী উত্তর সাহাবাজপুব, জিতেন্দ্রনাথ মুখাজি, 
মনোরঞ্জন বস্তু, নিরঞ্জন মুখাজি | 


ভ্রেলোকানাথ বনু, স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি, স্বামী সচ্চিদানন্দ, ডাঃ 
নিশিকাস্ত গাঙ্গুলী__মনপাশা, সত্যেন্দ্রন্্র মিত্র নোধাখালী, ক্ষিতীশচন্দ্ 
চৌধুবী--নোয়াখা-ী, সুবোধ মিত্র-নোয়াখালী, সত্যরঞ্জন বস্থ-_করাপুর, 
সরলকমার দত্ত__াট।জোড, সতন্দ্রনাথ দেন_-পটুধাখালী, স্থশীর দাশগুপ্ত 
__মহিলারা, শৈলেন্দ্রনাথ দাঁশগুপ্ত, শচীন করগুপ্ত__নল চিড়া, মহেন্দ্রনাথ রায় 
_নলচিড়া, স্থবীরকুমার আইচ, মনোজ কাহালী-ভোনা, অবলাকান্ত কর 
- উত্তর সাহাবাঁজপুর, নলিনী দাশ, নিখিলরঞ্চন গুহ--ইনিলপুর, ফরিদপুব, 
ফণী দাশগুপ্ত, নয়নরঞ্জন দাশগুপ্ত । প্রাণ কুমার সেন, বিনোদ কাগ্ডিলাল। 


সূর্য সেনের দল- শট্টগ্রাম 

ুধ সেন ( মাষ্টারেদা ) এই দলের নেতা ছিলেন । এই বিপ্লবী দলের 
সভ্যগণ চট্টগ্রাম অগ্ত্রাগার লুগন করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ৷ বিশিষ্ট 
সভ্যদের নাম-_স্থর্য মেন-_ জেলে ১০ বছর, ৬ মাস পলাতক, ফাসিতে মৃত্যু; 
অর্ধিকা চক্রবর্তা-__জেলে ২৩ বছর, অনশন £০ দিন, ৫ মাস পলাতক । 
কালীপুদ চক্রবর্তী, পোপ্দিয়া-জেল ২১ বছর, অনশন ৩£ দিন । গনেশ ঘোষ, 
সহর--জেলে ২০ বছর, অনশন ৪৫ দিন, ৯ মাস পলাতক । লোকনাথ বল 
ধো'রলা-জেলে ২* বছর, অনশন ৪* দিন । পূর্ণেন্দু দক্তিদার, ধলঘাট-_ 
জেলে ২* বছর ৷ শীল দে, কাছুনগোপাড়া_জেলে ১৮ বছর। ফকি; 
দেন্গ ফতেয়াবাদ-_জেলে ১৭ বছর, অনশন ৩৫ দিন। আনন্দ গুণ, সহ 
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_-ক্তেলে ১৭ বছর, অনশন ৬৫ দিন। হুখেন্দু দক্তিদার, ধলঘাট--জেলে ১৭ 
বছর, অনশন ৩৫ দ্রিন ১০ মাপ পলাতক । পুলিন দে, ধলঘাউ--জেলে ১০ 
বছর, যতীন রক্ষিত (কবিরাজ ), কান্গদগোপাড়ী-জেলে ১৬ বছর । 
রাখাল দে, শ্রীপর-_ জেলে ১৬ বছর। উপেন্দ্র ভট্টাচার্য, বেঙাশী--জেলে 
১৬ বছর । শশীন গুহ, কাঙ্গনগোপাডা-_ভেলে ১৩ বছর । শ্রীমতী কল্পন। 
দত্ত, শ্রীপর-_কেলে ১০ বছর । দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ধলঘাট-_ জেলে ১২ 
বছর, অনণ্ন ৪২ দিন। নেপাল দক্তিদার, কান্থনগোপাডাজেলে ১০ 
বছর। বিনোদ চৌধুবী, উত্তরভূতি__গ্েলে ১০ বছর । শ্রীমতী সাবিতী 
দেখী -ধলঘাট, রেবতী চক্রবর্তা-আনোশারা, নির্মল সেন,, প্রীতিলতা 
ওয়ান্দোর | 


পু দাসের দল-_মাদারীপুর 


শ্রসু-চন্দ্র দাস এই দলের নেতা ছিলেন। বালেশ্বর খণ্যুদ্ধে নিহত 
চিশপ্রি্ এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মনোরঞ্জন, নীরেন এই দলের সভ্য ছিলেন । 
পূর্ণচন্্র দাস, সমাঁজ ইশিবপ,র-জেলে ২৭ বছর, অনশন ৩৫ দিন, ২৪ মাস 
পলাতক । কালীপ্রসাদ ব্যানাজি, খালিয়া_ জেলে ২৩ বছর, অনশন ৫০ 
দিন, ২৪ মান পলাতক । বিজয় চক্রবর্তী কোটালীপাড়া-জেলে ১৬ বছর, 
অনশন ২০ দিন, ৬০ মাস পলাতক । পঞ্চানন চক্রবর্তী, মাদারীপ,র--জেলে 
২০ বছর | বিজয়ানন্দ দত্ত, মাদারীপুর--জেলে ১৫ বছর। প্রফুল্ল চ্যাটা্জি 
(টেন), মাদারীপুর- জেলে ১৩ বছর। ফণী মন্ত্ুমদার, মাদারীপুর 
স্পজেলে ১৮ বছর । সন্তোষ দত্ত, কেন্দুয়া-জেলে ১৪ বছর। যতীন 
ভট্টাচার্য, ভাঙ্গা-জেলে ২৪ বছর। বামন চক্রবর্তী, পাঠককান্দী- জেলে 
১৪ বছর । বিনোদ দাশ ( স্বামী প্রণবানন্দজী )__বাজিতপুর, কল্যাণ নাগ 
_কুনিয়া (স্বামী সত্যানন্দ ), কালীপদ রায় চৌধুরী, আমগ্রাম-_জেলে ২০ 
বছর। বিধুভৃষণ মজুমদার-_পাঙ্গাইসা'। স্মুকুমার চৌধুরী, করদী_-জেলে 
১৩ বছর। নলিনী গুহ, বাহাছুরপুর-_ জেলে ১৩ বছর। ভাঃ তারাপদ 
চট্টোপাধ্যায়, গেলা__জেলে ১৩ বছর ৷ পরমানন্দ দে, ঢাকা--জেলে ১১ 


বছর। রঙ্গলাল সাহা, ঢাকা জেলে ১১ বছর । জ্িতেন ঘোষ, বরিশাল 
সোল ১২ বছর । লঙদ্গিপদ (দ নাতস্পজাল ১০ বছর । ফণীভয়ণ দত 


৭৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রা্ 


কাদিমপুর-_জেলে ১৩ বছর। স্থরেশ দাশ, কাসিমপুব-জেলে ১৪ বছর 
হরিপদ দাশ, সরমঙ্গল- জেলে ১৩ বছর। সতীশ বিশ্বাস, ভাঙ্গা _ জেলে 
১১ বছর । পধীশচন্দ্র ঘোষ, মাদ্রা-জেলে ১৩ বছর । জনার্ছন চক্রবর্তী-_ধনা, 
ঢাঁকা, নিত্যবন্ধু মজুমদার-ঢাঁক।, কালীপদ ব্যানাজা-_মাদ্রা, বুমুদ ভট্টার্য 
_মাইঝপাড়া, সুরেশ চট্রোপাধ্যায়__সম্াইঝপাডা, শরৎ গুহ-কউণ?ী, 
বিজয় চক্রবর্তী__কে*টালীপাডা, ভাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়-_কেন্দুয়া, অমলেন্ছু 
দাশগুপ্ত_মাদারীপুর, নলিনী গুহ--মাদারীপুনঃ ইন্দুভুষণ মজ্মদার-__ 
মাদাবীপুর, ভাঃ হরিপদ চক্ডবনী-_মাদাশীপুর, রমেশ বায়চৌধুরী 
_ ভাঙ্গা, দীনেশ রাষচৌধুবী--ভাপা, প্রফুল্ল চৌধুবী-মাণিকগঞ্জ বাতুল ঘোষ 
- টাকা, স্থবেন কর- পালং, জীবন সবকার মাদারীপুব, রমেশ দত্ত__ 
ভাঙ্গ।, প্রমথ ব্যানাজি__ভাঙ্গ।, ব্রজরাখাল ব্যনাজি _ভাঙ্গা। 





ভ্রীসওঘ-_ঢাকা 


শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এই দলের এ্তিষ্ঠাতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পৰ 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষের অন্যতম লহকম্ী শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্তী ঢাকায় এই 
দলেব প্রসারে সহাযতা। করেন। অল্পকালেব মধ্যেই এই দলের ঢাকাব 
নেতৃত্ব এগনিলচন্দ্র রায়ের উপব অপিত হয়। 


১৯২৮ জালে এই দল দ্বিধাবিভক্ত হইয শ্রীসজ্ঘ ও বি. ভি. নামে 
খ্যাতি লাভ কবে। বি. ভি.র নেতৃত্ব ইহেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীসজ্ঘের নেতুত 
৬অনিলচন্দ্র রায় গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে শ্রীযুক্তা লীলা নাগ (রায়) এই 
বিপ্লবী দলে যোগদান করেন এবং দলের দ্বিধাবিভক্তির পর শ্রীসজ্বের নেতৃত্বের 
দায়িত্ব এ৬অনিলচন্দ্র রায়ের সহিত তাহা। উপরও আসিয়া পডে। তাহার 
প্রতিষ্ঠিত পীপালি সমিতি”ঃ “জয়শ্রী, পত্রিকা, “নারীশিক্ষা মন্দির”, 
“শিক্ষা ভবন+, “ছাত্রীভবন” প্রভৃতি প্রতিষ্টান বাংলাদেশের নারী-আন্দোকনের 
অগ্রদূত ছিল | শ্রীলীল। রায়ের বিপ্রবী-আন্দোলনে যোগদান একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটন! যাহার ফলে শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে এক নূতন প্রেরণা 
আসে। 

শ্রহেমচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা__জেলে ২৭ বছর, ৫০ দিন অনশন, ৩১ মাস 
পলাঁক, হরিদাস দত্ত, রংপুর-জেল ১৮ বছর, ২৪ মাস পলাতক, অগ্হেল 
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চন্দ রায়, ঢাকা-জেল ৯৬ বছর, ২৪ দিন অনশন, জত্যরঞ্রন বক্পী, বরিশাল 
--0জল ১৬ বছর, শ্রীযুক্তা লীলা রায়, শ্রীহ্ট ও ঢাকা-জেল ১৬ বছর, ৩৪ 
দিন অনশন, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, ঢাঁকা-__জেল ১৬ বছর, সত্যতৃয 
গুপ্ত, ঢাকা_জেল ১৬ বছর, মণীন্্র কিশোর রায়, ঢাকা_-জেল ১৬ বছর, 
অনিলচন্দ্র ঘোষ, ঢাক্কা_-পলাতিক প্রায় ৫ বছর, জেল ৫ বছর, শৈলেশচন্ত্র 
বায় ঢাকা-জেল ১০ বছর, শিকুপ্তলাল সেন, ঢাকা-ফ্ষেল ১৬ বছর, 
(িনয়ভূষণ সেনগুপ্ত, ডাকাজেল ৯৬ বছর, জ্যোতিষ চন্দ্র জোয়ারদার, 
ময়মনসিং_জেল ১৬ বছর, রসময় শুর, নোয়াখালী--জেল ৬ বছব, ২৪ মাস 
পলাতক, ভূপালচন্দ্র বনু, চাঁকা-_-জেল ০৬ বছর, ভবেশচন্দ্র নন্দী, ঢাকা 
জেল ১৬ বহর, জ্যোতিষ গুহ, ঢাক1--১৫ বছর, সুনীল দাস, ঢাকা_জেল 
১০ বছর, স্থপতি রায়, ঢাকা__জেল ১৪ বছর, অতীন্দ্রনাথ বস্থু, মালখানগর, 
ঢাঙ্গা-_ছেন ৩ বছর, শ্রীবতী হেলেনা দত্ত, ঢাকা_জেল ৯২ বছর, বীরেন 
পোদ্দার, ঢাঁত-জেল ১০ বছর, বিনয় বন্তু, ঢাকা--জেল ১০ বছর, বঙ্গেখর 
রায়, ঢাকা--জেল ১০ বছর, সুকুমার ঘোষ, ঢাকা_ জেল ১০ বছর, নিরঞ্ীব 
রায়, ঢাকাজেল ১০ বছর, অমলচন্দ্র নন্দী, ঢাঁকা--জেল ১ বছর, বিমল 
চন্দ্র নন্দী, ঢাকাঁ_-জেল ৯০ বছর, উজ্জল! মজুমদার, ৮াঁকা--জেল ১৭ বছর, 
অমর সেন, ঢাকা__জেল ১০ বছর, বিমল দাশগুপ্ত, মেদিশীপুর- জেল ১০ 
ঘছর, ২৪ মাস পলাতক, স্থকুমার দত্ত, ঢ।কা-_জেল ১২ বছর । ন্থুরেন 
মরকার, পাবনা--জেল ১৪ বছর । 


শ্রীনতী রেণুকা সেন-_ঢাকা, স্ুশীলা দাশগুপ্তা--"ঢাকা, প্রমীলা 
দাশগুপ্তা...ঢাঁকা, শৈল সেন-_ঢাকা, আশ] রায়_রাজসাহী, উম গুহ-- 
বাকুডা, ছায়া গুহ_ঢাকা, লাবণ্য দীশগুপ্তা__ঢটাকা, গৌরী সেন-__ঢাকা। 
রেবতীমোহন বশ্মণ--শিমুলকান্দী, ময়মনসিং, ললিতমোহন বর্ণ ব্রাঙ্মণ- 
বাড়ীয়, নেপাল নাগ-_টাকা, অর্দেন্দু ভষ্টাচাধ্য-ঢাকা, তেজোময় ঘোষ 
ঢাকা, সুধীরচন্দ্র নন্দী ঢাকা, নরেন্দ্রনাথ দাণ-_মেদিনীপ,র, পরিমল রায় 
-_মের্দিনীপুত্, নিখিল বাক্স -মেদিনীপুর, প্রভাংশু পাল _ মেদিশীপ,র+কামাখ্য। 
ঘোষ-_মেদিনীপ,র, হরিপদ ভৌমিক-__মেদ্িনীপ,র, অমর চ্যাটাজি__ 
মেদিনীপ,র, ক্ষিতীশ সেনগুপ্ত-_মেদিনীপু,রঃ বিনয়জীবন ঘোষ_-মেদিনীপ রি, 


৮০ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের ব্বাধীনতা সংগ্রাম 


জ্যোতিজীবন ঘোষ-_মেদ্রিনীপুর, বীরেন দে ঢাকা, বিনয় রায়--টাকা, 
প্রঙাতচন্ত্র নাগ--টাকা, সমর গুহ-_ঢাঁকা, বারীন রায়--ঢাকা, অমূল্যকাঞ্চন 


দত্ত-কুমিললা, বীরেন ভট্টাচার্য _ কুমিল্লা, মণীন্দ্র সরকার-_ঢাকা, বীরেন 
ঘোধ-্্ঢাকা, শশাঙ্ক দাশণুপ্ত-_-ঢাক]। 


স্বাধীনতা লাভের পর 


১৯৭৬ সনের ১৫ই আগষ্ট কলিক্ষাতায় দাঙ্গা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের 
সময়, ১৯০৫-৬ সনে যখন আমরা বিপ্লব দলে যোগদান করি, তখন আমাদের 
স্বাধীনতার কল্পনায় সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না, আমাদের কল্পনায় ছল 
দেশ এবং জাতি । দেশের স্বাধীনতা সকলে, সকল সম্্দায়ের লোক, 
সমানভাবে ভোগ করিবে। মুক্তির পর আমাদিগকে সাম্জ্দায়িক সমস্তার 
সম্ম্ধীন হইতে হইল । তখন ভারতের রাজংনতিক পরিস্থিতি খুব জটিল 
ছিল। ইতিমধ্যে কু-খ্যাত নোয়াখালী দাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া 
বিহারে দেখ, গিরাছে। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম । নোয়াখাণ্শ দাঙ্গা 
বিদ্বন্ত অঞ্চলে গভর্ণণেপ্ট শান্তি স্থাপনের জন্য সশস্ত্-পুলিশ বাহিনী প্রেরণ 
করিলেন। আমি বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া নোয়াখালী রওয়ান। 
হইলাম । দত্বপাড়। দেওয়ানজী বাড়ীতে কেদারেশ্বর গুহ নামে আমাদের 
দলের একজন সভ্য ছিলেন, আমি দর্তপাড়া পৌছিলাম । তথন দাক্গা বন্ধ 
হইয়াছে, লোক চলাচল সুরু হয় নাই। স্থানে স্থানে রিফ্িউজী ক্যাম্প 
স্থাপিত হইয়াছে, ক্যাম্পে সশস্ব-পুলিশ পাহারা দিতেছে । এমন সময় 
মহত্ম। গান্ধী সদলবলে দত্পাঁড়া উপস্থিত হইলেন । 


মহাত্মা গার্খীর সঙ্গে ছিলেন, তাহার নাতনী মন্রগণধী নাত-বৌ 
আভা গান্ধী, প্যারি লাল, জীবন সিং, সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই, বিভিন্ন 
ইক পুল দেশী ও লিদেশী প্রতিনিধিগণ । মহাত্! গাঙ্গীব দেহ রক্ষার অন্য 


স্বাধীনতা লাভের পর ৮২ 


গভর্ণমেন্ট ২৫ জন বন্দুকধারী সিপাহী এবং হাবিলদার প্রভৃতি পাঠাইলেন। 
পম্লিসের গুপ্ত বিভাগের লোকও কিছু ছিল। সমগ্র ভারত এবং পৃথিবীর 
বৃহৎ রাষ্ট্র সমুহের নজর নোয়াখালীর উপর পড়িল । মহাত্া! গান্ধী দতপাড়া 
কয়েক দিন অবস্থানের পর ঘোষণ! করিলেন, তিনি প্রত্যেক দিন পদব্রজ্জে 
একটি করিয়৷ দাঙ্গা! বিধবন্ত গ্রামে যাইবেন এবং এক রাত্রি বাস করিবেন। 
শান্টি স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এইরূপ ভাবে দাক্গ। বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঘুরিতে 
থাকিবেন এবং এভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করিবেন। তিনি রাজনৈতিক 
গ্রতিভার পরিচয় দিলেন । ৭৮ বৎসর বয়সে, এই শীতকালে তিনি খালি 
গায়, খালী পায় প্রত্যহ গ্রাতে এক গ্রাম হইতে অপর গ্রান্ে যাইতে 
লাগিলেন । 


মহাত্মা গান্ধীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মাসভা, 
বিপ্লবী সমাজ তন্ত্রী দল ( নি. 5. ৮. ), রামকৃষ্চ মিশন এবং আরে বু দল 
দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য দানের জন্য বিভিন্ন স্থানে সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন 
করিলেন । মহাত্মা! গান্ধীর শিষ্য সতিশ চন্দ্র দাস গুপ্তের প্রধান কেন্দ্র ছিল 
কাজির মিল, নাম “গান্ধি ক্যাম্প? | 


জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান কেন্দ্র ছিল চৌমুহনী, সেক্রেটারী ছিলেন 
হারাণ চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী । আমার প্রধান কেন্দ্র ছিল জয়াগ। জয়াগ 
জমিদার বাড়ীতে একট রিফিউজী ক্যাম্প ছিল। এই গ্রামের প্রতুল চৌধুরী 
আমাদের দলের সভ্য ছিলেন । বিভিন্ন দার্গ৷ বিধ্বস্ত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের 
কেন্্রছিল। 


মহাত্মা গা্ধী যখন এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে রওয়ানা হইতেন, 
তাহার সঙ্গে প্রায় ঘুইশত লোকের শোভা যাত্রা চলিত। মহাত্মা গান্ধী ও 
তাহার সহচরগণ ব্যতীত সঙ্গে থাকিতেন, বিভিন্ন দেশের সংবাদ পত্রের 
প্রতিনিধিগণ, ২৫ জন বন্দুকধারী সিপাহী, হাবিলদার, পুলিশ অফিসার, 
ভলাষ্টিয়ার ও দর্শক বুন্দ। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা! প্রত্যেকের নিজের 
মহাত্মা গান্ধী যখন এক গ্রাম হইতে অপর খামে পৌছিতেন, তখন সেই, 
গ্রামের সংখ্যালঘুর মনে করিতেন, “ভগবান আমাদের যুক্ির জন্য জাণ বর্ত। 


৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


পাঠাইয়াছেন,”, ছুস্কৃতকারীরা প.লিশ ও বন্দুকধারী সিপাহী দেখিয়া ভয়ে 
গ্রাম ছাড়িয়া! পলাইতে লাগিল। প্রত্যহ বৈকালে উভয় জন্প্রদায়ের লোক 
লইয়! প্রার্থনা] সভা হইত এবং প্রার্থনার পর মহাত্মা! গান্ধী উপদেশ দিতেন । 
সুফল ফলিতে লাগিল, অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। মহাতা গান্ধী যখন 


আমার কেন্দ্রে উপস্থিত হইলেন, তখন আমি সেই দেশী কর্তনের ব্যবস্থা 
করিলাম । 


মহাতআ্ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একদল মেয়ে লোক খোল কর্তাল 
বাঁজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন গাইতে লাগিল, মহাত্মা দশ মিনিট 
দাড়াইয়া শুনিলেন ৷ মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালী ছিলেন, তখন পণ্ডিত 
জওহর লাল নেহরু, জর্দার বল্পভ ভাই প্যাটেল হইতে আরম্ভ করিয়! 
ভারতের প্রধান প্রধান নেতার! মাঝে মাঝে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাই! 
মহাত্মা! গান্ধীর সহিত দেখা করিয়াছেন । বাংলা দেশ হইতেও শরৎ চক্র বনু, 
শ্যাম! প্রসাদ মুখাজি, ডাঃ বিধান চন্্র/রায়। মাঝে মাঝে দাতা বিধ্বস্ত অঞ্চলে 
গিয়াছেন | বাংলার প্রধান মন্ত্রী হোপেন শহীদ সোহরাওয়াদর্খ সাহেবও 
দত্তপাড়া যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিয়াছেন । আমি তখন 
দতপাড়া উপস্থিত ছিলাম । 


কিছুদিন পর মহাত্মা গান্ধী তাহার সঙ্গীদিগকে নির্দেশ দিলেন, 

সকলে একত্র থাকিতে পারিবে না, )প্রত্যেকে.এক একটি খালি গ্রামে, পোঁডা 
বাড়ীতে, নারিকেল পাতা দিয়া ঘর উঠাইয়া এক থাকিবে । তিনি প্রথম 
নির্দেশ দিলেন, তাহার ১৮ বৎসর ব্যঙ্কা নাতনী মন্ন, গার্ীর উপর। 
মহাত্মার এই নির্দেশের জন্ত সকলেই চিন্তিত, ভীত কিন্তু মহাত্মা গান্ধী অচল 
অটল । মনু, গান্ধী একখান! গ্রামে, পোড়াবাড়ীতে, নারিকেল পাতার ঘরে 
রাত্রে একা কাটাইতে লাগিলেন। অন্তান্য সকলেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করিলেন, প্রত্যেকে এক এক গ্রামে যাইয়। বসিলেন। লোকের মনে সাহস 
সঞ্চার হুইল, যাহারা ভঙষে গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিল, আস্তে আন্তে 
আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। স্ুচেতা কপালানী, 

জীবন সিং, প্যারীলাল প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামে বসিয্! গঠন মূলক কাজ করিতে 


স্বাধীনতা লাভের পর : ; ৯৮৩ 


লাগিলেন। কাজের মধ্যে ছিল সাম্প্রদায়িক এঁক্য স্থাপন ও চরকা প্রচলন । 
জয়াগ জধ্দ্ার বাড়ীর অপর হিস্তার মালিক ছিলেন হেমস্ত কুমার ঘোষ, 
ব্যারিষ্টার, তিনি লক্ষৌ থাকিতেন, তাহার পুত্র ছিল-না, ছুই কন্যা ছিল, 
তিনি দেশে আসিতেন না তাহার ভগ্নিপতি জম্পত্তির তত্বাবধান করিতেন। 
হেমস্ত বাবুর ভাগিনেয়গণ আমাদের দলতুক্ত ছিল । আমার কেন্দ্র হেমস্তবাবুর 
বাড়ীতে ছিল । জয়াগ রিকিউজী ক্যাম্পে আমকী গ্রামের যশোদা কুমার 
দে, কবিরাজ সপরিবারে ছিলেন । যশোদা বাবুর স্ত্রী আমাকে ধর্মের বাপ 
ডাকিলেন এবং যশোদ। বাবু প্রস্তাব করিলেন, তিমি আমার খাওয়ার ব্যবস্থা 
করিবেন। হেমন্ত বাবু মহাত্মা গাখীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, তাহার 
সম্পন্তি গঠন মূলক কাজের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে দান করিবেন । 


মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ইহার পর হেমন্ত বাবুর 
ভগ্নিপতি এবং ভাগিনেয়গণ প্রস্তাব করিলেন আম যেন এই সম্পত্তি গ্রহণ 
করি। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম না, কারণ আমার ইচ্ছা ছিল গ্রামে 
বসিয়া গঠনমূলক কাজ করিব | ইহার পর সতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত হেমন্ত বাবুর 
সহিত ব্যবস্থ। করিয়! এই সম্পত্তি নিজ নামে লেখাইয়া লন । আমার জয়াগ 
ত্যাগ করার পর সতীশবাবু তাহ।র কেন্দ্র কাজির মিল হইতে জয়াগ গ্রামে 
স্থানাস্তরিত করেন । 

দাঙ্গার পর বিধ্বস্ত অঞ্চলে কোণ স্কুল ছিল না, ডাক্তার ছিল 
না, ডিস্পেন্সারী ছিল না। আমার ৪টি কেন্দ্র ছিল, আমি প্রত্যেক কেন্জের 
স্কুল এবং হোমিও-প্যাথী ভিস্পেন্সারী স্থাপন করিলাম । আদি জয়াগ কেন্দ্রে 
একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিলাম এবং উক্ত গ্রামের অর্পণা ঘোষকে 
মাসিক দশ টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত করিলাম । আমি ছাত্র ছাত্রীদের বই 
শ্লেট পেন্সিলের ব্যবস্থা করিলাম । আমি জয়াগ গ্রামে একটি হোমিওপ্যাথী 
ডিস্পেন্সারী. স্থাপন করিলাম, দাতা মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্ধের পুত্র হেরন্ব 
ভট্টাচার্যের নিকট হইতে আমার কেন্দ্র সমূহের জন্য ওষধের ব্যবস্থা করিলাম। 
জয়াগ কেন্দ্রে ডাক্তার নিথুক্ত হইল, আমাদেরই দলের সভ্য ডাঃকুষ্ঃচন্দ্র সাহ!। 
আমকী কেন্দ্রে যশোদা কুমার দে কবিরাজের বাড়ীতে আমার গ্রামের পরিমল 
রায়কে শিক্ষক, ভাক্তার . এবং কর্মী হিসাবে বসাইলাম। আমার গ্রামে& 
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রাজেন্জ ঝুর্ধার চক্রবর্তীকে এক গ্রামে বসাইলাম। কাজ চলিতে লাগিল, 
খুফল ফলিতে লাগিল। কাজের মধ্যে বড় কাজ ছিল, সাম্প্রদায়িক এক্য 
গ্বাপন) খাদী ও চরকা প্রচলন । আমি বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে 
গিয়াছি, হাইমচড গিয়াছি, দালাল বাজার গিয়াছে, প্রায় হাটিয়াই সর্বত্র 
যাইতে হইয়াছে । সতীশ বাবু তাহার কাঁজিরথিল কেন্দ্রে বাশের চরখা 
তৈয়ার করার ব্যাবস্থা করিজেন ৷ পুর্ব পাকিস্তানে বাশের অভাব নাই, 
কাঠের চরকা অপেক্ষা বাশের চরকায় খরচ খুব কম পডে। আমি পরিমল 
এবং রাজেন্দ্রকে কাজিরখিল পাঠাইয়। বাশের চরখা তৈয়ার করা শিখাইলাম, 
উদ্দেশ্ত আমার গ্রামে বাশের চরখা তৈয়ার কেন্দ্র স্থাপন করিব। 


আমি নোয়াখালিতে প্রায় দেড বংসর ছিলাম । দেশ বিভাগ যখন 
হয় তখন আমি দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছিলাম। এ সময় পাক ভারতের 
পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজন। পূণ ছিল । দেশ ত্যাগের হিডিক চলিতে লাগিল, 
রাজনৈতিক নেত৷ এবং কর্মীরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। আমিস্থির 
করিলাম, আমি দেশ ত্যাগ কর্দিযা চলিয়। যাইব না, আমি পাকিস্তানেই 
থাকিব; পাকিস্তানের জনগণের স্থখ ছু'খের অংশ গ্রহণ করিয়াই থাকিব। 
এই দেশ, পূর্ব বঙ্গ আমার দেশ; আমার পিতৃ পিতামহের স্থৃতি জডিত 
দেশঃ আমি এই দেশ কেন ত্যাগ করিয়া যাইব? আমাদের ব্যক্তিগত 
ভাবে চিস্ত। করিলে চলিবে না; সমষ্টিগত ভাবে চিন্তা করিতে হইবে । 


দেশ ত্যাগ, সমস্যার সমাধান নয়, দেশে থাকিয়াই জমশ্যার সমাধণন 
করিতে হইবে । আমি যদি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তবে আমি 
যাহার্দিগকে পরিত্যাগ করিয়। চলিয়৷ গেলাম, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকত। 
করা হইবে । আমি দেখিলাম সাম্প্রদায়িক সমশ্যা জটিল আকার ধারণ 
করিয়াছে, সংখ্যালঘুদের মনোবল ভাঙ্গিয় পড়িয়াছে, এরূপ অবস্থায় আমার 
দেশত্যাগ চলিবে না, আমার এই দেশেই থাকিতে হইবে, আমি এই দেশে 


থাকিয়াই দেশের জনগণের সেবা করিব । আমি স্থির করিলাম আমি 
আমার গ্রামে থাকিয়৷ গঠন মূলক কাজ করিব, আমার গ্রামকে একটি 
আদর্শ গ্রামে পরিণত করিব । আমি গান্ধী ক্যাম্পের সহিত সহযোগিতায় 
কাজ,করিতাম | একদিন আমি সতীশ দাসগুপ্ধ মহাঁশয়কে বলিলাম, 
নোস্থখালীর অবস্থা এখন ন্বাভাবিক হইয়াছে, এখন এখানে আপনার 


স্বাধীনতা লাভের পর ৮৫ 


এবং আমার দুইজনের থাকার কোন প্রয়োজন নাই, আমার প্রতিষ্ঠানগুলি 
আপনার হাতে দিয়া, আমি নিজ গ্রামে গিয়া গ$ন মূলক কাজ করিব। 
আমি একদিন আমার ৪ কেন্দ্রের কম্মদ্িগকে সতীশ বাবুর নিকট ভাকাইয৷ 
পরিচয় করাইয়া দিলাম, তাহার মধ্যে আমকীর ঘশোদা বাবুও ছিলেন। 
আমার জয়াগ কেন্দ্রের তহবিলে ৮*. টাকা ছিল, অন্যান্ত কেন্দ্রেও কিছু টাকা 
ছিল, আমি সব টাকা এবং কন্ীদিগকে সতীশ বাবুর হাতে দিয়া যুক্ত 
হইলাম । আমি পরিমল এবং রাঁজেন্দ্রকে বাতীতে পাঠীইয়া দিলাম । 
মহাত্মা গান্ধী যখন নিহত হন, তখন আমি জয়াগ ছিলাম । মহাত্মা গান্ধীর 
মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি তত্ক্ষলাৎ কাজিরমিল রওয়ানা হইল্লাম, ১২।১৪ 
মাইল রাস্তা হাটিয়া গেলাম । সেখানে হিন্দু মুসলমান, বহু লোক সমবেত 


হইপ্পাছে, কাহারো মুখে শব্দ নাই, সকলেরই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, কি 
করণ দহ)! 


১৯৪৮ সনে বরিশাল শহরে সোস্যালিষ্ট পাটি'র কনফারেন্স ডাক। 
হয়, আমি ছিলাম সেই কন্ফারেন্দের সভাপতি । দেশ বিভাগের পূর্বে 
আমর। অর্ধ ভারতীয় সোস্যালিষ্ট পার্টির সভ্য ছিলাম, দেশ বিভাগের পর 
সোন্ঠালিষ্ট পার্টি ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। বরিশাল কন্ভেঙ্গনে স্থির হইল 
পূর্ব ৩ পশ্চিম পাকিস্তান মিলিতভাবে “পাকিস্তান সোশ্যালিষ্ট পাটি”? নামে 
স্বাধীন ভাবে সোন্তালিষ্ট পার্টি গড়িয়া উঠিবে, ভারতের সোগ্তালিষ্ট পার্টির 
সহিত কোন সন্বন্ধ থাকিবে না । কনফারেন্সে বিভির জেলা হইতে প্রতিনিধি 
আসিয়াছিল, প্রকাশ্ত সভা, আমার অভিভাষন পৃস্তিকা-কারে বাহির হইল । 
কন্ফারেন্সে স্থির হইল, পাকিস্তান সোন্তালিই পার্টির চেয়ারম্যান জৈলোক্য 
নাথ চক্রবতী,. সেক্রেটারী মোবারক সাগর ( করাচী ) এব গ্রফেসার পুলিন 
দে ( চট্টগ্রাম )। কার্যকারী সভ্যদের মধ্যে ছিলেন মুহম্মদ ইউন্ুফ (লাছোর) 
দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ ( বরিশাল ) প্রভৃতি । পাকিস্তান সোস্যালিষ্ট পার্টির ভবিত্যৎ 
মন্; ছিল না, কিন্তু অবস্থার চাপে অগ্রসর হইতে পাকে নাই । যেখানে 
সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি এখানে সমাজতত্্বাদ চলিতে পারে না। 
সমাজতন্্বাদদের জন্য প্রয়োজন লমাজতান্ত্রিক আবহাওয়া তৈয়ার কর1। 
পাকিল্ঞান সমাজতাগ্রিক নেতার? সেই আবহাওয়া! তৈয়ার করিতে পারেন 
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নাই । দেশের মধ্যে দুর্নীতি, সাশ্প্রদ্দায়িকতা ও উচ্ছুত্খলতার উৎসব চলিতে 
ছিল, তাহণর বিরুদ্ধে ধাড়ানোর ক্ষমতা তাহাদের ছিল না) । সমাজতগ্রবাদের 
জন্য গ্রয়োজন মানুষের মন তৈয়ার করা, মানুষের প্রতি মানুষের একাত্মবোধ ব। 
মমত্বভাব জাগান। আমি এবং আমার প্রত্য্বশী এক; সকলের এবকপ 
অভাব, একরূপ প্রয়োজন, সকলে এক সঙ্গে উৎপাদন করিব, সমান ভাবে 
ভাগ করিয়। খাইব। এই মনোভাব জাগান বল প্রয়োগ দ্বারা বা আইন 
প্রণয়ন দ্বারা সম্ভবপর নয়, শিক্ষার দ্বারাই সম্ভবপর | সেই শিক্ষ) দেওয়ার 
ব্যয় ভার চালানের ক্ষমতা সমাজতম্্ীদের ছিল না। এমন কি একটা অফিস 
রাখার ক্ষমতাও ছিল না। সমাজতঙ্তী দলকে কে অর্থ সাহায্য করিবে? 
নেতারা সবই ছিলেন গরীব । যাহা হউক সমাজতন্ত্রী দল কোন প্রকারে 
অস্তিত্ব রক্ষা করিয়! চলিতে লাগিল । 


এশিয়ান সোস্তালিষ্ট কনফারেন্স রেস্কুন হইবে, ব্রহ্মদেশের দেশরক্ষ? 
মন্ত্রী অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত কইরাছেন। এই কনফারেন্সে 
ইৎলগ্ডের ভূতপুর্ব প্রধানমহী এটভ্পী সাহেব উপস্থিত থাকিবেন । অভ্যর্থন। 
সমিতির পর্ম হইতে সব দেশের সোস্যালিই্ট পার্টিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, 
পাকিস্তান সোস্তালিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে আমিও নিমন্ত্রণ পত্র 
পাইলাম । আমি শুধু মামুলি নিমন্ত্র পত্র পাই নাই, অভ্যর্থনা সমিতির 
চেয়ারম্যান দেশরক্ষা মন্ত্রী আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আর একখানা চিঠি লিখিয়। 
অন্থরোধ করিলেন, আমি নিশ্চয়ই যেন সভায় উপস্থিত থাকি, কারণ তাহার! 
পাকিস্তান সম্বন্ধে 1719785199. আমার পাসপোর্ট (19895919011) ছিল না, 
আমি পাসপোর্টের জন্য পূর্বেই দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আমি পূর্বেই 
রাজবন্দী হিসাবে ব্রদ্ধদেশের বিভিন্ন জেলে ছিলাম, পলাতক অবস্থায়ও 
বরন্ষদেশের বিভিন্ন স্থানে ছিলাম, আমার কিছু পরিচিত লোকও সেখানে 
ছিল, এজন্য ব্রহ্মদেশে যাওয়ার আমার খুর ইচ্ছা ছিল। আমি ঢাকা গরিয়। 
পাসপোর্টের দরবার করিলাম, মুখ্যমন্ত্রী, ডি, আই, জি, আই, বি, 
সাহেবকে ধরিলাম, শেষ পধ্যস্ত পাসপোর্ট পাওয়া গেল না। কন্ফারেন্স 
বসার কয়েকদিন পূর্বের আর্মি ঢাকা হইতে যোল টাকা দশ আন! খরচ করিয়া 
কন্ক্টীরেন্সের চেয়ারম্যান এর নিকট কনফারেন্সের সাফল্য কামনা করিয়া 


স্বাধীনতা লাভের পর ্‌ ৮৭ 


এবং আমার পাসপোর্ট না পাওয়ায় কন্ফারেন্সে উপস্থিত হইতে পরিলাম ন। 

জানাইয়া টেলিগ্রাম করিলাম। এ কন্ফারেন্সে এটলী সাহেব উপস্থিভ 

ছিলেন, আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের সেক্রেটারী মোবারক সাগরও 

উপস্থিত ছিলেন।. আমার টেলিগ্রাম কন্ফারেন্সে পাঠ করা হইল এবং 

সভায় চাঞ্চল্য দেখা গেল। মোবারক সাগর এবং কয়েক জন প্রতিনিধি 

পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের রেন্ুনস্থ এখ্েসেভার এর সহিত দেখা করিয়া! আমার 

পাসপোট" মা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়! 
বলিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। কন্ফারেন্দ শেষ হওয়ার পর 

মোবারক সাগর রেঙ্গুন হইতে ঢাকা আসিয়া আমাদের সহিত দ্েগ্রা করেন । 

ইহার পর গভর্ণমেণ্ট আমাকে পাসপোট” দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আমি 

তখন বাড়ী ছিলাম । একজন আই,» বি, অফিপার ৫১ নং হেমেন্দ্র 1াস রোডে 

যাইও আমার খবর হিলেন এবং বলিয়া আসিলেন, আমি যেন আই, বি, 
অফিন হইতে আমার পাসপোর্ট লইয়া আসি। ইহার পর কুলিয়ারচর 

থানার দারোগা সাহেব একদিন আমার বাড়ী যাইয়! এই শুভ সংবাদ দিলেন 

যে আমার পাঁসপোর্” তৈয়ার হইয়াছে আমি ঢাকা যাইয়া আই, বি, অফিস 

হইতে যেন আমার পাদপোট” লইয়া! আসি। আমি ঢাকা গিয়। ডি, আই, 
জি, আই, বি, এফ, আর, খন্দকার সাহেবের সহিত তাহার অফিসে দেখা 
করি । তখন রেস্কুনে কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে, অমি ৬ মাসের জন্য ভারতের . 
পাসপোট পাইলাম । আমি তখন খন্দকার সাহেবকে বলিলামঃ “আপনারা 
আমাকে রেঙ্গুনের পাসপোট” না দিয়া কোন বৃদ্ধিমাঘনের কাজ করিলেন ? 

আমি রে্ুন কন্ফারেশ্সে পাকিস্তানের পক্ষেওত দু-চাঁর কথা বলিতে 

পারিতাম । আঁর যর্দি আমি বিরুদ্ধে কিছু কলিতাম, তবে দেশে ফিরিয়। 
আসিলে পরত আমাকে গ্েপ্চার করিয়া জেলে আটক করিয়া রাখিতে 
পারিতেন। আপনাদের কি লাভ হইল ?, 


আমি ৯৯০৮ সন হইতে ১৯৪৮ সন পর্ধস্ত, ভয় গভর্ণমেণ্টের অন্ত, নয়, 
বন্ধু-বান্ধবের অ্নে গ্রতিপাঁলিত হুইয়্াছি,. বাড়ীর ভাত খুব কমই খাইয়াছি 
আজ, স্থদীর্ঘ ৪* বৎসর পর বাড়ীতে বসিলাম, গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কাজ 
করার জন্য । দেশ এথন স্বাধীন হইয়াছে, এখন সংগ্রাম বিদেশী গভর্ণমেণ্টের 


৮৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


বিরুদ্ধে নয়, সংগ্রাম নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে, দারিদ্রের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরন্ধে। এখন অণর ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হইবে 
না, জেল দ্বীপান্থরে পচিতে হইবে না, এখন গভর্ণমেণ্টই হইবে সহায়ক ) 
স্বাধীনতা লভের পর দেশগ্রেমিকদের কর্তব্য জ্বাতীয সকল প্রকার দুর্বলতা! 
দূর করিয়া জাতিকে সবল করিয়া গড়িয়া! তোলা, জাতীয় চরিত্র গডিয়) 
তোলা । চরিব্রই জাতির মেরুদণ্ড । একট] জাতির মধ্যে যদি, সাম্প্রদায়ি- 
কতা, উচ্চৃ্খলতা ও দুর্নাতি থাকে তবে সেই জাতি কখনও বড় হইতে 
পারেনা । আমি স্থির করিলাম, আমার গ্রাম এবং আগার অঞ্চলকে 
আদর্শ গ্রামে পরিণত করিব । আমার অঞ্চলে কেহ অশিক্ষিত থাকিবে না, 
বেকার থাকিবে না, অনাহার-অ-চিকিৎ্পায় কাহারও মৃত্যু হইবে না, মামলা 
মোৌকন্দমা আপোষ নিপ্ত্তি হইবে । আমি আমার গ্রামে বাশের 
চরক, তৈয়ারের কারখানা স্থাপন করিলাম, চরকা তৈয়ারের যন্ত্রপাতি 
ক্রম্ম করিলাম, পরিমল ও রাজেন্দ্র চরক1 তৈয়ার করিতে লাগিল। 
গ্রামে বাশের অভাব নাই, কিছু বাশ ক্রয় করিলাম, কিছু সংগ্রহ করিলাম ॥ 
আমি আমার গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলাম, দাতব্য চিকিৎসালয় 
স্থাপন করিলাম, লাইত্রেরী স্থাপন করিলাম, দুইখানা তাত বসাইলাম। আমি 
রাজেন্দ্র চক্রবর্তী এবং পরিমল রাফের হাত খরচ বাবদ মাসিক ৩০ টাকা 
এবং ২০. টাকা ধার্য করিলাম । চরকা তৈয়ার হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের 
মেয়েদের মধ্যে বিতরণ হইতেছে । তুলা সংগৃহ করিয়াছি, তুলা বিতরণ 
করিতেছি, পরিমল ও রাজেজ্র সকলকে স্থৃতাকাটা শিখাইতেছে, মেয়েদের 
মনে খুব উৎসাহ। গ্রামে একটি সরকারী স্কুল ছিল, আমি একটি বালিক। 
বদ্ধ/লয় স্থাপন করিলাম । গ্রামের একটি মহিলাকে মাসিক দশ টাক। 
বেতনে শিক্ষমিত্রী নিযুক্ত করিলাম । ছাএীদের প.্তক, ফ্লেট-পেন্সিল আমি 
ক্রয় করিয়া দিলাম, স্কুলে কাজ চলিতে লাগিল । আমি মহেশচন্দ্র ভট্রাচাধের 
দোকান হইতে অর্ধমূল্যে হোসিওপ্যাথী ওষধ ক্রয় করিলাম এবং আমাদের 
গ্রামের ডাঃ সতীশচন্দ্র রায়কে দিয় দাতব্য চিকিংপালয় খুলিলাম। আমি 
জেলখানায় এলাউব্সের টাকী হইতে বহু বই ক্র করিয়াছিলাম, আমার 
বইগুঁভ্রি গ্রামের লাইব্রেরীর জন্ঠ দান করিলাম । গ্রামের লোক লাইব্রেরীর 


স্বাধীনতা লাভের পর বাহ 


নাম রাখিল “ত্রেলোক্য পাঠাগার” এই পাঠাগারে কলিকাতা হইতে 
মাসিক বন্ুমতি, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা আদিতে 
লশগিল। আরো অনেকে অনেক বই পাঠাইল, ছুই আলমারী বই হইল। 
আমার কেন্দ্রে প্রায় একশত চরক। তৈয়ার হইয়াছে, কর্মীরা খুব উ২সাহের 
সহিত স্থত। কারটিতেছে। আমি কমীদিগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য চরকা 
সঙ্গের নিয়ম অন্ুপারে স্তা কাটার মঞ্জুরীর টাকা দিয়। স্থতা আমি ক্রয় 
করিয়া লইতাম । আমি তাতের স্কুল খুলিলাম, আমার কেন্দ্রে ছুই খানা 
তাত বস।ইগাছিলাম, আমার এক রাজ.নতিক বন্ধুর সাংধ্যে তাহার আত্তীয় 
ঘতীন্দ্র 'দ কে তাতের মাগ্টার নিযুক্ত করিলাম, সে আমার বাতীতেই খাওয়া 
দওয়া করিবে, থাকবে, তাহার হাত খরচের জন্য মাদিক ৩০ টাকা দিব | 
আমি চিত্তরঞঈন কটন মিলের কর্তা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ বস্তুর নিকট হইতে 
এক মণ পাঁজ করা তুলা আমার কেন্দ্রের জন্য দান হিসাবে সংগ্রহ 
করিলাম । আমার কেন্দ্রের কমীদিগকে আমি চরক1 এবং তুল বিনা 
মূল্যে দিয়াছি। 


২২শে বৈশাখ, গামের লোক খুব উৎসাহের সহিত আমার জন্ম 
তিথি পালন করিত । বংসরের মধ্যে এই দিনটি ছিল গমের ছেলে-মেয়েদের 
খুব অনন্দের দিন। এই জন্মতিথি উপলক্ষে বিকালে সভা হইত, কর্মীরা 
এবং গৃণমের লোক একত্র হইয়া আলাপ আলোচন। করিত। চরকা বিভাগ, 
শিক্ষা বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের খতিয়ান করা হইত। গামের 
রান্তাঘাট, পাশীয় জল, মাঠের ফসল সকল বিষয়ের আলাপ আলোচন। 
হইত। গৃণম হইবে একটি আদর্শ পরিবার । গামের প্রত্যেকে প্রতেকের 
সুখ স্ুবিধ। দেখিবে । সভায় স্থৃতা কাটা হইত, যাহার] ভাল স্থতা কাটিতেন 
তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সভা৷ শেষে সকলের মধ্যে মিষ্ার 
বিতরণ কর হইত । কুলিয়াচর বাজারে তখন দুধ সম্তা ছিল নিষ্টান্নের চাউল 
ক্রয় করার প্রয়োজন ইইত না, কাজেই খরচ খুব বেশী হইত না, উৎসবের 
বায় ভার গ্রামের কয়েক জন বহন করিতেন। আমারও চাদা ধরা হইত, 
ব্যবস্থা প্রচুরই থাকিত, গণামের বউ-ছেলৌ-মেয়ে সকলেই নিষ্টান্নের অংশ 
গহণ করিত। সভা শেষে গানের ব্যবস্থা থাকিত। আমি প্রথম প্রথম 


৯০ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সং্রাম 


আমার কর্মীদিগকে আমার জন্ম তিথি পালনে উৎসাহ দিয়াছি, আমি মনে 
করিয়াছি, একটা উপলক্ষ করিয়া গমের লোকের একত্র হওয়ার গুয়োজন 
আছে। কিন্তু পরে যখন আম]র কেন্দ্রের ছুর্দিন চলিতেছিল, তখন আমিই 
আমার জন্ম তিথি পালন বন্ধ করিয়া দিলাম । আমি মনে করিলাম, আমার 
জন্ম তিথি পালন করা ভগ্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়,কা'রণ জন্মো্সব পা.নের 
ঘোগ্য ব্যক্তি আমি নই । যার প্রতি কাজের মধ্যে ব্যর্থতা, তার আবার 
জন্মোৎসব কি ? ইতি 18৯2২ আমার বেন্দে না না শঙ্কট দেখা 
দিয়াছে, প্রথম শঙ্কট অর্থনৈতিক। আমি আমার কর্মণদের হাত খরচের 
টাক। নিয়ম মত দিতে পারিতেছি ন।। আমার ব্যয় হইতেছে কিন্তু আয় 
নাই । আমার তাতের মাষ্টার যতীন্্র কয়েক দিনের জন্য বাতী গিয়াছিল, 
কিন্ত সেআর ফিরিল না। আমার কেন্দে, স্থতা অনেক মজুদ হইয়াছে, 
কিন্ত তাহা আমি কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। আমার একজন 
তাতের মাষ্টার রাখিতে হইলে মাসে ৬০।৭* টাকা বেতন দিতে হইবে। 
সেই ক্ষমতা আমার নাই । আশার আলে দেখা দিল। কুলিয়ারচর 
বাজারে বুটিশ আমল হইতে প্রায় ১০।১২ বংসর যাবৎ একটি সরকারী 
ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় ছিল । সেখানে কোন কাজ হইত না, সরকারী 
কর্মচারীরা বসিয়া বসিয়াই বেতন পাইতেন, তাহারা ছিলেন বেকাব। 
কুলিয়াচর আমার বাড়ী হহতে এক মাইল দূর, সরকারী কর্মচারীরা মাঝে 
মাঝে আমার কেন্দ্রে আসিয়া কাজ দেগিতেন । তাহারা আমাকে পরামর্শ 
দিলেন, ক,লিয়ারচর বয়ণ বিদ্যালয়টি আমার গৃণমে স্থানীস্ুরিত করার ব্যবস্থা 
করিতে, অথবা উপর হইতে অনুমতি আনিলে তাহার! প্রত্যহ আমর কেন্দ্রে 
আসিয়া আমার কর্মী্দিগকে কাকজ্স শিখাইবেন। কুলিয়ারচর বয়ন বিদ্যালয়ের 
সরকারী কর্মচারীরা আমার কেন্দে, আসিয়া আমার কর্মী ছেলে মেয়েধিগকে 
কাজ শিখাইতে খুবই উৎস্থক ছিলেন। আমি ঢাক? রওয়ান। হইলাম এবং 
ডিরেক্টার-অব-ইন্ডাস্ক্রীজ আজম সাহেবের সহিত দেখা করিলাম । আজম 
সাহেব সহানুভূতির সহিতই আমার কথা শুনিলেন, আমাকে আশ্বাস 
দিলেন, আমি খুশী হইয়! বাড়ী ফিরিলাম। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, 


ভ্রামক্সান বয়ন বিদ্যালয় আমারই কেন্দে, ৬ মাস থাকিলে, আমি একদল 


স্বাধীনতা লাভের পর ্ 


কর্মীকে কাজ শিশাইতে পারিব, ভবিষ্ততে আমার কোন চিন্তা থাকিবে না। 
স্বাস্থ মগ্তী হবিবুল্লাহ বাহার সাহেব আমার কেন্দে ছুই কিস্তিতে ৬ ড্রাম 
পাউডার মিল্ক দান করিয়াছিলেন, পরিমল ও রাজেন্দ, প্রত্যহ দুধ তৈয়ার 
করিয়া গ্রামের এবং আশে পাশের গণমের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিতরণ 
করিত । 


মাঝে মাঝে বাহিরের লোক আমার কেন্দে কাজ দেখিতে যাইতেন, 
তাহাদের অনেককেই আমি চিনিতাম না। একদিন এক ভদ্রলোক আমার 
প্রতিষ্ঠান দেখিতে আগিলেন, তখন আমার কেন্দে, প্রায় একশত চরকা 
চলিতে ছিল, কারখানায় আরে। চরকা তৈয়ার হইতেছিল । তিনি চরকা 
তৈয়ার, স্থৃতা কাটা, মেয়েদের স্কুল, লাইব্রেরী সবই দেখিলেন। যাইবার 
সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে এত টাক খরচ করিয়া 
এইসব করিতেছেন, আপনার লাভ কৰি? আমার কি লাভ, কি উত্তর দ্দিব? 
আমিত ব্যক্তিগত লাভের জন্য কিছুই করিতেছিনা । আমার দেশের 
অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণ যদি উন্নত হয় ইহাইত আমার বড় লাভ। 
দেশ-প্রেমের স্বাদ যাহার! পায় নই, বাক্তিগত স্বার্থ চিন্তা ছাড়া অন্ত চিন্তা 
যাহাদের মনে স্থান পায় না, তাহারা কি করিয়া বিশ্বাস করিবে, পাকিস্তানে 
একজন হিন্দু বিনা স্বার্থে কি করিয়া এই সর্বজন হিতকর কাজ করিতে পারে? 
তাহাদের মনে এই ধারণ। হওয়া স্বাভাবিক, নিশ্চয়ই ইহার পিছনে কোন 
মংলব আছে, নতুব1 টাকা খরচ করিয়া কেন এই সব করিবে? কি স্বার্থ? 
অবশ্ঠই কেহ কেহ আমাকে বলিয়।ছিলেন, অথ বায় করিয়া কেন এখানে 
পণুশ্রম করিতেছেন? আপনার কর্মক্ষেত্র এখানে নয়। যাহা হউক 
আমি আগন্তক ভদ্রলোককে বলিলাম, আমার অঞ্চলের লোককে স্বাবলম্বী 
করিব, ইহাই আমার উদ্দেশ্ট। আমি জনগণের সেবার জন্য এইসব 
করিতেছি । তিনি সম্ভবত: তাহা বিশ্বাস করিলেন না। 


আমার বিশ্বাস ছিল আমার কেন্দ্র স্বাবলম্বী হইবে, 'ভাতের উপর 
আমার বিশ্বাস ছিল বেশী । তামি মাঝে ম!ঝে ঢাকা যাই । হেমেন্দ, দাস 
রোভ হইতে মিন্টো রোড পর্যযস্ত পায়ে হাটিয়া যাই। ডিরেক্টীর অব ইগ্ডান্্রীজ 


৯২ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের ম্বাবীনতা-সংগ্রাম 


অফিসে যাইয়া তাগিদ দেই, একবার শিল্প মন্ত্রির সহিত ও (ইপ্তাস্্রীজ 
মিনিষ্টার ) সাথে দেখ। করি, সকলেই সহাচুভুতি দেখায় কিন্তু আমি কাজে 
কিছু দেখিতেছিনা। তখন লীগ মত্রী মণ্ডলী চলিতেছিল। অবশেষে 
আজম সাহেব একদিন বলিলেন, হালুয়াঘাট অঞ্চলে কম্যানিষ্ট উপদ্রব দেখা 
দিয়াছে, কুলিয়ারচরের ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় সেখানে পাঠাইতে 
হই ' আমি বলিলাম, আপনার্দেরতে অনেক তাতের মাষ্টার রিজার্ভ 
আছে, তাহাদের মধ্যে হইতে ৬ মাসের জন্য আমার “কন্দে একজন লোক 
দিতে পারেন । তিনি সম্মতি জ্ঞাপন কবিনেন। ইহার পর ৪ মাস অতীত 
হইল, কুলিয়ারচর বয়ন বিদ্যালয় কুলিয়াচবই রহিল, আমি তাতের মাষ্টার 
পাইলাম না। পরে একদিন সংবাদ পাইলাম, কুলিয়াচরের ভ্রাম্যমান বন 
বিদ্যালয় হালুয়াঘাট রওয়ানা হইতেছে । এদিকে তাতের মাষ্টার না পাওয়ায় 
আমার কর্মীদের উৎসাহ কমিয়া গেল । স্থতা কাজে লাগাইতে না পারিলে 
সুতা কাটিয়া কি লাভ হইবে? আস্তে আস্তে আমাব তাতের স্কুল, চরকা - 
তৈয়ার কারখানা এবং স্থৃতা কাট। বন্ধ হইয়া গেল। 


আমার বালিকা বিগ্যালয়টা ৫।৬ বছর ছিল, ইহার মধ্যেও গণ্ডগোল । 
গ্রামের সরকারী প্র।ইমাবী স্কুলের হেড মাষ্টার মাঝে মাঝে আমার নিকট 
আপিয়া অনুযোগ করিতেন তাহাব স্কলে কোন মেয়ে যায় না। এজন্য 
তাহার স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমিযা গিয়'ছে, আমার স্কুল রাখার মত কোন 
প্রয়োজন নাই? পবেস্থির হইল বয়স্কা মেয়েরা আমার স্কুলে থাকিবে। 
ছোট মেয়েরা সরকারী স্কুলে যাবে । আমার স্কুলে শিক্ষরিএী ছিলেন মেয়ে, 
হাতে কাজ কিছু শিখান হইত বিশেষতঃ বই, পেন্সিল, খাতার সাহায্য 
পাইত, এজন্য সহজে কেহ আমাব বিছালয় ছাডিয়। যাতে চাহিত না। 
আমার বালিকা বিগ্ালয়ের ছাত্রী দংখা ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল, 
কাহারও বিবাহ হইল, কেহ অন্যত্র চলিয়া গেল, অবশেষে আমার বালিকা 
বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মারা গেলেন, আমার বালিকা বিষ্ভালয়ও বন্ধ হইয়া গেল 


“ত্রেলোক্য পাঠাগার”এর ও অকাল মৃত্যু ঘটিল। আলমারী 
দুইটা প্রায় খালি, বই, সংবাদ-পত্র ও মাসিক পত্রিকাগুলি চুরি হইয়াছে এবং 
বাশির সের হিসাবে বিক্রয় হইয়াছে । অবশেষে যখন আমি দেখিলাম 


স্বাধীনতা লাভের পর ৯৩ 


খণ জালে জডিত হইঞা পড়িয়াছি আমার গঠন মূলক কাজের জন্য কাহারও 


শিকট হইতে অর্থ দাহাধা পাইলাম না. তখন আমার গঠন মূলক কাজের হন 
ভাঙ্গি্না গেল । 


১০৫৪ সন, আমার গঠন মূলক কাজের মোহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, 
বাড়ীতে প্রায় বেকার অবস্থায়ই আছি, প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের 
কথাবার্তী চলিতেছে, পক নির্বাচন, আমারও ইচ্ছা হইল নির্বাঁচনে 
দাড়াইব। আমার গঠনমূলক কাঞ্জ বার্থ হইয়াছে, প্রার্দেশিক আইন সভার 
সভ্য হইলে ক্ষমতা এবং মর্ধ্যাদা বুদ্ধি পাইবে, সেই সহযোগে জনগণের সেবা 
করার স্তযোগ পাইব। ইলেকশন বড় লোকের কাজ, এপ একজনের 
হাজার হাজার টাকা খরচ হয়, আমি বড় লোক নই, এখন ইলেকশনের 
খরচের টাকা আপিবে কোথা হইতে ? আমি বন্ধু-বান্ধবদের সহিত পরামর্শ 
করিলাম, তাহাদের আশ্বাস পাঠয়৷ মন স্থির করিলাম, নির্বাচনে দাড়াইব | 
নির্বাচন সংগ্রামে সংখ্যালঘু সপ্প্রদায়ের নেতারা একমত ইইতে পারেন নাই । 
তাই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দল নির্বাচন সংগামে মাঠে অবতীর্ণ হইলেন । 
সংযুক্ত প্রগতিশীল দল (ইউনাইটেড প্রোগে সিভ পার্ট) পাকিল্তান জাতীয় 
কংগে.স, সিডিউল্ড কাষ্ট ফেডারেশন হইতে এবং স্বতন্ত্র ভাবে বহুলোক 
নির্ববাচনে দাড়াইলেন। আমি সংঘুক্ত প্রগতিশীল দল হইতে দীাড়াইলাম। 
এই দলের নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। জভ্যদের মধ্যে ছিলেন 
শ্রীকামিনী কুমার দত্ত (কুমিল্লা) জৈলোক্য নাথ চক্রবতী (ময়মনসিংহ ) 
প্রভাসচন্দ্র লাহিী (রাজশাহী ) সাংগণাম মাঝি (রাজশাহী ) ফণী মন্তুমদার 
(মাদারীপুর ) রমেশ দন্ত (ভা্গা ) দেবেন্বনাখ ঘোষ ( বরিশাল ) হারাণ চন্দ 
ঘোষ চৌধুরী (নোক্ষাগালী) প্রকেসার পুলিন দে (চট্টগ্াাম) ভাঃ শৈলেন 
সেন (দাক।) আশুতোষ সিংহ ( কুমিল্লা) প্রস্ততি । আমি পূর্ব ময়মনসিং 
হইতে দাড়াইয়াছি । আমার নির্বাচন এলাক। ছিল নেভ্্রকোন। মহকুমার ১২টি 
থানা এবং কিশোরগঞ্জ মহক,মার ৮টি থানা । এই এলাকা হইতে আমরা 
৬ জন প্রার্থী ছিলাম । | 

আমি পদব্রজে ভোট ভিক্ষার জন্য 'বওয়ান। হইলাম এবং প্রায় দেড় 
মাসে নির্বাচন সফর শেষ করিলাম। প্রায় প্রত্যহ খাওয়ার প্রচুর ব্যবস্থা, 


৯৪ জেলে ত্রিশ বর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম 


মাঝে মাঝে অলুরে!বে অতিরিক্ত ভোঙ্নের জনা পেটের অন্থখ হইয়াছে 
নির্বাচন উপলক্ষে গাাঘের সঁকল বাঁঠীতেই যাইতে হইগাছে, ষে যে বাতধীতে 
ঝসিয়াছি, পান, তামাক এবং চা লইয়া আসিয়াছে, তানি তামাক খাইনা, 
এজন্য তামাক খাওয়া হইতে রক্ষা পাইলাম কিন্ত পান এবং চা খাটতে 
হইয়াছে । আমি প্রত্যহ ৪০৫০ কাপ চা এবং পান খাইয়াছি + আমার 
অবস্থা এরূপ হইয়াছে, চার কাপ দেখিলে বমির উদ্রেক হইশ, পান খাইতে 
খাইতে জিহ্বার ছাল গিয়াছে, খাওয়ার কোন স্বাদ পাই না। গ্রামের লোক 
আগ্রহ করিয়] চা লইয়া আসিয়াছে, চা পান নাকরিতো হনেব্যথা. পাইবে 
এবং ইহাও ভাবিতে পারে, মহার!জের ডেষাক হইয়াছে, আমি গরীব বলিয়া 
আমার বাড়ীতে চা খাইল না। ইলেকশনে দাডাইরাছ্ি, কাহাকেও অসন্তষ্ 
কহিতে পারি না। আমি যখন বারহাট] যাই, আমার কমর্ণদের অবস্থা 
দেখি! অভিভূত হইয়া পঙিলাম এবং লক্জাঁবোধ করিতে লাগিলাম। 
আমার প্রতিনিধি ডাঃ সত্যরঞ্জন চক্রবর্তীর নিকট জানিতে পারিলাম, তিনি 
প্রচারের জন্য ৬ জন কর্মী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার চুঙ্গা, ফুকিয়া গ্রামে 
গ্রামে যাইয়! আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রচার করে, তাহার] নিজ নিজ 
বা ঠীতেই খাওয়া দওয়া করে তিশি ( সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী ) শুধু তাহাদের চ) 
খাওয়ার জন্য দৈনিক জনপ্রতি দুই আন] ধাখ্য করিয়াছেন ॥. আমার কর্মীরা 
ইহাতেই সন্তুষ্ট । আমি যখন ভাটি অঞ্চলে গিয়াছি.তখন দেখিয়াছি শ্র্ 
শক্তির ( [70010810 ].8৮০) ) কিরূপ.অপচয় হইতেছে। গ্রামের লোকের 
ব্ধার ৬ মাস কোন কাজ থাকে না, তাহারা বেকার অবস্থায় কাটায়। এখন 
গ্রামে গ্রামে যদি কুটিরশিল্প প্রবর্তন করা হয়, তবে দেশেরও উৎপাদন বুদ্ধি 
পায় ভাহাদেরও অথ ভ।1ভ হস্জ । আমি গ্রামবাসীদের সহিত কুটিরশ্িল্প প্রবর্তন 
সম্বঞ্ধে আলাপ আলোচন। করিলাম, তাহারা খুব উৎসাহ দ্েখাইলেন। আমি 
নির্বাচন কেন্দ্র সফর শেষ করিনা বা ফিরিলাম । আমার নির্বাচন কেন্ত্র 
ছিল ৬*টা:। নির্বাচনের দিন ভোটারদের মিষ্টি মুখ করাইতে হয়, এজন 
প্রার্থীর কিছু ব্যয় হয়। আমি স্থির করিলাম, আমার প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য 


এ প্রন ১ টাকা করিয়া খরচ করিব, ইহাতে আমার ৬০* টাকা খরচ 
. শি 
হইবে । অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমার সব কেন্দ্রে টাকা দিতে হয় নাই, কৌন 


স্বাধীনতা লাভের পর ৯৫ 


কোন কেন্দ্র হইতে আমাকে জানাইয়। দিয়াছে, তাহাদের টাকার প্রয়োজন 
হইবে না, পরে জানিতে পারিলাম, তাহারা নিজেরাই টাক। খরচ করিয়া 
ভোটারদিগকে আপ্যাসিত করিয়াছেন । আবার দুই এক জায়গায় এইবপও 
হইয়াছে, আমার কোন প্রতিনিধি ছিল না, ভোটারগণ ভোট দিতে আসিয়া 
আমার কোন প্রতিনিধি না দেখিয়া, নিজেরই পরম্পর পরস্পরকে পান বিডি 
খাওযাইধা আমাকে ভোট দিয় গিয়াছেন । 


নির্বাচনে আমার দর্বমোট ২৮শ' টাকা খরচ হইয়াছে, আমি জয়ী 
হইয়াছি। আমি ফুক্তফ্রন্টের যুগে সরকার পক্ষের এম, পি, এ, ছিলাম কিন্ত 
নিজের অক্ষমতা এবং পারিপাঁখক অবস্থার জন্ত আমার এলাকায় ২৪ টা 
টিউব-ওয়েল বসান ছাড়া বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই । আমার ভোটার 
এবং কমিগণ আমার জনা যথেই সহান্ুভতি দখয়াছেন, ত্যাগ স্বীকার 
করিয়াছেন, কষ্ট করিয়াছেন, 'প্রতিদাণে আমি তাহাপের জন্য কিছুই করিতে 
পারি নাই। এজন্য আমি ছুঃগিত । আজ আমি জীবনের সায়াহনে 
তাহাদিগকে আন্থরিক ধন্যবাদ জানাইয়। বিদায় গ্রহণ করিতেছি । 


মিলিটারী শাসন শুরু হইয়াছে, ১৯৫৮ সন, ২*শে অক্টোবর, 
আমি তখন আমার নির্ব[চনী এলাকায় ছিলাম । পরম্পর সংবাদ পাইলাম 
আমাদের এম, পি, এ চাকুরী নাই, আমর! বরখাস্ত হইয়াছি। আমি বাড়ী 
ফিরিয়া আসিলাম এবং জানিতে পারিলাখ, বান্তবিকই আমর! বরথাস্ত 
হইয়াছি। আমরা যে কি অপরাধ করিয়াছি, কেন বরখাস্ত হইলাম, কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না । অবশেষে একদিন নোটিশ পাইলাম, আমি এভোতে 
(8.8.1).0) পড়িয়াছি। আমার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনা 
হইয়াছে এবং ব্লা হইয়াছে, আমি ষদ্ি এইবপ প্রতিশ্তি দেই. আগামী « 
বখসরের মধ্যে কোন নির্বাচনে দাড়াইব না তৰে আমার বিরুদ্ধে কিছু কর! 
হইবে না, নতুবা আমাকে ট্রাইব্যন্তালের সম্মুখে দাড়াইতে হইবে । আমি 
নিব্বিবাদে এই হুকুম মানিয়া লইতে রাজী হইলাম না, ট্রাইব্যন্তালের সম্মুখে 
ঈ্ড়াইতে প্রস্তুত হইলাম । আমি নিদ্দিষ্ট তারিখে ঢাকা গিফা ট্রাইব্যুন্তালের 
(75809) ) সর্দুখে হাজির হইলান । ট্রাঈব্যুহালের চেয়ারয্যান ছিলেন 
জাষ্টিপ আক্রান। খামলা সুকু হইল । আমার বিরদ্ধে "য সব হভিযোগ 


৯৬ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সং গ্রাম 


ছিল, আমাকে পড়িয়া শোনান হইল । আমার উত্তব আমি পুর্ব্বেই বাধল। 
ভাষায় লিখিধা সঙ্গে লইয়া] গিয়াছিলাম, আমি একে একে প্রতোকটি 
অভিযোগেব উত্তর পড়িয়া শুনাইলাম এবং ভাষ্টস আক্রামের সহিত তর্ক 
করিতে লাগিলাম । আমি দাবী করিলাম, আমার বিরুদ্ধে যাহারা রিপোট' 
দিয়াছে, তাহার্দিগকে কোটে হাজির করিতে হইবে, আমি আাহাদিগকে জেব 
করিব। জাষ্টিগ আক্রাম বলিলেন, তাহাদিগকে কোর্টে হাজির কর] হইবে 
শা। আমি বলিলাম, তাহাদিগকে জেবা না কবিলে আপনি কি করিয়া 
বুঝিবেন, তাহাদের রিপোর্ট“ সত্য পা মিথ্যা? তিনি আমার প্রস্তাব বাতিল 
কবিয়া দিলেন । আমার বিকদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল, আমি একটি 
পোশ্যালিষ্ট কন্ফারেন্স ডাঁকিয়! ছিলাম, কন্ফারেন্সে এপ কতকগুলি লোক 
ছিল, যাহাবা পাকিস্তান বিবোধী । আমি দাবী কবিলাম, তাহাদের নাম 
কোটে' প্রকাশ করা হউক । উত্তব,_-তাংাদেব "াম প্রকাশ কব! হইবে না। 
আমাৰ বধিশাল কন্ফাবেন্সের সভাপতির ভাঙণ এব এক কপি ট্াঈবুযুহালের 
সম্মখে দাখিল করিলাম । আমার বিবশে একটি অতিযোগ ছিল, আমি 
কলিকাতার আশেপাশে এক সোশ্পাশিঙঈ সভায় বক্তৃতা দ্েেওযষার সময় 
বলিষাছি, “কাশ্শীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ? আমি গওশ্র করিলাম, সেই 
সভা কোন সনে এবং কোথায় হইয়াছিল? উত্তর--তাহা বল! হইবে ন]। 
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি দুই বাংল। এক করার চেষ্টা করিয়াছি। 
আমি প্রশ্ন করিলাম, প্রমানকি? উওর-_বলা হইবে না। আর একটি 
অভিযোগ ছিল গেখপনে নাশতা মূলক (9৪৮-৬০7১/৬৪ ) কাজের চেষ্ট 
কবিয়াছি। আমি উত্তরে বলিলাম, পূর্বব পাকিস্তানের প্রথম আই, জি, পি, 
জ্যাকির হোসেন সাহেব, শামল্ুদ্দোহা সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া 
হাফিস্কদ্দিন সাহেব পধন্ত সকল আই, জি, পির সহিত আমার পরিচয় 
অশছে এবং মাঝে মাঝে দেখা হইয়াছে! আমার যদ্দি সাবস্ভারসিভ একটি 
ঠিটি থাকিত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই আমাকে সাবধান করিতেন । এতকাল 
আমাকে গ্রেপ্তাব করা হইল না কেন? তখন তৃতীৰ বিচারক, বাী সিলেট, 


বলিলেন, আপমি বুদ্ধ, এজন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। আমার 
বির সর্বশেষ অভিযোগ, আমি গভনমেন্টকে ফাকি দিয়া বু টাক? আত্মসাৎ 


স্বাশীনতা লাভের পর ৯৭ 


করিয়াছি । আমি মাসিক বেতনের টাকা বেশী নিয়াছি, গাড়ীতে নিয় শ্রেনীতে 
ভ্রমণ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর বিল করিয়া টাকা নিয়াছি। উত্তরে আমি বলিলাম 
আমি প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিল করিয়াছি। ইহার পর সরকার পক্ষের 
উক্কিল সওয়াল জনাব করেন। তাহার পর আমাকে উত্তর দিতে বলা 
হইল। আমি বলিলাম, বড বড় রাজনৈতিক নেতারা, পূর্বেবে যাহাদের দেশে. 
প্রনাম ছিল, অবস্থার পরিবর্তনে, আজ সকলেই “এবভোতে”, পড়িয়াছেন। 
পলিটিক্যাল লিডাপদের পলিটিক্যাল ঘিল্ড হইতে দূরে সরাইয়া রাখার ইহা 
একটি কৌশল কিনা, আমি ট্রাইব্ান্তালকে অঙ্ছরোধ জানাইতেছি, ইহারও 
অনুসন্ধান করা হউক | আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের লিখিত উত্তর আমি 
টাইধ্যম্তালের সম্মথে দাখিল করিলাম। ট্রাইব্যন্তালের কাজ'যখন শেষ 
হইল, তখন জাষ্টিস আক্রাম হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, আপনিত 
সোন্তালিষ্ট % আমি, হা। 17060 9০৪ ৪16 1001 0017-500181, আমি 
58161 1700 তখন দ্বিতীয় বিচারক, একজন পাঞ্জাবী বিলিটারীম্যান, বলিলেন 
২০৬, ৪1০ এ 9০০181190. আমি, ১৪5 51, হাসি-মুখে সভা ভঙ্গ হইল। 
আমার বিবৃতির সারমন্ম টেট সমান কাগজে বাহির হইয়াছিল । 


টাইবু[ন্তালের বিচারের রায় বাহির হইল । আমি দোষী সাব্যস্ত 
হইখাছি, আমার সাজা ১৯৬৬ সনের ডিসেম্বর পধ্যন্ত আমি কোন নির্বাচনে 
দাড়াইতে পারিব নী । নির্বাচনে দাড়ানোর আমার আর কোন প্রয়োজনও 
নাই, বয়স ৭২ বংসর পাড় হইয়াছে, এখন অবসর গ্রহণ করার সময় । 
মিলিটারী সন, বাডীতেই আছি, একদিন সরকারী খামের চিঠি দেখিয়া 
চমকিয়া উঠিলাম, আবার কোন বিপদ নাইয়া আদিল? তাড়াতাডী চিঠি 
খুলিয়। পড়িয়া দেখিলাম একটি বড অঙ্ক, সরকার হিসাবে যাহা আমি বেতন 
ও এলাউন্দ বাবদ সরকারকে ফাকি দিয়া অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়াছি । তাহা 
অবিলম্বে সরকারী ট্রেঞারীতে জমা দেওয়ার নির্দেশ। এরূপ নোটিশ শুধু 
আমার একা নয়, সকল এম, পি, এ'র উপরই জারী হইয়াছে । আমরা 
আমাদের বেতন ও এলাউন্সের টাকার বিল করিয়াছি, এ, জি, অফিস পরীক্ষা 
করিস তাহ মঞ্জুর করিয়াছে, এখন আমরা ফিভাবে ষে গভর্নমেন্টকে ফাকি 
দিয়া অতিরিক্ত টাক। লইয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক 


৯৮ জেলে ত্রিশ নছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


মিলিটারী শাসন, আমি হিন্দু, ছকুম পালন করিতেই হইবে, টাকা দিতে 
হইবে । আমার হাত শূন্ত-টাকা কোথা হইতে দিব? আমি কখনও কল্পনা 
করি নাই, আমার এম, পি, এ, গিরী চাকুরী চলিয়া যাবে, আমি মাসিক 
২৯. টাকা, যাহা পাইতাম, সবই খরচ করিয়া ফ্কেলিতাম, ভবিষ্বাতের জন্য 
কিছুই জমাই নাই। অবশেষে পৈত্রিক জমি বিক্রী করিয়া সরকারের দাবী 
পূরণ করিলাম, এম, পি, এ, হওয়ার পাপের প্রায়:শ্চিত্ত করিলাম । 


ময়মনসিং জেলে ১৯৬৫ সন 


ইংরাজ রাজত্বে, পরাধীন পাক-ভারতে, ৩০ বং্সর জেল খাটার ১৮ 
বখসর পর, ৭৭ বৎসর বয়সে, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ সন, স্বাধীন পাকিস্তা- 
নের ময়মনসিং জেলে রাত দশটার সময় পৌছিলাম ৷ এই দেশের স্বাধীনতার 
জন্য যাহার! সংগ্রাম করিয়াছেন, যাহাদের নির্যাতন ভোগের ফলে আপিয়াছে 
দেশের স্বাধীনতা, আমি তাহাদের এক জন। আমি দেশের স্বাধীনতা 
লাভের পর হইতে, গত ১৮ বৎসর যরত গঠনমূলক কাঁজই করিয়া আসিয়াছি, 
গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু করি নাই, আর আমার দেশ সেবার পুরস্কার স্বরূপ 
আমার স্থান হইয়াছে জেলে, আমি তৃতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট বন্দী । পাক-ভারত 
যুদ্ধ বাধিয়াছে, আমিত সে জন্য দাদী নই, আমি কেন গ্রেপ্তার হইলাম? শুধু 
আমি নই, পুর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক জিলার সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের শীর্ষ- 
স্থানীয় লোক, দেশের উভয় সম্প্রদায়ের লোকের উপর যাহাদের প্রভাব 
আছে,-_প্রলিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, ভূতপূর্ব মন্ত্রী, 
এম, পি, এ, ব্যবসায়ী, সকলেই নিরাপত্যা আইনে বন্দী, সকলেরই এক 
অবস্থা, সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী। যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার পর যাহারা 
প্রকাশ্ট সভায় ভারতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন, ঘুদ্ধ 
তহবিলে চান্দ দিয়াছেন, তাহারাঁও রেহাই পান নাই । 


আমি পরাধীন ভারতে, বৃটিশের জেলে বহু বার বনু বৎসর নিরাপত্যা 
আইনে বন্দী ছিলাম, স্বাধীন পণকিস্তানের জেলের অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। 
গ্রেপ্তারের সময় আমার মনে হইল, ভালই হইল, শেষ বয়সে কিছুদিন বিশ্রাম 
লাভ হইবে। আমি সঙ্গে জিনিষ পত্র বিশেষ কিছু লইলাম না, একটা 


স্বাধীনতা লাভের পর ৯৯ 


তোষক, মশারী এবং কিছু কাপড়-জাম1। আমার বৃটিশ জেলের ধারণ। ছিল, 
ভাবিলাম দেশী জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া কি লাভ, জেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
এককালীন ২৫০. টাকা পাইব, বিছানা-পত্র, কাপড়-জাম, জুতা, থাল। বাঁসন 
ইত্যাধীর জন্য । ইহা ছাড়া হাত খরচের জন্য পাইব মাসিক ৩২. টাকা, 
খোরাকীর জন্ত ইদ্রনিক একটা ভাল টাকা পাইব। জেল গেটে প্রবেশ করার 
পূর্বের ভাবিলাম, এত রাত্রে বিশেষ কিছু খাইব না, শুধু রুটি দুধ খাইব। জেল 
গেটে আমার বিছানা রাখিয়া দিল। আমি মনে করিলাম, গাদী-তোষকমুক্ত 
বিছানাত তৈয়ারই আছে। জেল' পিপাহী আমাকে ১৪নং দো-তালায় 
লইয়! গেল, দরজা খোলার আওয়াজ শুনিয়া নূতন অতিথিকে অভ্যর্থনা করার 
জন্য সকলে দরজার সম্ম.খে ভিড করিল, তাহাদের মধ্যে ছিলেন মনোরঞ্জন 
ধর, কুমুদ চক্রবর্তী, বিনোদ চক্রবর্তী প্রভৃতি । দেখিলাম সকলেরই ভূমি 
শয্যায় শয়নের ব্যনস্থা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম খাট-টেবিল-চেয়ার, গণদী- 
তোষক-মশারী কোথায়? খাওয়ার কি বাবস্থা? একজন বলিলেন কাইলের 
ঠাণ্ডা ভাত এবং ডাইল কিছু আছে। আমার আর খাওয়ার প্রবৃত্তি হইল 
না। আমর! সয্াণী অতিথি, আমাদের এই ব্যবস্থা? আযঘগা সকলেই 
তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী, আমাদের নিজেদের মশারী পধান্ত ব্যবহারের অধিকার 
নাই। রাত্রে কি মশার উপদ্রব? সারা রাত্র মশার কামড়ে ছটফট. করিতে 
হয়, কামড়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফুলিয়া উঠে এবং ভীষণ জালা করে । এই অবস্থায় 
আমাদের দিন কাটিতে লাগিল, আবেদন নিবেদনে কোন ফল পাওয়া গেল 
»না। কয়েক মাস পর আমরা ডি, পি, আর বন্দী হইলাম । আমর অধি- 
কাংশই তৃতীয় শ্রেণার বন্দী, খোরাকী বাবদ দৈনিক ১1* টাকা॥ ইহার মধ্যে 
লাক্রী, চা-টিনি, তেল-লবন, চাউল-ডাইল», মাছ-তরকারী সবই কিনিতে 
হইবে, জেলের কন্টাক্টর মাল সরবরাহ করিবে | মাসিক ভাতা ৫. টাকা। 
তাহার মধ্যে সংবাদ-পত্র, তেল-সাবান, বিডি-সিগারেট কিনিতে হইবে 1 
প্রথম কয়েক মাস জামা-কাপড় দেওয়া হয় নাই, বাড়ী হইতে আনাইয়া 


ব্যবহার করার উপর্দেশ পাইলাম । পরে অবশ্খই কিছু জামা-কাপড় দেওয়! 
হইল, শীত-বন্ত্র আমরা পাই নাই । কয়েকজন দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা পাই- 
লেন, তাহাদের খোরাকী বাবদ দৈনিক ৩ টাকা এবং হাত খরচের জন্া 
মাসিক ১৫. টাক! ব্যবস্থা হইল । 


১৪৩ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


সকলেরই ধারণা ছিল পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর সকলকেই 
ছাড়িয়া দ্রিবে। মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধ কিন্তু ১৭ মাস পরও বহু সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের বন্দী মুক্তি পাইলেন না । জেলে অনেকেরই স্বাস্থ্য ভগ্র হইতে 
সুরু হইল । এই যুন্ধ উপলক্ষে যাহারা আটক হইয়াছিলেন তাহাদের 
'অধিকাংশেরই জীবনে কখনও রাজনীতি করেঁদ নাই, বুটিশ ভারতে বা 
স্বাধীন পাকিস্তানে কোন রাজনৈতিক দলের সহিত সম্পর্ক ছিল না, অর্থ 
উপাজ্জন করিতেন, আরামে থাকিতেন, কখনও কল্পনা করেন নাই, জেলে 
আদিতে হইবে, এখন তাহাদের নিজের চিন্তা অপেক্ষা বড চিন্তা হইল 
পরিবারের চিন্তা । ময়মনসিংহ জেল ₹ইতে প্রথম স্বাস্থ্যের কারণ মুক্তি লাভ 
করেন, ময়মনসিং এর প্রসিদ্ধ ডাক্তার কে, পি, ঘোষ । তিনি মুক্তির স্বাদ 
বেশী দিন ভোগ করিতে পারেন নাই, কিছুদিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়। 
টাঙ্গাইল যোক্তারবারের প্রেসিডেন্ট বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীও স্বাস্থ্যের কারণ 
মুক্তি পাইয়াছিলেন । আমারও স্বাস্থ্য ভাঙ্জিয়া পড়িল। একদিন আমি 
অজ্ঞান হইয়া! পঃডিলাম, শরীর খুব দুর্বল । যথা! সময়ে জেল হাসপাতালে 
সংবাদ গেল, ভাক্তার আসিলেন, মেডিকেল অফিসার আসিলেন, তাহাদের 
যত্ব ও চিকিৎসায় আমি রক্ষা পাইলাম । অবশেষে ২০শে আগষ্ট ১৯৬৬ সন 
ময়মনসিং জেল হইতে স্বাস্থ্যের কারণ মুক্তি পাইলাম । 


পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, মানুয়ের চিন্তাধারার পরিবর্তন , 
হইয়াছে, জেলখানারও পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু জেলের পায়খানার কোন্‌ 
পরিবর্তন হয় নাই, সেই আদিম যুগের পায়খানার ব্যবস্থাই রহিয়াছে। 
আদিম যুগে মান্ষ খন উলঙ্গ থাকিত তখন পায়খানার কোন প্রয়োজন 
হইত না, স্ত্রী পুরুষ দলবদ্ধভাবে উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করিত। ইউরোপ, 
চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে একশত বৎসর পূর্বেও স্ত্রী-পুরুষ উলঙ্গ অবস্থায় 
সমুদ্র-্নান করিত, কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিত না। ১৯২৫-২৮ সনে 
আমর] যখন ব্রক্ষদেশের জেলে রাজবন্দী অবস্থায় ছিলাম" তখন দেখিয়াছি, 
সেই দেশীয় কয়েদীর! দলবদ্ধভটবে উলঙ্গ হইয়া নান করিত এবং জানের পর 
প্যান্ট পরিত1] অবশ্যই আমাদিগকে দেখিলে আমাদের পরিচিত কয়েদীর! 


স্বাধীনতা লাভের পর ১৪১ 


ক্ষেত বোধ করিত । কছ্ষেনের বর্তমান পায়খানার ব্যবস্থা বুটিশ আমলে 
হুইনাছে। এই ব্যবস্থায় অল্প গরচে বহুলোকের এক সঙ্গে পায়খানার ব্যবস্থা 
হুইগাছে বিশ্ক লজ্জা নিবারণের কোন ব্যবস্থা নাই । পায়খানার মধ্যে বসাও 
কঠিন, বিশেষতঃ রাতের পায়খানায়। গভর্শমেন্টের উচিত বর্তমান পায়খানার 
আনুল পরিবর্তন করিয়া সম্মুখে কপাট যুক্ত স্তামিটারী পায়খানার বাবস্থা 
কর 


চি 


অয়মনসিং জেলে ১৯৬৫ সন। 
€যাহার। বন্দী ছিলেন) 


শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্তী, উকিল | জ্যোতল্সাময় দত্ত, উকিল । মাখন 
লাল লাহিড়ী, উকিল । গৌরকিশোর দান, উকিল, (6৯%-1.12.4, ) 
আলোকষয় নাহা, উকিল । মনোরঞ্জন ধর, (6১-11115091) ডাঃ ক্ষিতীন্্ু 
প্রসাদ ঘোষ। ডাঃ রবীন্দ্র সেনপ্তপ্ত। ডাঃ অবশী নন্দী । ডাঃ যতীন পাল। 
শ্রীজলধর পাল, ব্যবসায়ী । শ্রীগতরুপদ ত্দব, ব্যবসায়ী । শ্রীসতানারায়ণ 
মিশ্র, ব্যবসায়ী । শ্রীমোহিনীমোহন বসাক, ব্যবসায়ী । শ্রীবিনোদচন্জ চক্রবর্তী, 
(6,7৬-2-৮.) 1  শ্রীসুখেন্দু সেনগ্তপ্ত (ভাই দেন )। শ্রন্থনীল গুহ (ভা) 
শ্ীঙ্ষানেন্জ্র ভট্টাচার্য । শ্রীনোমেশ আচার্ধ, (কবিরাজ )। শ্রীমহাদেব সান্যাল । 
শ্রীঅজয় রায়। শ্রীজ্যোতিষ বসু । শ্রীমদন পাল, ব্যবসামী, হালুয়াঘাট । 
শ্রীবকুল আচার্য চৌধুরী, জমিদার, মুক্তাগাছা । 


নেজ্রকোন৷ 
শ্ীহর্গেশ পত্র নবিশ, উকিল। সুকুমার ভাওয়াল। মিহির 


মজুমদার । মনোরঞ্জন সিংহ (নকুল )। যতীজ্জ সিংহ। রূপচন্দ্র সাহা, 
ব্যবসায়ী, পোড়া কান্দুলী। কালীদাস সাহা, পোড়া হবান্দুলী। রমেশ 


১৪২ কে জিশ বছর ও পাঁক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাহ 


চক্তবর্তা, সুসং ৷ অশ্বিণী চক্রবা, স্ুসং | যতীন্্র হাজং, সুসং। সুকুমার 
চাসুগং, সং । অনিল গুপ্ত, স্ুসং। সমরেশ রায়, স্বুসং । জগবন্ধু সাহা, 
খুজিউড়া । হরেন্দ্র চন্দ্র সাহা, কুল্লাউড়া। রাখাল সাহ।, কুন্লাউডা ) 
নীরেণ লাহিতী, বিডিসিভি | নারায়ণ হাজং, খারনৈ। 


জামালপুর 


শ্রীরবি নিয়োগী, সেরপুর টাউন । হেমস্ত ভট্টাচাষ, সেরপুর টাউন । 
রাধামোহন বর্মন, শ্রীবন্দি | 


কিশোরগঞ্জ 


প্রতেলোক্যনাথ চক্রবর্তা, (6%-1৬. 6.) কাপাসাটিয়া। 
ডাঃ প্রফুল্ল বীর, সহর | নগেন সরকার সহর ৷ খগেন অধিকারী, বাজিতপুব । 
ইন্দুহৃষণ চক্রবর্তী, বাজিতপুর । নগরবাপী দেব নাখ, কটিহানী | ডাঃ উদেশ 
বিশ্বাদ, কটিহাদী | গঞ্গেশ সরকার, কাটিহাদী | 


টাঙ্গাইল 


শ্রুবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মোক্তার, সহর | শারায়ণচন্্' বিশ্বাস, উকিল 
সহর । রাইচরণ রায়, মোক্তার (6৮-1.8,), সহর । যোগেশচন্দ্র 
নিয়োগী ( ঘুট বাবু ), সহর। ডাঃ ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, নাগরপুর । 


গাঁরশিষ্ট 


(২) 


সমাজবাদ কি ও কেন ? 
মহারাজ ্রলোক্য চক্রবর্তী 


[ ১৯৪৮ সালের «ই জুন বরিশালে পূর্ববপাকিস্তান সোসালিষ্ট পার্ট'র প্রথম 
সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ। শ্রীহ্বজিত রায়ের সৌজচগ্য প্রাপ্ত এই 
ভাষণ “পঞ্চায়েত” পন্জিকার ১৩৮১ বঙ্গাব্ের শারদীয সখখ্যায় প্রকাশিত ] 
ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমাঁহোদয়াগন, 


বরিশালের সহিত আমার হুতন সন্বন্ধ নয়। প্রথম সম্বদ্ধ ১৯০৯ সনে 
বিপ্লব আন্দোলনের সময় পলাতক অবস্থায় । তাহার পর ১৯১৪-১৫ সনে, 
বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় আমি এক বৎসর বরিশাল জেলে ছিলাম এবং এ 
মামলায় আমার পনর বংসর ঘ্বীপাস্তর দণ্ডাজ্ঞা হয়। 


দুই বৎসর পুবেও অশ্থিণী কুমারের বরিশালে আসিবার স্থযোগ 
হইয়াছিল । দুই বৎসর সমাজ জীবনের প্রগতির পথে খুব অপ্র সময় হইলেও 
ভারতবর্ষের সমাজ জ্বীবনেব পথে এই দুইবংসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দেশে এক 
ভালমন্দের বিরাট পরিবর্তন সংগঠিত হুইয়েছে। তাই দু বছর পুরে ইংরেজ 
তাডাবার ষে সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম আজিকার সমস্যা তাা 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 


দেশ স্বাধীন হইয়াছে। অ।মরা সাধীন দেশে বাস করিতেছি । 
সকলেই আশা করিয়াছিল স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল 
প্রকারদুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটিবে। কিন্তু তাহ! হয়নাই । বর্তমানে কি 
পাকিস্তান কি ভারত ইউনিয়ন সর্বআ্রই এক অবস্থা । দেশ দুনরতিতে স্তরপুর 
চারিদিকে চোরাবাজারীর রাজত্ব চলিতেচ্ছ। দেশে সংলোক আছে বলিয়া 
মনে হয়না । আমরা যেন জাতি হিসাবে ছু্নাতিপরায়ণ হুইয়া উঠিতেছি। 


১০৪ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারচের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


সরকারী বিভাগে দু্শতি, ব্যবসা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, এমন কি তথাকথিত সংসার 
ত্যাগী সাধু স্ন্যাপীদের মধ্যেও দুনর্শতি দেখা যাইতেছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে 
ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি থাকে কি করিক্া রাঁতরাতি বড়লোক হওয়৷ যায়, কি করিয়া 
ক্রেতাদিগকে ঠকান যায়। যাহার! যৌথ কারবার করে তাহাদের দৃষ্টি 
রহিয়াছে কি করিয়া অপর অংশীদারকে ফাকি দেয়াযায়। ছাত্রদের দৃষ্টি 
থাকে কি ভাবে নকল করিয়া পরীক্ষায় পাশ করা যায়। শিক্ষকরাও অর্থ- 
নৈতিক কারণে ফাকি দিতে বাধ্য হন । রা শায়কদের সদা জাগ্রত মন সব 
সময়ে স্্রবিধা খুঁজিয়া বেডায় কি করিয়া বঙবড ভাভাটিয়া কথার ধুমজালে 
্বার্থপিদ্ধি করিবেন। চাকুরীতে ঘুষ, সরকারী বিভাগে ঘুষ, জিনিষ ক্রেয় 
করিতে ঘুষ, সর্বত্রই ঘুষের রাজত্ব চলিতেছে । ন্থার্থসিদ্ধিই বড হইয়) 
ধাডাইয়াছে। তাহাদের কেহ চাঁয় দেশের নামে চাকুরী ও ব্যবসাষ সুবিধা 
করিতে, কাধারও দৃষ্টি কাউন্সিল কর্পোরেশনের দিকে, কেহ চায় নেতৃত্ব 
করিতে) মধীত্ব করিতে । সকলেই চায় সস্তায় নাম কিনিতে, জাতি গঠনের 
চিন্ত। কাহারও আছে বানয়া মনে হয না। 


তাই আমাদের মধ্য দ্যা আমাদের জাতীয় চরিত্রই ফুটিয়! বাহির 
হইতেছে । আমাদের জাতির মধ্যে নিয়মানুবত্তিতার অভাব এবং উচ্ছুঙ্খলতার 
প্রভাব রহিয়াছে । আমরা কোনও বিধি নিষেধ মানিব না, কাহারও কথা 
শুনিব না, কোনও অগা করিলে যর্দিকেহ তিরফার করে তবে তাহার 
বিরুদ্ধে ষডযন্ত্র করিব, গালি দিব ইহাই আমখদের স্বভাব হইয়া] উঠিতেছে। 
আমরা নিজেরা কিছু করিব না, নিজের দোষ ত্রুটি দেখিব না, অপরের 
সমালোচনা করিব, নেতাদের নিন্দা করিব । আমাদের কাহারও উপর 
বিশ্বাস নাই, কোন কিছু গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা নাই--ঝগড়া বিবাদ দলাদলি 
করিয়া কাজ পণ্ড করার উৎসাহই আমাদের অধিক ৷ এরূপভাবে কোনও 
জাতি বড় হইতে পারে না, টিকিতেই পারে না । 


আমরা স্বাধীনতা, পাইয়াছি তবুও আমাদের দুরবস্থা ঘুচিল না৷ কেন? 
ইহার কারণ, যে স্বাধীনত। পঃইয়াছি তাহা স্বাধীনভ' অর্জনের সংগ্রামের 
অমোঘ শক্তিতে অজিত স্বাধীনতা নয়। যে স্বাধীনতার বনিয়াদ সমগ্র জাতির 


পমাজবাদ কি ও কেন ১০৫ 


আত্মদানের মহিমার উপর, দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ-নিষ্টার বীর্ধবত্তার উপর গড়িয়া 
উঠিয়া নুতন চেতনার উপর নূতন স্বাধীনতা দেখা দেয়, ইহা সেই স্বাধীনতা 
নহে। ইহা রফামূলক স্বাধীনতা । জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে স্বাধীনত। রূপ 
গ্রহণ করে নাই। পরদেশীয় শাসক চলিয়া গিয়াছে মাত্র। দুঃশাসনের 
কাঠাম রািয়া গিয়াছে । পরবশ্যতার কালে যাহার! জাতির দুর্ভাগ্য লইয়া 
ব্যবসায় করিয়াছে, তাহারা স্বপদে ও স্বস্থানে থাকিয়াই গিয়াছে । রাতারাতি 
স্বাটীনতা আসিলেও রাতারাতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায় নাই__দায়িত্ববোধ 
জাগে নাই-স্বাবীন দেশের জাতির চেতনায় ভাতি ও জাতীয় গভণমেন্ট 
উদ্ধ দ্ধ হয় নাই। জাতির প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গের বেদনাবোধ জাগে 
নাই। তাই দুর্নীতি, চোরাকারবার, স্বজন প্রতিপালন পক্ষপাতিত্ব । 
অযোগ্যতা দূর হওয়া দূরে থাকুক, স্বাধীনতার ন্ুযোগ আসিয়া উহাকেই আরো 
বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে । বিপ্লবের দ্বারা যখন একট। দেশ স্বাধীন হয়, তখন দুঃখ 
কষ্ট রক্তপাত ক্ষয়ক্ষতি হয় বটে-_কিন্তু এঁ স্থত্রেই জাতির চরিত্র গড়িয়া উঠে 
বলিয়। ক্ষয়ক্ষতি জাতির জীবনে নৃতন পলিমাটি পড়িয়া! জাতির জীবন ক্ষেত্রকে 
উর্বর করিয়া তোলে ৷ তখন পঞ্চ-বাধিকী বা দশ-বাধিকী জাতি-নির্াণের প্ল্যান 
সাঁফল্যমণ্ডিত হয়, ধনধান্যে-শিল্পে-সংগঠনে জাতি সহস্র শীর্ষ হইয়? ধন্য হইয়া 
উঠে। আজিকার এই স্বাধীনতা যেন অযোগ্যের স্ুযোগকরিয়া দিয়াছে-_ 
পরভূক শ্রেণীর নিকট মাহেন্্ক্ষণ উপস্থিত করিয়৷ দিয়াছে । ঘুষ দিবার ও 
ঘু; লইবার অনাচার জাতির মর্ধাদাবোধের মেরুদগুকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া 
দ্রিতে বাধা পাইতেছে না। ছুনর্খতি ও অসংযম ম্বাবীনতার হাত ধরিয়া 
দেখ। দিয়াছে । পরশাসনের কাঠিন্য ও মর্ধানা গিয়াছে, কিন্তু স্বশাসনের 
মাধুর্য ও মহিমা সেই স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বাবীনতাকে সমগ্র জাতির 
জাতি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নিধিশেষে সকলকার শ্বাধীনতা' বলিয়া উপলব্ধি হয় 
নাই। কিন্তু এই উপলব্ধি চাই, এই উপলব্ধি আনিয়া! দিতে হইবে । জনগণের 
মধ্যে অসাম্প্রদায়িক গণচেতনা আনিয়া দেওয়াই হইবে আমাদের প্রধান 
কর্তব্য । ূ 

ত্বাধীনত্ার সঙ্গে সঙ্গে চোরাকারবারীদের দলের কর্মচারীগণও 
রণতারাতি'ম্বদেশপ্রেনিক হয় নাই । ইংরেজ রাজত্বে যাহা ছিল, বর্তমানে 
তাহাই আছে বরং ইংরেজ রাজত্বে চোরাকারবারীদের এবং দুর্নীতিপরায়ণ 


১০৬ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রা্থ 


কর্মচারীদের মনে একটা ভয় ছিল, কারণ বিদেশী গভর্পমেন্ট হয়ত ইচ্ছা 
করিলে কঠোর দমননীতিও অবলম্বন করিতে পারে । কিন্তু এখন যেন ঘরের 
কথা, এই তধাকধিত স্বদেশী আমলে তাহাদের সে ভয়ও যেন নাই। ইহার 
ফল হইয়াছে যে দেশের জনসাধারণের এই ধারণাই জগ্সিতেছে যে ইংরেজ 
রাজত্বেই আমরা বরং ভাল ছিলাম, সুখে ছিলাম । ধেয কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই 
জনসাধারণের এরূপ ধারণ! ভাবী অমঙ্গলেরই সুচনা করে । 


আমর! স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীন পাকিস্তানে কি স্বাবীন ভারতে 
চাঁউলের অভাব, কাপড়ের অভাব। তেল, কেরোসিন, চিনি কোন জিনিষই 
সহজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক জিনিষই অগ্রিমূল্য । সেই অনুপাতে 
সর্বসাধারণের আয় বাড়ে নাই। শুধু মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অর্থ সঞ্চিত 
হইয়৷ এক এশ্বধ্যের মায়াজাল স্ৃষ্ঠি করিয়াছে । তাহার উপর আবার অনে- 
কের বৃত্তি নষ্ট হইয়াছে । এমত অবস্থায় লোক কি ভাবে প্রাণ ধারণ করিবে? 
ক্রমশ:ই লোকের মনে স্বাধীন ভারতে ব! স্বাণীন পাকিস্তানে এই ধারণাই 
জন্মিতেছে-_ম্বাধীন ভারতে বা স্বাধীন পাকিস্তানে যদ্দি_- না খাইয়াই ম্রিতে 
হয় তবে এ স্বাবীনতার মূল্য কি?ঃ লোকের সহোর একটা সীমা আছে। 
যখন সেই সীমা অতিক্রান্ত হয় তখন লোক মরিয়া হইয়া উঠে কোনও প্রকার 
বিধিনিষেধ মানে না। লোক যদ্দি অনবরত দু:খ কষ্ট ভোগ করিতে থাকে 
তবে পাকিস্তান বা ভারতীয় ইউনিয়নের লোক বেশীদিন থাকবে না। আজ 
পাকিস্তান ও ভারত ডোমিনিয়নের নেতা, কর্মীজনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টকে ইহ। 
সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে । সমাজ জীবনে অর্থ নৈতিক বিষম 
ব্যবস্থার গ্লানি আছে, তাহার উপর আছে সাশ্রদায়িক দুর্ুদ্ধিতা। সমাজে 
হিন্দুমুদলমান চিরকাল পাশাপাশি শান্থিতে বাস করিয়াছে, পরস্পরের 
আপদে বিপদে সাহায্য করিয়াছে, কখনও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় হিসাবে 
বিবাদ করে নাই। পুর্বে বাক্গায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে। সৈন্দের মধ্যে 


উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল । বাংলার স্বাধীনতা হরণের জন্য ইংরেজের 
বড্যন্ত্রে প্রধা' সেন পতি হইয়াও মিরজাফর যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন 
পিরাজের তথা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যোহনলাল প্রাণ বিসর্জন 
দিরাছে, সাশ্তদ্রায়িকতার প্রশ্ন স্বাধীনতার সেবকের মনে স্থান পায় নাই। 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দুমুসলমান একসঙ্গে স্বাধীনতার জন্য লড়াই 
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করিয়াছে, প্রাণ বিপর্জনদিয়াছে। সেদিনও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বন্থু এবং 
নেতাজী স্থভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে যনে ফৌঁজ গড়িয়৷ উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে 
সাশ্প্রদ্ার়িকতা ছিল না। হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে স্বাধীনতার জন্য লড়াই 
করিয়াছে । আমাদের সমন্যার সমাধান সাশ্প্রদায়িকতার দ্বার। হইবে না। 
সাম্প্রদায়িকতা আমাদিগকে ধসের দিকে লইয়া যাইবে। পাকিস্তানের 
হিন্দু যদি মনে করে তাহারা ভিন্ন সপ্প্রপায়ের রাজে। বাস করিতেছে তবে 
তাহা কি দেশকি জনসাধারণ কাহারও কল্যাণকর হইবে না। এরূপ 
মনোভাবের ফলে অশান্তি চলিতে থাকিবে, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার সম্ভৰ 
হুইবে না। ফলে ছুণ্ডিক্ষ, বস্ত্রসংকট চলিতেই থাকিবে । দেশের জনসাধারণ 
আরও দুরবস্থায় পতিত হইবে । 


এক দিকে দেখিতে পাই দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লৌক 
আধিক ছুরবস্তায় আছে, তাহণদের পেটে অন্ন নাই, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা 
নাই, সর্বদ1 অভাবের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছে । অন্যদিকে দেখিতে 
পাই, কতিপয় লোক ভোগ বিলাদিতার মধ্যে মগ্র আছে, তাহাদের কোন 
অভাব নাই। 


এরূপ অবস্থা হয় কেন? ইহা বত'মান সমাজ ব্যবস্থার রূপ। 
দরিত্রের দারিদ্র ঈশ্বর প্রদত্ত নহে ভগবান বা খোদা! কাহাকেও ধনী ব। 
কাহাকেও দরিন্র করিয়া ত্ষ্টি করেন নাই। ইহা বত'মান ধনতান্ত্রি 
বমাজব্যবস্থার কল। দেশে যতর্দিন পধন্ত বর্তমণন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থ। 
থাকিবে ততদিন গরীব আরও গরীব হইবেই ধনী "রও ধনী হইবে । 


যেসম্বাজ ব্যবস্থার ফলে লোক গরীব হয় সেই স্মাজ ব্যবস্থার 
পরিবত'ন করিতে হইবে । এই সমস্তা পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের 
মমস্য।, ইহা পৃথিবীর সমস্ত | 


. এই অন্বস্তিকর অবস্থার হাত হইত মুক্তিলাভ করিতে হইলে চাই 
বাজনৈতিক আদর্শের ও লক্ষ্যের আমূল পরিবর্তন। আক পৃথিবীর অন্যান্য 
দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাশিয়া ভির প্রায় 
লকল দেশেই সাম্যনীতি-বিরোধী সমাজব্যবস্থার ফলে ধনতাস্ত্রক রাষ্ট 
প্রতিঠিত হুইয়াছে। গণতন্ত্রের নামে আজ সেখানে কতিপয়ের একনায়কত্ 


১০৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


চলিয়াছে- | -নাগরিক অধিকার বড়বড় আদর্শের ভূয়া ঝুলির ভিতর 
মিথ্য। হইয়া উঠয়াছে। বিশাল সমাঙ্ষের ভিতর ঢলিয়াছে শাননের নামে 
ব্যাপক অতাচণর জনকল্যানের নামে ব্যাপক শোষণ । প্রায় প্রত্যেক দেশেই 
দেখা যায় যে বড় বড় নিল মালিক ও ব্যবসারিগণই রাষ্ট্রের পরিচালক । 
এই সমস্ত লোকের কার্যক্রম কে!ন বিশেষ শ্রেনীর স্বাখু সাধনের দ্দিকেই লক্ষ্য 
রাখিয়৷ রচিত হয়। জমাজের বিরাট একটি অংশ যা কৃষক ও শ্রমিকের 
তাহার পকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। আজ তাহাদের জাতীর এশর্ষ 
কে গড়িয়া তুলিয়াছে? যাহার! শাসন গদ্দিতে বপিয়৷ অত্যাচার ও 
অনাচারে মত্ত তাহারা, ণ। যাহার] পর্ণকুটিরে ক্ষুধার জালায় ধুকিতেছে বা 
ফ্যাক্টরীর ও বস্তির অন্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার ভিতর দ্বণা জীবন কাটাইতেছে 
তাহার। ? এই প্রশ্রের সমাধানের উপরই নির্ভর করিতেছে আমাদের 
সমাজের রাষ্ট্রের দূপ কি হইবে। 


এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় 
যে,যাহারাউ২পাদন প্রণালীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণকরে তাহাদের উৎপন্ন সম্পদে 
তাহারাই সব্প্রকারে বঞ্চিত। কিন্তিযে ন্ব্ল সংখ্যক লোক পরগণছার ন্যায় 
এই সমাজদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমাজের সমস্ত রস টানিয়া লইতেছে 
তাহাদের প্রতুত্বই পুর্ণমাত্রায় বর্তমান । এই বৈষম্য-মূলক ব্যবস্থায় যাহারা 
সমাজের সম্পদ উৎপাদন করে তাহাদের উৎপাদন প্রণালী ব৷ রাষ্ট্রব্যবস্থায় 
কোন অধিকার নাই, পক্ষান্তরে যাহারা উৎপাদন প্রণালীতে কোন সক্রিব 
ংশ গ্রহণ করে না তাহাদের সমাজ.ব্যবস্থায় পূর্ণ প্রতৃত্ব। এই ব্যবস্থায় 
সৃষ্টি হইয়াছে স্বার্যের সংঘাত । এই শ্রেণীর সংঘাত কেহ স্থষ্টি করিতে পায়ে 
না, কেহ উহাকে উষ্কাইয় দিতে পারে না। উহা সমাজের অন্তর্নিহিত ব্যাধি 


এবৎ উহ্াই অশান্তির মূল কারণ-দুর্নীতি, অত্যাচার ও অনাচারের 
দ্যোতক। 


এই যে বৈষম্য উহার সমাধানের চেষ্টা পুরাকাল হইতে এ 
পর্যন্ত বু মনীষী নানারূপে অবলম্বন করিয়াছেন । কিন্তু সমাজে 
যে অসাম্য বরতমান থাকে তাহা দূর না হওয়ায় এ পথস্ত 
কোন সমাধান হয় নাই | সমষ্টিগত ভাবে যেখানে জিনিষ উৎপন্ন 


- সমাজবাদ কি ও কেন ১৩৯ 


করে সেখানে সমষ্টিগত ভাবেই উৎপন্ন বস্ত ভোগ করার দাবী করিতে 
পারে ; বিশেষ ব্যক্তির কোনও বিশেষ অধিকার থাকিতে পারে নী] কিন্ত 
বর্তমান ধনতাস্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা অন্যরূপ । সমাজের সমষ্টিগত চেষ্টার ফলে 
ঘাহা উত্পন্ন হয়, সমাহ্জ্রর কতিপয় ব্যক্তি তাহার ফল ভোগ করে, বাকী 
গোটা সমাজ তাহাদের ন্ায়সঙ্গত দাবী হইতে বঞ্চিত হয়। এই 
বৈযম্যের প্রতিকারের.জন্য সমাজ-তন্ত্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে । পুরাতন 
সমাজভিন্তির পরিবতে নৃতন ভাবে সাম্যের উপর নৃতন সমাজপ্রথা গড়িয়া 
তোলাই এই সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য । পুরাতনের ধ্বংসস্তপের উপর 
নবহ্থস্টির প্রেরণার ফলেই সমাঁজতগ্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে । 


সমাজের ভিতর বৈপ্লবিক পরিবত'ন ঘটাইবার জন্য সমাজতন্ত্রীদল 
বদ্ধপরিকর । সমাজ বিপ্লব ঘাহাতে সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায় 
সেজন্য সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । যে 
রাষ্ট্র প্রতিষ্টার কল্পনা আমাদের আছে তাহা হইবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্র। 
সেখানে প্রত্যেকটি লোক সে যে সম্প্রদায়তুক্তই হউকনা কেন, সে যে কোনও 
ধর্মীবলম্বী হউক না কেন সেখানে থাকিবে তাহার স্বাধীন নাগরিকের অবাধ 
অধিকার। 


এখানে আরও একটি কথ! মনে রাখা প্রয়োজন । কোনও সম্প্রদায় 
বা কোনও ধর্ষের উপর কোনও রাষ্ট্র প্রথাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা সেখানে 
দেখা দিবে ফ্যাশীবাদ ব। ন!সীবাদ 1 মুসোলিনী প্রাচীন রোমান সম্প্রদায়ের 
বৈশিষ্ট্যের উপর তাহার ফ্যাসীব!দের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । হিটলার 
নরডিক (০11০) জাতির শ্রেষ্ঠত্বের উপর জার্মানজাতির রাষ্ট্র ভিত্তি 
গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন 1 'এই ফ্যাপীবাদ নাৎ্সীবাদের পরিণাম 
কি তাহ! আজ ইউরেখপের মানচিত্রের উপর চোখ বুলাইলেই অনুধাবন 
করা যাঁয়। ফ্যাসীবাদ ও নাংসীবাদ জগতের উপর টানিয়া আনিয়াচ্ছে 
মৃত্যুর বিভিষীকা ধ্ংসের তাগুব। তাই আজ এই দুনিয়াতে মুসোলিনী ব1 
হিটলারের কোনও অস্তিত্ব নাই--তাহাদের নাম দুনিয়াতে অভিশপ্ত 
ইতিহাসের এই ইঙ্গিতের দিকে লক্ষ্য করিয়া পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়- 
নের উভয় রাষ্রতায়কগণের সাবধানতা অবলর্থন কর উচিত। 


১১৪ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনভা-সংগ্রায 


সাপ্রদায়িকতা মধ্যযুগীয় নীতি । মানুষের জীবনের ন্যায় 
প্রত্যেক জাতীয় জীবনেও নানারূপ জটিলতা দেখা দিয়াছে । আদিম সমাজ- 
ব্যবস্থায় আমর] আমাদের স্বাতন্্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইতাম । কিন্ত 
আজিকার যান্ত্রিক যুগের বিরাট বিশ্বসমাজে অন্য নিরপেক্ষ হইয়া কেহই 
বাচিতে পারে না। এই মানবপমাজ একটা বিরাট যন্ত্রের ন্যায় অবস্থান 
করিতেছে । উহার যে কোনও স্থানে সামান্য একটু অঙ্ুলী স্পর্শে সমস্ত 
সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রতিফলন হয়। মধাষুগীয় সাশ্রদারিকবাদ গুধু অচল 
নয় উহ] মানব প্রগতির সম্পূর্ণ পরিপহী। তাই আজ রাষ্ট্ব্যবস্থা হইতে এই 
সাশ্প্রদায়িকতাকে নিঃশেষ করিতে হইবে । প্রথমে আমরা আমাদের 
দেশের নাগরিক, তৎপর আমরা হিন্দু, বা মুসলমান বা খুষ্টান। রাষ্ট্রের চোখে 
আমর] সবাই সমান £_-সমান অধিকার, সমান দাযিত্ব। 

দেশের ভিতরে ভবিষ্যতে যাহাতে কোন অবস্থাতেই সাশ্্রণায়িকতা। 
প্রবেশ করিতে না পারে, যাহাতে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্প্রথা গড়িয়া না উঠিয়া 
অর্থ নৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্প্রথা গড়িয়া উঠে সেইজন্য চাই সমাজ- 
তাগ্্িক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। * 


সমাজতান্ত্রিক রীষট্রপ্রথায় প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
প্রকৃতপক্ষে কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিবাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্প্রথার কর্ণধার 
হইবেন। তাহারা নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্ত দুনিয়াকে বিচার করিবেন। 
এতদিন সমাজে যাহারা শোধিত ও অত্যাচারিত ছিল, নৃতন রাষ্টব্যবস্থায় 
তাহার! সর্বপ্রকার শোষণ ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে । 
বতমান রাষ্ট্র প্রথায় কৃষক শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জনতা তাহাদের স্বাধীন সত্বা 
অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহারা হইবে আত্ম- 
সচেতন । নিজেদের ভালোমন্দ ও শিক্ষার বুনিয়াদ নিজেরাই গড়িয়। 
তুলিবে। ইহার! জন্মি চাষ করে জমির মালিক হইবে তাহারাই, পরোৎ্পর- 
ভুক জমিদার শ্রেণী নয়। শ্রমিক হইবে কলকারখানার মালিক, সমাজের 
পরগাছা ধনিক শ্রেণী নয়। যেহেতু সমাজের বৃহত্তর অংশ গঠিত হইয়াছে 
কলষক ও শ্রমিকদের লইয়া, সেই হেতু এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কৃষক ও 
শ্রমিকর্দের গণতান্ত্রিক নায়কত্ব প্রতিই্ইত হইবে। কিন্তু উহা! ধনিকতন্ত্র শাসিত 
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রাষ্ট্রের মত ব্যক্তিগত বা কতিপয়ের একনায়কত্ব নয়, উহা হইবে গ্রকৃত 
গণতান্ত্রিক লোকনায়কত্ব। 


কষক, শ্রমিক ও বঞ্চিত শ্রমশীল জনতার নায়কত্বে রাষ্ট্র 
সম্পূর্ন ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিবে। বর্তমান সমাজে প্রাচুর্যের ভিতর ফুটিয়া 
উঠিয়াছে সর্বহারাদের মর্বন্তদ নিঃম্বতা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্রপ্রথায় 
সমাজের সর্বস্তরের লো কই প্রাচুর্ষের ভিতর অবস্থান করিবে । এইখানে আর 
একটি কথ। মনে রাখিতে হইবে সামাজিক প্রাচুর্য বা সম্পদ আকাশ হইতে 
আপনা আপনিই নামিয়া আসে না। সামাজিক শ্রমের উপরই প্রাচুর্ধ নির্ভর 
করে। এই সামাজিক উৎপাদন প্রথায় যাহারা ষোগদান করিবে সমাছের 
সম্পদ উপভোগ করিবার অধিকারী একমাত্র তাহারাই। যাহারা এই 
উৎপাদন কাজে যোগ দিবে না! সমাজের সম্পদে তাহাদের কোন অধিকারই 
থাকিতে পারে না! সমাজের উৎপাদন, নিয়ন্থণ ও বণ্টনের ভার গ্রহণ করিবে 
রাষ্ট্র। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে যে রাষ্ট্প্রথা গড়িয়া উঠিবে তাহার ভিতর কোন 
দু্নতি প্রশ্রয় পাইতে পারে না, তাহার ভিতর থাকিতে পারে না কোনও 
শোধ্ণ বা অত্যাচার । 


সমাজতত্ত্রবাদী রাষ্ট্রে কাহারও কোনও অভাব থাকিবে না, 
দেশের লোক এরূপ শিক্ষা পাইবে যাহার ফলে কেহ কাহারও অনিষ্ট চিন্তা 
করিবে না । পৃথিবীতে যে সম্পদ আছে তাহার যদি সমবণ্টন হয়, এক 
স্থানেই যদি পুঞ্ীভূত না হয়, তবে কাহারও কোনও অভাব হইবে না। 
প্রত্যেক মানুষের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু সে যদি 
ভবিস্তৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে তবে তার সঞ্চয়বুদ্ধি থাকিবে না। সমাজ 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাহারও ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার প্রয়োজন হইবে 
না। নরনারী সকলেই কাজ করিবে, সকলেরই প্রয়োজনান্থরূপ খাওয়া 
পরার ব্যবস্থা হইবে। শিশু, রুগ্ন বৃদ্ধদের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবে। ছাত্রদের 
মানুষ করার দায়িত্ব লইবে রাষ্ট্র। কাজেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পাঝিবে । সমাজের প্রত্যেকেই মিলিত ভাবে প্রকৃতির 
সম্পদকে মানুষের মঙ্গলকাজে নিয়োজিত করার চৈষ্টা করিবে। সর্তযিকারের 
প্রগতির পথে মানব সথা?জর যাত্রা সুরু হইবে । পৃথিবীতে যে সম্পদ আছে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার সাহায্যেই ০০০৪ অভাব দূর করা সম্ভব 
হইবে । 
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এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কল্পনা । তাই চাই 
একটি সংহত ও সুগঠিত সমাজবাদী দল। ভারত বিভাগের পর সমাজ- 
তান্ত্রিক দলও আজ স্বতন্ত্র হইয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়নের দলের সহিত ইহার 
আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। বাহিরের কাহারও আদেশ, ইঙ্গিত বা 
নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তান সোশ্তালিষ্ট পার্টির কর্মপদ্ধ'তি নিদ্ধীরিত হইবে না। 
ভারতীয় ইউনিয়নের সমস্তা তাহাদের নিজেদের । পাকিস্তানের সমস্তা 
আমাদের নিজম্ব । এখানকার অবস্থা এবং বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া 
এখানকার পোস্যালিস্ট পার্টি নীতি ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিবে । পাকিস্তান 
পোস্যালিস্ট পাটি স্বাধীন দল, ভারতীয় দলের সহিত ইহার আর কোনও 
যোগাযোগ থাকিবে না। ভারত ভোমিনিয়ন বা অপর কোনও স্থান হইতে 
ইহা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হইবে না। এই দলে সকল সম্প্রদায়ে লোকেরাই 
সভ্য হওয়ার অবাধ অধিকার আছে । এই দল শ্রমিক, কুষক ও নিরমধাযবিত্ত 
লোকের দল । এখানে সকলে স্বার্থই এক । সকলেই গরীব, সকলেই 
শোধিত ও নির্যাতিত। এখানে সাশ্প্রদািকতা ব! প্রাদেশিকাতার স্থান 
নাই। এখানে থাকিবে সকল মর্ধহুষেরই সমান অধিকার । 


সমাজতন্ত্রী দলের ভবিত্যৎ শির করে দলের কর্ণুদের যোগ্যতার 
উপর। দলের প্রত্যেক সভাকে খাঁটি সমাজতন্ত্র হইতে হইবে । তাহারা 
জাতিকে সমাজতান্ত্রীক ভাবধারায় ও আদর্শে গডিয়া তুলিবে ৷ সমাজতন্বী 
দলের সত্যের যর্দি আদর্শ সমাজতন্রী না হয়, তাহা হইলে তাহাদের আদর্শে 
কেহই অনুপ্রাণিত হইবে না এবং তাহাদের হাতে যদ্দি কখনও রাষ্ট 
পরিচালনার অধিকার আসে তবে তাহা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট হইবে না সুবিধা 
বাশীদের রাষ্্ী হইবে । তাহারা সমাজতগ্ের নামে নিজ স্বার্খ সিদ্ধি করিবে, 
দেশের জনসাধারণকে শোষণ করিবে 1. 


পূর্ি পাকিস্তান সমাজজ্প্ত্ীদল সংখ্যালঘু সম্পদায়ের লোকদ্দিগকে 
এবং দেশের শোষিত নির্যাতিত জনগণকে এই আশ্বাস দিতেছে যে তাহারা 
তাহাদের সর্ববিধ ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিবে । সমাজতন্রীদল 
দেশর সংখ্যালখুদের এই অনুরোধ জানাইতেছে যে তাহারা যেন নিজ 
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ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া না যান। নিজ নিজ বাড়ীতে স্বাধীনভাবে 
বাস করেন। 


সমাজতন্ত্রী দলের সভ্যদের কাজ হইবে কৃষকের পল্লীতে, শ্রমিকের 
বন্তিতে। তাহারা বিভিন্ন বেন্দ্রে কুটার শিল্প স্থাপন করিবে এবং স্থা়ীভাবে 
সেখানে থাকিয়া দুর্নীতি দমন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
এঁক্য স্থাপন করিবে । 


পাকিস্তান পৃণ শিল্পতাত্রিক দেশ নয়। শিল্লোন্টতি না হইলে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য । হাঙ্খার বছর/পূর্ব্বের অবস্থা এখন লাই । জগতে 
শিল্পঘগ তাহার পরিণতির দিকে চলিয়াছে। সমবায় প্রথায় এদেশে ন্ুপরি- 
চালিত ও নিয়ন্্িত-ভাবে দ্রুত শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে । 
অন্যথায় বিশ্ব প্রগতি ও লোক সংখ্যার সহিত পাকিস্তান তাল মিলাইয়া 
চলিতে পারিবে না। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া অনতিবিলম্বে কৃষি 
ব্যবস্থার উন্নতিাধন করিতে হইবে। দয়িত্র, নিরন্ন, রুগ্ন কৃষককুলের 
অশিক্ষা ও অভাব অভিযোগ দূর করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে চেতন। 
জাগ্রত করিয়া রুষক সংগঠশে পসোশ্তালিষ্ট কর্মীদের নিস্বার্থভাবে আত্ম 
নিয়োগ করিতে হইবে । 


পাকিস্তানের সহিত পাকিস্তান সো্যালিষ্ট পার্টির কোনও রূপ 
বিরোধ নাই। পাকিস্তান তাহাদের মাতৃভূমি । পাকিস্তান সরকার যদি 
সত্যিকারের জনকল্যাণে কোনও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে সোন্তালিষ্টগণ 
তাহাতে অব্শ্তই জহযোগিতা! করিবে । মানব কল্যাণের জন্যই পাটি 
আত্মনিয়োগ করিয়াছে । তাই মানবের মঙ্গলের জন্য ষে কোনও দল, 
ব্যক্তি বা সরকারের কাজে সোস্তালিষ্টদ্দের সমর্থন না থাফিবার কোন কারণই 
থাকিতে পারে না। কিন্তু এ কথাও পরিঞারভাবে জানাইয়! দেওয়া প্রয়োজন 
যে, কোনও দল, কোনও শক্তি বা এমন কি মন্ত্রীও যদি জনসাধারণের স্মার্থ- 
হানিকর কোন কিছু করেন, পাকিস্তানের সোল্কা লিষ্টগণ শেষ রক্বিনদ দিয়াও 
তাহার বিরোধিতা করিবে । 
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আমর সোশ্যালিষ্ট। কোনও দেশের সীমারেখা আমাদের বিশ্ব 
সংহতির আশ! আকাঙ্খ।কে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। সংকীর্ণতার 
মধ্যে নিজেদের চরম উন্দেগ্তরকে আবদ্ধ রাখিতে পারি না। এই বিরাট বিশ্বের 
যেখানে আছে অত্যাচার, যেখানে আছে নির্যাতন, রিক্ত নিশ্ব জনমানবের 
হাহাকার ও দীর্ঘ নিংশ্বাসে আকাশ বাতাস বিষাক্ত হইয়া! উঠিয়াছে, সেখান- 
কার বন্ধুদের কখনও আমরা ভুলিতে পারি না। মুক্তির ৬ তাহাদের 
সংগ্রাম আর আমাদের সংগ্রাম এক এবং অবিচ্ছিন্ন । আমরা সেই দিনের 
প্রতীক্ষায় আছি যেদিন সমস্ত ভৌগলিক সীমারেখা মুছিয়া যাইবে, যেদিন এক 
শোষণহীন, উত্পীড়নহীনঃ শ্রেণীহীন বিরাট বিশ্বপমার্জ কায়েম 
হইবে। কিন্তু যে পর্যন্ত তাহ. না হয় ততদিন যার যাঁর ভৌগলিক সীমানার 
মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে তীব্র ও সংহত করিতে হইবে । স্বার্থে ম্বার্যে 
হানাহানি থাকা সত্তেও দুনিয়ার ধনতন্ত্রী সমাজ এঁক্যবদ্ধ, 
যদি কোনও একটি অংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, অর্ধাং পৃথিবীর কোথাও সমাঁজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার. গ্রতি্ট। হয় তবে বিশ্ব ধনতন্ত্রী সমাজ অনেকখানি দুর্ব্বল 
ও পঙ্গু হইয়া পড়িবে । গনতন্ত্রের খিকাশ সর্ধবত্র একইভাবে হয় না। পরিবেশ 
অবস্থা, সময় ও সংগঠনের উপর নির্ভর করছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম 
করার সুযোগ । একথা স্মরণ রাখিয়া আপনাদের কাজে অগ্রসর হইতে 
হইবে। 
বন্ধুগণ, উপসংহারে একট কথা বলিতে চাই । দেশ বিতক্তহইয়াছে। 
বিভক্রদেশের যে যে খণ্ডের অধিবাণী তাহাই তাহার স্বদেশ,__ইহার নাম 
পাকিস্তানই হউক আর ভারতীয় ইউনিয়নই ংউক। ন্বদেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি 
না হইলে অলক্ষিতে সকলের উপরই তাহার অভিসম্পাত দেখা দেয়। আমার 
সর্বপ্রথম আমাদের দেশের নাগরিক, তারপব হিদ্দুমুলমান, থুষ্টান ইত্যার্দি। 
আমর। অকুন্তিতচিত্তে যেন দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় আত্মনিয়োগ করি । 
পাকিস্তানের সত্যিকারের মঙ্গল নিহিত আছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের মধ্যে । একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রা্র ব্যবস্থার মধ্যে মানবতার 
পূর্ণ বিকাশ সম্ভব । তাই ত্বাজ সঙ্বল্প গ্রহণ করিতে হইবে, শান্তিপূর্ণভাবে 
আমাদের এই আজাদ পাকিস্তানের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, দৈন্য দূর করিবে, 
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মগ্ন জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট গণতাস্ত্রিক সম জতাস্ত্িক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিব । ধর্ষ- 
নিরপেক্ষ সমাজতন্ত্র ভাবাপন্ন অন্যান্য দলগুলিকে আহ্বান জানাই, সমস্ত দলা 
দলি সংবীর্নতী ভুলিয়া আন্মুন আমরা হাতৈ হাত মিলাইয়। একভ্রে কাজে 
ঝাঁপাইয় পড়ি । উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও পূর্বববঙ্গের হিন্দু মুসলমান জনতার কাছে 
আমার নিবেদন এই-আমাদের ঘীত্ণপথে আপনাদের আশীর্বাদ ও সবি 
সহযোগিতা অপি হাধ এবং অত্যাবশ্তক । এই সহযোগিতা কামনা করি। 
আপনারা আমার শ্রদ্ধা ও গ্রণতি গ্রহণ করল । 


| ইনক্লাব জিন্দাবাঁ্। 
হ্িশাল) £ই ভুন ১৪৮ 


(৩) 
ভারতীয় পার্লামেন্টে 
সংবর্ধনার উত্তরৈ মহারাজ 
[ শ্বত্যুর তিন দিন পুর্বে ১৯৭০ সালের ৬ই আগষ্ট 
দিল্লীতে পার্লামেন্টে সংবর্ধনার উত্তরে প্রদত্ত ভাষন। 
মহারাজ তীর বক্তবা বাংলা ভাঁষায়ই রেখেছিলেন । 


বাংল। ভীষণের ইংরেজী তজ'মা করেন লোকসভা 


সদস্য প্রীত্রিদিব চৌধুরী ] 
মিং স্পীকাঁর, মাননীয়া প্রধীনমন্ত্রী পরবং বন্ধুগণ £ 


আমি অন্ুস্থ, হদরোগে ভূগছি, ঈ্লাড়িয়ে বস্তা দিতে পাঁরি লা, 
আঁপপারা আমাকে বসৈ বলবার অঙমতি দিন। প্রথমেই আমি প্রধান 
মগ্রীকে আমার আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই । তীর এবং আরও কয়েক জঈ 
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বন্ধুর প্রচেষ্টায় আমি কিছু দিনের জন্য ভারতে আসবার সুযোগ পেয়েছি । 
১৯০৭৮ সন থেকে শুরু করে যে সব বন্ধু-বান্ধবের সাথে একত্রে 
দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলাম, জীবনসপ্ধ্যায় তাদের দেখবার 
বড়ই আকাত্ধা ছিল। ভারতবর্ষে এসে সেইপব পুরোনে। বন্ধু এবৎ 
সহযাত্রীদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ পেঞ্চে খুবই আনন্দ লাভ 
করেছি। এমনকি দিলীতেও আমার অনেক পুরনো বধু ও সহকর্মী 
আছেন; তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি খুবই খুশী হয়েছি। 


১৯০৬ থেকে ১৯৪৬ সনের মধ্যে আমি ছ' বার কারারুদ্ধ হয়েছি 
ভারতবর্ষে এবং বার্মার বিভিন্ন কারাগারে । সর্বসমেত ৩০ বছর কারাগারে 
আবদ্ধ ছিলাম এবৎ এ কারাজীবনে ভ'রত্তের অনেকগুলি প্রান্তীয় ভাষা 
শিখেছিলাম ; কিন্তু দুর্ভাগ্য, প্রায় সবগুলিই এখন ভূলে গেছি। 


১৯১৫ সনে আন্দামান এসলুলার জেলে ছিলাম । তখন সেখানে 
একশ'জন রাজনোৌতিক বন্দী কারারুদ্ধ ছিলেন৷ তাদের মধ্যে ছিলেন 
সাভারকার ভ্রাতৃত্বয়, গুরুমুখ সিং, জ্্রোয়ালা সিং, পৃথী সিং, শের সিং 
ভাই পরমানন্দ এবং আরও অনেকে । বাঙ্গালী বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন 
আশুতোষ লাহিড়ী, শচীন সান্যাল, বারীন ঘোষ, পুলিন দাস প্রমুখ । 
আন্দামানে থাকা কালে উত্ু এবং গুরুমুখী শিখেছিলাম এবং সাভারকর 
ভাইদের কাছ থেকে শিখেছিলাম মারাঠী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সব 
ভাষা এখন ভুলে গেছি। 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ এবং অ'রও অনেকের 
সাথে ১৯২৫।২৬ জনে মান্দালয় জেলে দিন কাটিয়েছি । সে সময় ত্রদ্ধ- 
ভাষা শিখেছিলাম; তাও এখন ভূলে গেছি। ১৯৩০ সনে কেরেলার 
কেনানুর জেলে ছিলাম; সহবন্দী ছিলেন এ কে গোপালন, ই এম এস 
নাব,ত্রিপাদ, কৃষণ পিল্লাই, গোবিন্দন নায়ার, সদাশিব রাও, মাধব মেনন 
প্রমুখ ; তখন “মালয়্ালাম” শিখেছিলাম,_এখন তাও ভুলে গেছি। 
১০৩২ নে আমাকে ভেলোর *সেন্টণল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। 
তখন সে জেলে ছিলেন প্রফেপর এন জি রঙ্গ, বাপিনেদি নশরায়ণ 
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মেনন এবং মোপলা-বিদ্রোহের বন্দী আরও অনেকে । সেখানেও আরও 
২।১টি ভাষ! ঠিখেছিলায় ; এখন ভূলে গেছি । হির্িও শিখেছিলাম, কিন্ত 
আমি স্বীকার করি তাঁও আমি ভূলে গেছি । কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ 
পূর্বপাকিস্তানে আছি, সেখানে হিন্দীতে কেউ কথাবার্তা বড় একটা বলে 
শা, আমারও চর্চা নেই,ফলে হিন্দীও প্রায় ভূলে গেছি। 


নোঁষাখালী দশঙ্গার পর-_বিশেষতঃ দেশ-বিভাগের পর - মহাত্মা 
গান্ধীর প্রিয় শিষ্য ভ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের মাথে গার্ধীজীর প্রদণিত 
পথে গঠনমূলক কাজ শুরু করি। দেশ-বিভাগের পর কিছুকাল সাম্প্রদায়িক 
উত্তেজনা, দাঙ্গা, মারপিট দেশে চল্তে থাকে । আমি স্থির করলাম 
আমি পাকিস্তান ছখডব না; সেখানে দেশবাসীর পাশে ঈাড়াব এবং 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাকিন্তানেই বসবাস করব। 


বন্ধুগণ, আমি আনন্দের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি যে এককালে, 
- বিশেষতঃ দেশ-বিভাগের অন্যবহিত পরে পাকিস্তানে মুসলমানদের 
মধ্যে ষে সাম্প্রদয়িক উত্তেজনা এবং বিদ্বেষের ভাঁব বর্তমান ছিল অনেক 
বছর কেটে যাবার পর, তা এখন আর নেই। পাকিস্তানেও বর্তমান 
ইয়ং জেনারেশন” বিশেষতঃ ছাত্র এবং যুরকর্দের মধ্যে সাম্পদায়িক 
'বিদ্বষভাব নেই । আজকাল সেখানে সাধারণ মণনুষ, মুসলমান নওজোয়ান 
লাম্প্রনায়িক বিদ্বেষভাব থেকে মুক্ত। পাকিস্তানে একটা নুতন জাগরণের 
হাওয়া বইছে। পাকিস্তানের তরুণর! কে মুসলমান, কে হিন্দু, সেকথা 
ভাবে না। তাদের মনে একটা নতুন জাতীয়তা বোধ জাগছে। তাদের 
্লোগবন--ণবাধলা আমার দেশ, বাংল! আমার ভাষা-_বাংল। দীর্ঘজীবী 
হোক |» এই চিন্তাধার! সেখখনে সকল সম্পদদায়ের মধ্যেই বর্তমান। 
পাঁকিস্তধনের জনতা নতুন চিন্তাধারায় উদ্ধদ্ধ হয়ে নতুন ল্লোগান দিচ্ছে। 
বিশেষ করে পূর্বপাকিস্তানের জনতা চায় ধর্মনিরপেক্ষ রা, 4৮41 ৪৬$০- 
৪)010% এবং সমধজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা । 


পাকিস্তানের আঁসন্ন সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, 
স্বাকিস্তানের সাধারথ নির্বাচনের ওপর "পাকিস্তানের ভবিষ্তৎ গুভাশুভ 


৪৮ 


৯5৮ জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রাঁধ 


ধ্মন কি জীবনমরণ জমস্টা নির্তর করছে! বিশেষতঃ এই নির্বাচনে 
যাঁর] জি হবে তারাই করবে সরকার গঠন আক সংগে সংগে সংবিধানও 
পরিবর্তন করবে! আমার দু বিশ্বাস যে আসন্ন নির্বাচনে প্রগতিশীল 
দলই জয়লাভ করবে এব সৎ্বিধাঁনকে পণতাপ্থিক আশে বপাফিত করবে । 
আর এক কথা এই ষে, প্রগতিশন দল ফাঁদিং ক্ষমতায় আসে তবে 


পাঁকিস্তানের জংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্জায়ের স্টাধ্য দাবী ও অধিকার রক্ষার 
ব্যবস্থা নিশ্চয় করবে। 


পরঁকিস্তাঁনের সংখ্যালধিষ্ঠ সম্পঙীয়ের দ্ালী হচ্ছে একটি পূর্ণ 
গঞতান্থিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্টু । যদি সেখানে সত্যিকার ধর্মনিরপৈক্ষ রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গণতান্থিক অধিকার স্থির নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হয় ত1 
হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্দীয় আর বাস্তত্যাগ করবে না এঁবৎ পাকিস্তানকেই - 
নিজেদের স্বদেশ ৩ মাতৃভূমি মনে করে ০সখানেই নিশ্চিন্তে বসবাস করবে। 


বন্ধুগণ, মামি পাকিস্তানে বাঁ করি এবং একজন পাকিস্তানী 
নাঁগরিকও বটে! পাকিস্তানের সা্লারণ মাষের সংস্পর্শে এসে আমি 
তাঁদের যতটুকু জেনেছি ও বুঝেছি তাতে করে এইটুকু আপনাদের 
আমি জৌর দিয়েই বলতে পারি ষে, পাকিস্তানের জনগণ এখন আর 
তারতবিরৌবী নয়। তারা সত্যি সত ভারতের সঙ্গে বন্ধুভাবৈ বসবাঁপ 
করতে চায়। আমি ভারতে এসে বিভিন্ন পর্যায়ের লোঁকের সঙ্গে আলাপ 
আল্লোচনাস্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, ভারতীয়রাঁও পাকিস্তানবিরোধী 


মনোভাব পোঁষণ করে না এবং পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুভাঁবেই বসব1স 
করতে চায়। 


উভগ্ন দেশের মানুষই পরস্পর মিব্রভাবে বসবসি করতে চায়। 
অথচ তা কাধতঃ হচ্ছে না। এর কারণ কি? হতে পারে উভম্ব 
দেশের নেতৃবুন্দ এবং রাঁজনীতিকর্দের এই ব্যাপারে কোথাও কিছু একটা 
অস্থবিধা আর্টছ। তনু তার্দের মিলিত্তভীবে এবিষয়ে সমাধানে আসতে হবে । 


আমার বিশ্বাস এই ডুই দেশের মধ্যে যে মিত্রতার বন্ধন স্থাপিত 
হচ্ছের্না তার মূলে কাজ করছে বৈদেণিক শক্তি-যেহেতু এই ছুই 


ভারতী পার্লামেন্ট সত্বর্ধনার উত্তরে মহণরজ ১৯৪ 


দেশের মধ্যে মৈএীর বন্ধন প্রতিঠিত হলে কোনো কোনো টদেখিক 
শক্তির কাছে তা অবন্ুবিধার কারণ হয়ে উঠতে পারে। 


যদি উভয় দ্বেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিঠিত হয় তবে দেশ 
কক্ষ! ব্যপারে ষে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় সেই অর্থ শিল্পোন্য়নে ও অর্থ 
নৈতিক পুনর্গঠনে ব্যাঘিত হতে পারে এবং তা যদ্দি হয় তবে আমা 
দু বিশ্বাস ষে, আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান বৈষয়িক 
উন্নতিতে অনেক দূর এপিয়ে ষাবে এবং বিশ্বের দরবারে তাদের যথোপযুক্ত 
সটান করে লেবে। কেবল তাই নম্র, উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন 
প্রতিষ্ঠিত হলে কাশ্মীর সমস্যা, করাক্কা সমস্যা কোনে! সমস্থ বালেই মনে 
হবে না। সব কিছুর তখন সমাধাপ খুজে পাওয়া যাবে এবং কাশ্মীর 
রক্ষার ব্যাপারে ষে অর্থ ব্যয় হয়--তা অন্কান্য গঠনমূশক কাজে ব্যদ্িত 
হতে পাঁরবে। উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন গ্রতিষ্িত হলে ফুরাক্কা 
দিয়ে পাকিস্তানের যতট। জল প্রয়োজন ভারতবর্ষ তা তকে দেবে। 
ভারতব্ধ উত্তর বঙ্ছকে মরুতুঙ্দিতে পরিণত করতে কখনই চাঁয় না; বরং 
ভারতে স্বার্থে উত্তর বঙ্ষকে শশ্ত ভাগারে পরিণত করবে এবং তা দ্বার। 
ভারতবর্ধও যথেষ্ট উপরুূত হবে । 


সমগ্র ভারতে আমার বন্ধুবান্ধব এবং নেতৃবৃন্দ ধারা উপস্থিত আছেন 
স্াদের কাছে আমার বিনীত অন্রেধধ, আপনারা পাক-ভারত মৈত্রী 
বন্ধন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হউন! এটা মনে রাখবেন ষে, উভ্ভগ্ম দেশের 
মধ্যে এই মৈত্রীর বন্ধন এন্বং মধুর সম্পর্ক সকলের স্বার্থেই প্রয়োজন । 
বন্ধুগণ, আমি কিছুট। ছুঃখের সঙ্গেই আর একট! ব্যাপারে আপনাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করছি । ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রা, _-এখানে 
সাম্প,দায়িক হাঙ্গীমা কেন ঘটবে? ভারতে যখন সাম্প্‌দারিক হাঙ্গামা 
ঘটে তখন পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তার মধ্যে দিন 
কাটায় ; মেয়ের! বিনিদ্র রজনী যাপন করে। পাকিস্তান এীক্সামিক রাষ্, 
সেখানে আমাদের সমানাধিকাঁর নেই। ততসত্বেও আমরা সংখ্যালদ্ু 
সম্প্দায় পাকিস্তানকে মাতৃভূমি বলেই মনে করি। ভারতবর্ধে সাত কোটি 
হূদলমান। ভারতে যারা সাম্পদায়িক মনোভাবসম্পন্ন তাদের একথা জানা 


১২০ জেলে তিরিশ বছর ও পাঁক ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রা্ 


উচিত যে, তারা এই সাত কোটি মুসলমানকে ধ্বংস করতে পারকে না?) 
আর যদিও বা তাঁর! এস্থান ত্যাঁগ করে তবে ভারতবর্ষ ছূর্বলই হইবে! 

আমার মুসলমান বন্ধুরা বলেন ষে ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র? 
কাজেই তারা এখানে সংখ্যালঘু নয়॥ পাকিস্তানে হিন্দুরা সত্যি সত্যি 
সংখ্যালঘু যেহেতু পাকিস্তান এরঙ্লামিক রা । * ভারতবর্ষে মুসলমানরা! 
হিন্দের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে। এখানে তারা গভর্ণর, জজ 
বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে পারেন, এমন কি গণতাস্ত্রিক ভারতের প্রেসিভেন্টও 
হতে পারেন । কিন্তু পাকিস্তানে আমরা এরকমট। কল্পনাও করতে পারি 
ন1। 

আমি ভারতীয় মুসলমানদের বলবো তারা যেন তাদের লত্যিকারেব 
ভারতীয় বলে মনে করেন, ভারতবর্ধকে যেন তারা ওঁদের মাতৃভূমি বলে 
মনে কবেন, কারণ তাদের সকল স্বার্থ, সকল শু১াশুভ ভারতেরবর্তমান ও 
ভবিষ্কতের সঙ্গে অবিচ্ছেছ্ভাবে যুক্ত । স্মাযবা পাকিস্তানী । আমরা চাই 
পাকিস্তান বড় হোক। আমরা পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট, চাই এবং 
পাকিস্তানেই গণতান্ত্রিক অধিকার ওতিষ্ঠার জন্যে আগ্রাণ সংগ্রাম বরে 
চলেছি। পাকিস্তান যদি বড হয় বে আমরাও বড হপেো এবং আমর। 
আমাদের পাকিস্তানী বলে ঘোঁষণ। করতে গর্ববোধ করব। (হর্ধনি ) 

আজ যদিও আমি পাকিস্তানী নাগরিক কিন্ত ভারঙ্বর্ষ যখন 
ব্রিটিশের অধীন ছিল তখন ইন্দো-পাক মিন্িত এই অখশ্ মহণদেশের স্বাধী- 
নতার জন্ত আমিও সংগ্রাম করেছি। আজ দেশ ্বধীন-_ একজন 
ত্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে আমি অজাকের ছাত্র ওযুব সম্গুদায়কে এর জন্য 
গর্ববোধ করতে বলবো । আমি মনে করি এ উপদেশ দেওয়ার অধিকার 
আমার আছে । কারণ আজ তারা যে হ্বানশীনতা উপভোগ করছে সে 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আমি একজন । উভয় দেশের যুবসন্ুদায়ের কাছে 
অমি এই আবেদন রাখবে যে ভারা যেন সাম্পদারিবঞ্]র বিরদ্ধে সংগ্রাম 
কবরে, সংগ্রাম করে অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে এবং সকোপরি চেষ্টা করে শ্ঙ্খলা- 
পরায়ণ হতে, যাতে করে তাদের মাতৃভূম জগহ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে । 





পরিশিষ্ট অংশটুকুর মুদ্রক:- দি নিউ ওরিয়ন প্রেস, কলিকাতা-৪০: 


সংযোজন 2 (কফিয়ং 


দোর্দগুপ্রতাপ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সেনা-পুলিশ- 
গোয়েন্দার প্রখর ঝেষ্টনীর মধ্যে যাদের অতি সঙ্গোপনে, নিঃশব্দ 
পদসঞ্চারে চলতে হস্ত মন্ত্গুপ্তিই ছিল তাদের জীবনমন্ত্র। নিজেকে 
দেশমাতৃকার মুক্তিবেদীমূলে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে হবে --এটাই 
ছিল সেদিনের গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন, গোপন বিপ্লবী সংগঠনগুলির 
কঠোর, অনড়, নির্দেশনা । কাজেই দীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে যে 
সহত্র সহত্ম মহাব্রতী সেই মুক্তি-আহবে অকুতোভয়ে নিজেদের সপে 
দিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশেরই সন্ধান, তাদের ছুঃখ-লাঞ্চনার 
কাহিনী অজ্ঞাত, হয় তো বা অজ্দেয়ই থেকে যাবে । 

বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রেলোকা চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতির 
সঙ্গে যুক্ত বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত বীর মুক্তিসেনাদের একটি তালিকা 
তার রচিত পুস্তকের পুববন্তী সংস্করণে সংকলন করেছিলেন। একথা 
জানাই ছিল, তিনিও জানতে” যে এ তালিকাটি খুবই অসম্পূর্ণ । 
এও তিনি বুঝেছিলেন তালিকা সম্পূর্ণ করা কারও পক্ষেই সম্ভব 
হবে না। 

আমরা সেই পুস্তকের বর্তমান সংস্করণে আরও কিছু বিপ্লকী 
যোদ্ধার নাম সংগ্রহ করে মূল তালিকার সঙ্গে সংযোজিত করে 
দিলাম। জানি এও অসম্পূর্ণ । ভবিষাতে যদি কেউ তার পূর্ণাঙ্গ 
রূপ দিতে পারেন তবে তিনি বিপ্লব ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ 
রচনার গৌরবে নিজেকে মপ্ডিত করার আশীর্বাদ লাভ করবেন। 

সেই স্বপ্ন ও প্রত্যাশা! বুকে নিয়ে আমরা এবারের কাজ শেষ 
করলুম। প্রকাশক 


২ জেলে £শ বহর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


চাকা 

অনিল দাশগুপ্ত, অসিত ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য, অমরেন্দ 
রায়, অনিল গাঙ্গুলী, অনস্ত চক্রবত্তী, অনন্ত সেন, অনিল মুখার্জী, 
ডাঃ অনিল সেনগুপ্ত, অমূল্য সেন, অনিলকুমার বনু, অধীর নাগ, 
অমল রায়, অমরেন্দ্র দাশগুপ্ত, অমূল্য দত্ত, আুমূল্য ঘোষ, অতুল সেন 
(কবিরাজ ), অমুল্যরতন দস, অনিল সাহা, অবিনাশ সাহা, আশু 
চক্রবর্তী, উমেশ চক্রবর্তী, কানাই রুদ্র, কুমুদ দাশগুপ্ত, কুলদা রায়, 
কেদার মিত্র, কৃষ্ণপদ চক্রবস্তী, কালিচরণ সাহা, কানাই দত্ত, খুশী 
সেন, গণেন্দ্র ভট্টাচাধ, গৌরাঙ্গবস্, গোকুল দাস,গোপাল গুপ্ত, গরিমা 
সেন, গিরিজ। চক্রবর্তী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস সাহা, 
গুরুগোবিন্দ দত্ত,জীবনকৃঞ্ণ মৌলিক, জীতেন মৌলিক, জ্যোতিষ গুহ, 
জীতেন মল্লিক, জীবন চক্রবর্ভী,তারাপদ ধর, তিমিরহরণ মুখোপাধ্যায় 
( ছোটক। ) তারক সাহা, দ্বিজেন রায়, ধীরেন গাঙ্গ লী, ধীরেন 
রায়, বীরেন দত্ত, ননী ঘোষ, নীরদ চক্রবন্তী, ডাঃ নারায়ণ চক্রবত্তী, 
নিখিল দাশ, নলীন্দ্র সেন, নিরঞ্জন চক্রবন্তী, 'নগেন ভট্টাচাষ, 
নিরপম কুশারী, নির্ঁল সেন, নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ডাঃ নগেন্্র দাস. নন্দগোপাল পাল, নরেন্দ্র বস্তু, ডাঃ পবিত্র 
রায়, পরিমল ভষ্টাচাধ, পরিমল বন্থু, প্রশান্ত সেন, পরেশ গাঙ্গ লী 
্রফুল্প (কালা) গাঙ্গুলী, প্রফুল্ল সেন, প্রফুল্ল রাহা, নীহার চ্যাটাজণ, 
ডাঃ নগেন দাস, কণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, বারীন দত্ত, 
বেণু ধর, বিপুল বসাক, বসন্ত রায়, বঙ্কিম ব্যানাজী, ব্রজেন ভৌমিক, 
বীরেন চক্রবর্তী, বলাই রুত্র, বিনয় চক্রবন্তী, বনমালী ঘোষ, বলাই 
দাশগুপ্ত, রমেন্্র গুহ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ভূপেশ ব্যানাজী, ভূপেশ 
চক্রবর্তী, ভরত দাস, বারীন ঘোষ, মনোজ নাগ, মাখন পাল, মিহির 
ভট্টাচার্য, সন্তোষ চক্রবর্তী, যোগেশ বিশ্বাস, জ্যোতীশ চক্রুবস্তী, 
রাইমোহন পোদ্দার, রি মৌলিক, রঘৃনন্দন বসাক, রাধাবিনোদ 
দাস রমেশ চক্রবর্তী, রবীন্দ্র সাহা, শাস্তি বসু, ডাঃ শৈলেন রায়» 


অনুশীলন সামতির ঢাকা ও ফারদপুর জেলার সভাবৃন্দের নামের তালিকা ৩ 


শশধর ঘোষ, শিশিরশ্যাম রায়, শিশির সেন, শাস্তি ব্যানার্জা, শস্ভ, 
পাল, শ্যামবিনোদ পাল, সুবোধ বস্ু, স্থুবিমল রায়চৌধুরী, সত্যেন 
ব্যানার্জী, সঞ্জীব চৌধুরী, সুধাংশু বনু, সন্তোষ ভট্টাচার্য, সুবোধ 
আচাষ, স্থনীলবরণ রায়, স্ুধীন্দ্র ধর, সাধন চট্টোপাধায়, নীল 
কুমার বসু, স্থুধাময় ঘোষ, সুধাংশু রায়, সুরঞ্জন চট্টোপাধায়, সুনীল 
নন্দী, সুনীল বনু (জুনিয়র), সত্যেন গুহ, স্ুখেন্দু সেন, সমরেক্র দাস, 
সত্যেন দাস, স্থনীল সেন, সন্ভোষ ঘোষ, সুধীর কুশারী, সত্য বনু, 
হীরেন রায়, হরিদাস দাশ, হরিপদ ব্যানাজখ, ।হেমস্ত দেব, হেমলতা 
ঘোষ, শান্তগোপাল রায়» হরিপ্রসন্ন দে, স্তধীন্্র মজুমদার, স্ৃধীজ্দ 
ধর, সুধীর ঘোষ, স্থকুমার বিশ্বাস, সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, 
স্বামী তুরিয়ানন্দ (ব্যাঙ্কক) স্ববোধ নাগ, স্ববোধ দাস, ক্ষীরোদ দাস, 
ক্ষণিক। সেন, নলিনী সোম। 


ফরিদপুর 


অজ্িতলাল মজুমদার, “মূল্যরঞ্জন কালী, অতুলচন্দ্র ঘটক 
অমূল্য দে, অমিয় চ্যাটাজী, আব্দ,ল হামিদ, আশুতোষ ভরদ্বাজ, 
অশ্বিনীকুমার দাস, অবনী লাহিড়ী, মমূল্য মিত্র, অবলা নন্দী, 
অমলাংশু সেন, অনন্ত চক্রবর্তী, অনিল দত্ত, আশুতোষ চ্যাটাজশ, 
অমল সান্যাল, (রাজবাড়ী ), ইন্দৃভৃষণ আচাধ, উপেন্দ্রচন্দ্র দাস, 
অনিল কুমার পাল, কালাাদ ব্যানাজী, (কানাভাই ), কালীপদ 
মৌলিক, কালীপদ বশিষ্ট, কালীপদ দিং কালীদাস চ্যাটাজ, 
কামাক্ষ্যাচরণ ভষ্টাচাধ কিশোরী মোহন বণিক, কালার্টাদ সেন, 
কৃষ্ণ চক্রবর্তী, (হরিঠাকুর ), কেদারেশ্বর সেন ( কুড়াশী ), কালাঠাদ 
দে, ( কোটাপাড়া ), কান্তান সেন, কাশীশ্বর ভট্টাচাধ, ক্ষিতীশ 
ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ বণিক, গৌরীশঙ্কর ব্যানার্জী 


৪ জেলে হুশ বছর ও পাক-ভাবতের স্বাধীনত। সংগ্রাম 


গিরীন্দ্রনাথ ব্যনাজারঁ, চিত্তরগ্তন রায়, চিত্তরঞ্জন সান্যাল, চুনীলাল 
মুখাজী, জিতেন গাঙ্ুলী,জীবন দে, জীবন ধূপী,জীবন আচার্য, জীবন 
কর, জানকী দে সরকার, জ্ঞান কর, তারকেশ্বর ভট্টাচার্, তেজেন্দ্রনাথ 
সেন, দেবেন্দ্র বিজয় দত্ত, দশরথ ব্যানার্জী, দিব্যেন্তু মুখাজীঁ, নারায়ণ 
ব্যানাজি, নিশিকাস্ত পাইন, নেপাল চক্রবতী, নীহার রায়, নলিনী 
চক্রবর্তী, নারায়ণ চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গ লী, ননীগোপাল মুখাজী, 
নিরঞ্জন ঘোষাল, নেপাল দাস, নেপাল মুখাজা, নরেশচন্্র দে সরকার, 
নলিনী আচাধ, নীলকৃষ্ কুণ্ড,, নীলকৃষ্ণ চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ কুণ্ড, 
নগেন দি, নিবারণ তালুকদার, নিত্যগোপাল কংসবণিক, ন্বপেন 
রায়, নলিনী দে, নিকুঞ্জ দত্ত, নলিনী গুপ্ত, ( রতনদিয়া ), প্রফুল্ল 
নারায়ণ সান্য।ল, প্রতাপ চন্দ্র দে, প্রবোধ কুমার ঠাকুরতা, প্রভাত 
কুন্থুম ভাহুড়ী, প্রভাত দাস, প্রফুল্ল রায়, প্রবোধচন্দ্র রায়, পুলিন নাগ 
প্রফুল্পকুমার সেন, ( পালং ) পরেশচন্দ্র ঘটক, প্রিয়নাথ সরকার, 
পুষ্প চ্যাটার্জী, ফনী লাহিড়ী, কটিক চক্রবর্তী, ফনী সেন, বিজয়কুমার 
পাল সরকার, বিনয় সেনগুপ্ু (ড্রাঃ ), বীরেন্দ্রকুমার আতর্থী, ব্রজেন 
সাহা, বিরজ ভট্টাচার্য, বিনয় রায়, ( ইদিলপুর ), বৃন্দাবন দাস, 
ভূপেন্দ্রনাথ দাস, মনে।মোহন সাহা, মনোমোহন চক্রবর্তা, মোহিনী 
গুহ, মতিলাল নন্দী, মনীন্দ্র আচার্য, মুকুন্দ কংসবণিক, মাখন কর, 
মনীন্দ্র পাল, মনীন্দ্র আতর্থা, মনোরঞ্জন দে সরকার, মনোরঞ্জন 
চৌধুরী, যামিনীকাস্ত ঘোষাল, যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, যৌগেশচন্দ্র 
দে, যামিনী সরখেল, যতীন আচার্য ( ফেন্ু ), যাদব চৌধুরী, 
যতীন ঘোষ ( ইদিলপুর ), যামিনী লোদ ( বালুচরা ), যতীন 
চ্যাটাজী, যজ্ঞেশ্বর দাস, যজ্ঞেশ্বর দাশগুপ্ত, যোগেশ চ্যাটার্জী, 
রেবতী গুণ, রমণীমোহন কুণ্ড, রমেক্দ্নাথ দাশগুপ্ত, রাজেন ঘোষ, 
রমেন পাল চৌধুরী, রাধেশ্যাম সাহাঃরাখাল দাস, রণজিৎ তালুকদার, 
রমেশচন্দ্র আচার্য, শ্যামলাল.গোস্বামী, শ্যামেক্দ্র ভট্টাচার্য, শচীন্দ্ 
লাল দাস, শাস্তি ভত্র, ডাঃ সুবোধ ব্যানার্জী, সতীকাস্ত মুখাজী, 


অনুশীলন সামাতর ফাঁরদপুর ও বাঁরশাল জেলার সভ্যবৃন্দের নামের তালিকা ৫ 


সুধাংশু দত্ত, সত্যরঞ্জন দাশগুপ্, সুশীল চক্রবত্ী, সরোজকুমার সেন, 
সন্তোষকুমার শীলদাস, সন্তোষ চ্যাটাজণ, সতাবিনোদ পাল, স্বর্যকাস্ত 
ঘটক, সত্য সেন, সুরেশচন্দ্র পোদ্দার, ডাঃ স্ববোধকুমার সেনগুপ্ত, 
স্বধীর সরকার, সুবোধ সাহা, স্ুধারঞ্জন মিত্র, হরিদাস ব্যানাজি, 
হরেন্দ্রনাথ ব্যানাজি, হীরালাল দাস, হরিপদ কুশারী, হিমাংশু সেন, 
হরপ্রসন্ন ঘোষ, বীরেন্দ্র মুখাজী, সতারগুন ব্যানাজী, হরিপদ বনু, 
নিখিল চৌধুরী, নিতাই কর্মকার, অজিত মুখাজি, ডাঃ হেমু চক্রবর্তী 


মহিল। 
হর্যবালা৷ দেবী ( চৌধুরী ), হান্তবাল৷ দেবী, হেমপ্রভা দেবী, 
সৌদামিনী দেবী, সরোজিনী দেবী, বনলতা চক্রবর্তী, নির্মল আ।তর্থী, 
নিরুপমা আচার্য, নির্মল সান্যাল, সুষম চক্রবর্তী, ছর্গামণি পাইন 
(নিশি পাইনের মা), কমলা আচায, শোভারাণী দে সরকার, 
আভা আচায' স্তববর্ণ দত্ত । 


বিশাল 


শনিলদাস চৌধুরী অনিল সেন আনল চ্যাটাজি অনিল দাশ- 
গুপ্ত অনিল বন্থ অনিল দন্ত অনন্তকুমার সরকার অনস্তপ্রসন্ন 
রায়চৌধুরী অনন্ত ব্যানাঞজি অনস্ত সরকার অনন্ত সেন অমিয়কুমার 
সেন অমিয় বনু অবলা নন্দী অমলাংশ সেন অমূল্য দাশগুপ্ত 
অমূল্য দাস অমূল্য উকিল অমূল্য ঘোষ অমূল্য চন্দ অন্নদা চক্রবর্তী 
আশু মুখাজী আবুলকালাম সামস্ুদ্দীন অমলগোপাল দেন অরুণ 
সেনগুপ্ত ( ব্যাঙ্গা ) ৬অরুণ সেন অরুণ দাশগুপ্ত অরুণ ঘোষ অতিন 
দে অরবিন্দ গুহঠাকুরতা অতুল দাস অঞ্জিৎ ঘোষ অজিত বন্থ অনিল 
চ্যাটার্জী অবিনাশ দাশগুপ্ত ইন্দ্র মজুমদার ইন্দু দাশগুপ্ত উপেন্দ্ 


ঙ জেলে গ্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


চন্দ্র ঘোষ কুগ্জলাল বস্ু কুলেশ সরকার কালার্টাদ চক্রবত্ি কালার্টাদ 
ঘোষ কালার্টাদ ভট্টাচার্য কৃষ্ণলাল চ্যাটাজর্ঁ কষ্ণকান্ত মুখাজ 
কৃষ্ণ সেন কেষ্ট দাশগুপ্ু কেষ্ট বানাজীঁ কেশব চক্রবর্তী কেশব 
গাঙ্গলী কাতিকচ্যাটাজি কালিপদ ভট্টাচার্য কিশোরী দাস করুণাবন্ধ, 
মুখার্জী কালীশ পণ্ডিত কানাই কর্মকার কামাক্ষ্যা গাঙ্গ লী খোকন 
চক্রবতি ক্ষিরোদ কর খগেন চক্রবর্তী খখ্পেন দাস খালেক খান 
ক্ষিতীশ গুহঠাকুরতা ক্ষিরোলাল সরকার গোপাল পাল গোপাল 
ভট্টাচার্য গোপাল নাথ গৌরাঙ্গ ঘোষ গুরুদাস ঘোষাল চিত্তরপ্রন 
দাশগুপ্ত চিত্তরঞ্জন সাহ] চিত্তরঞ্জন পাল (মাখন ) চুনী সোম যতীন 
চক্রবর্তী যতীন ঘোষ যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ( হারাধন ) যতীন্দ্রনাথ 
বস্থু যতীন ভট্টাচার্য ( গুরখা ) জ্যেতিরীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (নাড়,) 
জ্যোতিমুকুল ঘোষ দস্তিদার জ্যোতিপ্রসাদ ব্যানাজি (নুটু) 
জ্যোতি পাল জিতেন দাস জিতেন সমাদ্দার জিতেন ভ্টচার্য 
( জুরান ) জিতেন সিংহ জিতেন ব্যানাজী জিতেন ব্যনাজি (ডাঃ) 
যোগেন কম্কার যোগেন্দ্র দাশগুপ্ত জগৎ গুপ্ত যশোদা ঘোষ 
যাদব চক্রবর্তী জগদীশ চক্রবতী জীবন চক্রবর্তী জগবন্ধ, বানাজি 
জনার্দন চছঞ্বততা জাহাঙ্গীর খান ( পেশকার ) জ্ঞান দত্ব 
জ্ঞানরঞ্জন চ্যাটার্জী ত্রেলোক্যনাথ সরকার ত্রেলোক্যনাথ বস্তু 
তপন চ্যাটার্জী, শ্রীমতি তনিমা দাশগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ কর্মকার, 
দেবেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা (ডাঃ), দেবেন্দ্রনাথ দাস, দেবেন্দ্রনাথ 
রায়চৌধুরী ( দেবু ), দেবেন রায়, দেবেন (হোমিও ডাঃ) দেবপ্রসাদ 
ব্যানাজি ( পুট ), দেবকুমার ব্যানাজী, দেবব্রত সেন, দেবী- 
প্রসাদ বর্মন, দেবীপ্রসাদ দাস, দিলীপকুমার ব্যানাজশ (ভাঃ) 
দিলীপকুমার ঠাকুরতা, ছূর্গামোহন সেন, ছর্গা ব্যানাজী দীনবন্ধু 
ঘোষাল, দশরথ ব্যানাজী (ফরিদপুর), দাশরথী ব্যানাজি, 
ছিজেক্্নাথ দাস ( পটলা! ), ধীরেন্দ্র ঘোষ, ধীরেন্দ্র দত্ত, ধীরেন 
গাঙ্গ লী, ধীরেন মুখার্জী, ধীরেন নাগ, বীরেন্দ্র গুহঠাকুরতা, ধূর্জটি 


অনুশীলন সামাতর বারশাল জেলার সভ্/বৃন্দের নামের তালিকা ৪ 


নাগ+ নরেন সাহা (ডাঃ), নরেন ঘোষ, নরেন বস্থ, নরেন সেন, 
নরেন গাঙগলী, নরেন সেন (শ্রমিক নেতা ), নরেন সরকার, 
নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (ডাঃ), নরেশ দাশগুপ্ু, নগেন নন্দী, 
নলিনী সেনগুপ্ত নলিনী ঘোষদস্তিদার, ননী ঠাকুরতা ননীগোপাল 
সেন, ননী দাস, ননীগোপাল চৌধুরী, নির্মলগোপাল সেন, নির্মল 
দাশগুপ্ত, নির্মল ঠাকুরতা, নির্ল ঘোষ, নির্মলকৃষ্ণ ঘোষ ( নম্ত ), 
নির্মল সেন (বাংলাদেশ), নিম্নল গুহঠাকুর হা (প্রফুল্ল) নিত্যগোবিন্দ 
চক্রবততি, নিত্য বস্তু (কাশীশ্বর), নিবারণচন্দ্র ঘোষ, নিখিলেশ দত্ত, 
নিরঞ্জন বিশ্বাস, নীহার দত্ত, ন্বপেন ব্যানাজী, নুপেন ঠাকুরতা, 
নারায়ণ দাশশর্মা, নারায়ণ দাস, নারায়ণ চন্দ, নারায়ণ চক্রবতি, 
নকুল গুপ্ত, নারায়ণ কর্মকার, নগেন বল্পী, পরেশচন্দ্র সাহা, পরেশ 
রায়, পরেশ ব্যানাঞ্জি, পরীক্ষিত রায়, প্রফুল্ল মুখাজী, প্রফুল্ল সেন, 
প্রফুল্প পাল, প্রফল্প রায়, প্রবোধ গুহঠাকুরতা, প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত, 
প্রণবকূমার ঘোষ, প্রমোদ দাশগুপ্ত ফরিদপুর), প্রশাস্ত কর (ফটিক), 
প্রিয়লাল রায়, প্রিয়বন্ধু ব্যানাজী, পরর্থীশ ঘোষ, পিয়ারী 
মোহন দাস, পিয়ারীলাল ভট্টাচার্য, প্রেমরঞ্জন সেনগুপ্ত (08191), 
প্রেমরঞ্জন দাস, প্রেমাংশ দাশগুপ্ু, প্রাণকূমার দে, প্রাণকুমার 
দাস, পান্নালাল দাশগুপ্ত ( ফরিদপুর ), পান্না সাহা, পিনাকী নাগ, 
পৃণেন্দু দত্তরায়, পঙ্কজ মুখার্জী, পরেশ মুখাজী, কণী সরখেল, 
ফণী রায়, বসন্ত কুমার দত্ত, বনমালী দাস, বঙ্কিম চ্যাটাজি, বলাইটাদ 
বস, বলরাম বনু, শ্রীমতি বনলতা সেন, বিপুল কুমার মুখাজী, 
বিমলেন্দু চক্রবর্তী, বিধুভূষণ দাস (কুট্রি), বিমল মজুমদার, বীরেন্দ্রনাথ 
চন্দ, ডাঃ বিনোদবিহারী গুহ (স্ুন্থু) বিমান ব্যানার্জী, বিনোদ গুহ 
ঠাকুরতা, বিজন ব্যানাজার, বিমল রায় (ফণ্ণী), বিমলা চক্রবর্তণ, বিমলেন্দু 
চক্রুবর্তা, বিজয় মুন্দী, বিজয়কৃষ্ণ ব্যানাজীঁ, বীরেশ দাশগুপ্ত, বিরাজ 
মোহিনী দেবী, কীণাপানি দেবী, ব্রজেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, ব্রজেশ্বর 
গাঁ্গ লী, বেলা চাটা, বীরেন দাশগুপ্ত (সাধন ), বঙ্কিমচন্দ্র দাস, 


৮ জেলে প্িশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


বিধুভৃষণ দত্ত বিনোদ চক্রবর্তী ভবানী ব্যানাজ ভজন দাশগুপ্ত 
ভূজঙ্গ বন্থ ভূপেশ সরকার ভপেশ গুহঠাকুরতা ভূপেন দে ভূপেন দত্ত 
মন্মথ দাস মতিলাল চক্রবর্তী মনীন্দ্র সেন ( কবিরাজ ) মনীন্দ্রনাথ 
গাঙ্গলী মহেন্দ্র সরকার মৃত্যুনেশ সরকার মনোরঞ্জন পুতুতুণড 
মনোরঞ্রন চক্রবর্তী মুকুন্দ বস্থু মৃন্ময় গুপ্ত মন্মথ গাঙ্গলী মনোরপগ্রন 
গুহঠাকুরতা মনষ! গাঙ্গ,লী মাধব দত্ত মানিক' ঘোষ মনষা চক্রবর্তী 
মহেন্দ্র নাগ মনোরঞ্জন দাস মনোরঞ্জন সেন মনোরঞ্জন বস্থ মহেন্দ্র 
সরকার মিহির সেন মনীন্দ্রনাথ গুহ মাখন ঘোষ দস্তিদার রাজেন 
দাস রমণীমোহন দাস রাজেশ্বর গাজ,লী রমেশচন্দ্র সাহ1 রমেন 
বিশ্বীস ( ভজু ) রমেন পাল চৌধুরী রমেন দাস ( গোপাল ) রজনী 
চ্যাটাজখ রমাপ্রসাদ বর্মণ রামজীবন গাঙ্গলী রাজেন দাস (১) 
রাজেন্দ্লাল নাথ (পাগলা ) রমেশ রায় রানী দেবী ( চক্রবর্তী ) 
রমেন সেনগুপ্ত (প্রঃ) (ফটিক ) রামচন্দ্র দাশগুপ্ত 'রমেশ বস্ত লক্ষ্মী 
গাঙ্গলী লীলা চ্যাটাজী লাবণ্যপ্রভা চ্যাটাজী লাবণ্য পাল 
্ধীন দত্ত শচীন গুহঠাকুরতা “4 ছোট ) সুধীর দাসশর্মী সুধীর 
সমাদ্দার সুশীল দাশগুপ্ণ আুখরঞ্জন বিশ্বাস স্ুরেশচন্দ্র দত্ত স্ধাংশু 
দাশগুপ্ত (বাবু) স্থুনীলকুমার চক্রবতী স্ুচারুপ্রভা গুহঠাকুরতা। 
সরোজাভা নাগ সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটাজী স্ুুধাংশু দত্ত সচ্চিদ গুহঠাকুরতা 
সুধীর ঘোষ স্ুধাংশু আইচ সুকুমার চক্রবর্তা শিবু গাঙ্গলী সুবোধ 
গাঙ্গলী ন্ূকুমার গুহঠাকুরতা সুশীল ঘোষ শিশু দত্ত স্থকুমার 
মুখাজী*স্ধাংশু সেন শৈলেন গাঙগলী শৈলেশ চক্রবতর্ণ (কুটি) স্তরেন 
সমাদ্দার স্ুনীলকুমার আইচ স্ুধীরচন্দ্র দাস ( শর্মা ) সত্যব্রত সেন 
শৈলেন সেন (ডাঃ) শান্তি ভট্টাচার্য সুধীর রায় সতীপ্রসন্ন গাজ,লী 
( কানু ) সুবোধ রায়চৌধুরী শৈলেন গাঙ্গুলী মেন্মথ গাঙ্গ,লীর ভাই) 
স্থধীর দত্ত (মোন1), স্থধীর গুহ ঠাকুরতা, সরোজ দাস (ফন্তু) সুধীর 
চক্রবতী (দেহেরমতি), সুবোধ মুখার্জী, শাস্তি দাস, স্ধীর সরকার, 
সৌরেন দত্তগুপ্ত, সরেজ্্নাথ ভট্টাচাধ, শাস্তি ঘোষ, শাস্তি দে, 


অনুশীলন সাঁমীতর বাঁরশাল ও মনিপুর জেলার সভ্াবৃন্দের নামের তালকা ৯ 


শচীন বন্থু, সাধন ভট্টাচা, সুধীর দাশগুপ্ত, সত্যেশ্বর যুখার্জা, 
হরেন দাস, শক্তি ব্যানার্জী, ন্েহময় চৌধুরী (ডাঃ), শঙ্কর দাশগুপ্ত, 
শিশির ঘোষ, শ্যামলাল চ্যাটার্জী, সত্যগোপাল গুহঠাকুরতা, 
স্থলতান খান (নুরুল) শোভা বস্তু রায়, সত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত ( প্রঃ) 
সত্যেন ব্যানাজা শান্তি দত্ত স্ুচন্দ গুহঠাকুরতা সাধনানন্দ গুহঠাকুরতা 
স্থধাংশু চক্রবর্তী সুশীল সরকার স্বকুমার ঘোষ স্থুরেন সরকার 
হ্থরেশ গাঙ্গুলী শশী ঘোষদত্তিদার স্ুধন্য ইন্দু সত্যব্রত সেনগুপ্ত 
স্ধীর ঘোষাল শংকর কর্মকার শান্তি গুপ্ত সুধীরচন্দ্র দাস সুনীল 
দত্ত শীস্তিরঞ্জন ব্যানাজী সুধাংশু ভট্টাচার্য সতীশ চক্রবর্তী হেমচক্ঞ 
দত্ত হেমন্ত চক্রবর্তী হেমন্ত চ্যাটাজ হরেন্্রকুমার ঘোষ হারাধন দাস 
হরিভূষণ নাথ"হিমাংশু দাশগুপ্ত (কালা) হীরালাল চ্যাট।জখ' হরিভূষণ 
দাস হীরাঁমোহন চ্যাটাজী হিমাংশু বস্ত হৃষিকেশ গাঙ্গলী হরিপদ 
দে হরলাল গাঙ্গ লী হর্ধনাথ পাল হৃষিকেশ ভট্টাচার্য হেমচন্দ্র বস্থ 
হরিবন্ধ, ঘোষাল ডাঃ হরবিলাস চ্যাটাজী হেমন্ত কর্মকার হরেন 
সমাদ্দার হিমাংশু সেনগুপ্ত তৌন্ুু) হরি দাস হীরেন সেনগুপ্ত । 


ভ্রপুরা (কুমিলো ) 


অবিনাশ ভট্টাচার্য, অনস্ত দে (ছোট), অবনী ভৌমিক 
অবনী ভট্টাচার্য, অনিল রায়চৌধুরী, অজিত সেন, অনিল কর 
(চিন্ু ), অবনী দে, আশু ভদ্র, অবিনাশ ভৌমিক, আশা চক্রবর্তা, 
অমূল্য চ্যাটার্জী, অমিয় দাস. অজিত দত্ত, অমল দাশগুপ্ত, অনিল 
কর, ইন্দ্র ভট্টাচার্য, ইন্দ্ু চক্রবর্তা উপেন চক্রবর্তা, উপেন চৌধুরী, 
(পুটু), কিরণময় ভৌমিক, কমল রায়চৌধুরী, কুমুদ সেন, কাস্তি 
সেন, কান্তিদেব বর্মণ, কৃষ্ণপ্রসাদ সেন, কল্যাণী সেন, গোপাল দত্ত, 

২ 


১০ জেলে ত্রিশ বন্ধর ও পাক ভারতর স্বাধীনতা -সংগ্রাম 


গোবর ব্যানাজী, খগেন ধর, খগেন গুপ্ত, চিত্ত রায়, চন্দ্রশেখর দাস, 
দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ;জগবন্ধু ভট্টাচার্য, জিতেন ভট্রাচাষ, 
জ্যোতিরীন্দ্র মজুমদার, ধীরেন ধর, ধীরেশ ঘোষ, ধীরাজ ভট্টাচার্য, 
ধীরেন চক্রবর্তী, পীরেন সাহা, জ্যোতীশ মজুমদার, জ্যোৎসা সিংহ 
জিতেন সরকার, জিতেন্দ্র দত, ধীরেন দে, নির্মল সেন, নিল নন্দী, 
শিকুপ্ত পাল নিবারণ দত্ত ননী দত্ত ননী ম্লাহ! নগেন দেব নীহার 
চক্রবতা নারায়ণ চক্রবতণী নির্মল দাস তারিণী মজুমদার তপেন 
গাঙ্গলী দ্বিজেন্্রবিজয় রায় নলিনী দত্ত নরেন্দ্র রায়চৌধুরী নরেশ 
দেব নিবারণ পোদ্দার ডাঃ নলিনী রায়চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলাল সিংহ 
প্রফল্ল নন্দী প্রভাত চক্রবর্তী প্রবোধ চ ঞ্বর্তী পবিত্র পাল প্রেমাংশু 
চৌধুরী প্রভাত রায়, পরেশ চ্যাটাজ, সুকুমার চৌধুরী 
স্থকুমার ভৌমিক প্রফুল্ল সেন প্রতৃল দত্ত 'প্রবোধ কর কনিভৃষণ 
মজুমদার ভপেন্দ্র সরকার ভুপেন দাস পৃণেন্দু সেনশমা 
বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য বীরেন দত্ত ব্রজেন চক্রবত্ণী বিনোদ দাস 
বিমল গুহ ললিত চক্রবর্তী ললিত দত্বগুপ্ত মুকুল মিত্র মনীব্দ্র দেব 
মহি পাল মাখন দাশগুপ্ত মনোরঞ্জন রায় (বড়) মনোরপগ্রন রা 
( ছোট ) মাখন চক্রবর্তী মনোরঞ্জন কর যোগেশ চাটাজী 
যছুনাথ ভট্টাচার্য যতীন রায় যমুনা দে যতীন চক্রবত্ী হরিপদ 
ভট্টাচার্য হরেন্্র ভট্টাচার্য হেমেন সেন হীরালাল পাল 
হরিদাস দে হেমেন্দ্রবিজয় রার হরিভ্ষণ মন্জুমদার হরিকুমার 
রায়চৌধুরী হিরগ্ায় ভৌমিক হরলাল সাহা রণজিৎ 
চৌধুরী রাখাল কর রবীন্দ্র ভট্টাচার্য রাধারমণ মিত্র রাইচরণ 
চক্রবত্তী রমেশ রায় রাজকুমার রায়'চীধুরী রাসমোহন চক্রবর্তী 
নীরদ দত্বগুপ্ত শৈলেশ চ্যাটাজী সুরেন রায় শচীন ঠাকুর সুশীল 
ন্টাচার্য শচীন্দ্রনাথ দত্ত স্থুণীল দেববর্মন শচীন মজুমদার শীতল 
দাস হৃধীর ভট্টাচার্য সত্যেন রায় (ননী) শৈলেন রায় শচীন 
রায় স্থবোধ গুপ্ত স্সেহময় দত্ত স্বর্ণরেমু দত্ত স্থরথ পালচৌধুরী 


অনুশীলন সাঁমাতর ন্িপুরা ও চট্রগ্রাম জেলার সভ্যবৃন্দের নামের তালিকা ১১ 


শশধর দত্ত সরোজ চক্রবর্তী সুখময় কর (দাহ). শরৎ নাথ 
্বদেশ দেব শচীন্দ্রকুমার ভঙ্টাচারয শিশির সেন সুভাষ দাশগুপ্ত 
পারুল মুখার্জী প্রতিভা রায়চৌধুরী (ভদ্র) উা মুখার্জী -স্ প্রভা কর 
(ভদ্র) কনক ভট্টাচার্য বিভা সিংহ জাহানারা বেগম শেফালী 
দত্ত (বস্থ) আজতরায় অচ্যতানন্দ রায় আশুতোষ রায় বিরজা 
প্রসন্ন রায় হরেন্দ্রচন্দ্র রায় (হারান ) গোপীবল্পভ সাহা হেমন্ত 
সিংহ নির্মল সিংহ প্রেমসাধনা রায় উষ্া চৌধুরী (হাসি) অমূল্য 
দে ধীরেন দাশগুপ্ত জগদীশচন্দ্র দাস কালীমোহন দে বিমলাশশু 
মজুমদার মেদ্দিনী চৌধুরী নির্ল দত্ত অরুণ সেন নরেশ 
চক্রবর্তী, যোগেন্দ্র ভৌমিক, সুধাংশু রায়, মনমোহন ঘোষ ( পচা ), 
কা'লিভ,ষণ দন্ত, বিরজা রায়, তরু রায় ( দণ্ড )। 


চট্টগ্রাম 


অধীর দাশ, অহিভূষণ চৌধুরী, অশ্বিনী গুহ, অনিল গুহ, 
অমরপ্রসাদ চক্রবন্তী, অলকেন্দ্র নন্দী, অমল নন্দী, অবনী ঘোষ, 
আরতি দত্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, আদিনাথ দাশ, অরবিন্দ দত্ত, 
ইন্দুভৃুষণ সেন, কানাইলাল নন্দী, কল্পতরু সেনগুপ্ত, ডাঃ কালিকুমার 
দাস, করুণ! দত্ত, কালিপদ দে, কুমুদ চৌধুরী, গণেশ দাস, চক্রশেখর 
দে, চিত্তরঞ্জন হোড়, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, চট্টলেশ চৌধুরী, চারুবালা 
চক্রবতীঁ, জ্যোতস্স। দে, জ্যোত্ম্না নন্দী, জ্যোতির্ময় দত্ত, ধীরেন্্রলাল 
কানুনগো, ছুর্গাকিস্কর ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল নন্দী, ডাঃ দেবেক্দ 
মজুমদার, তেজেন্দ্রল।ল রক্ষিত, তেজেন্দ্র নন্দী, ধারেন্দ্র দাশগুপ্ত, 
নগেন্দ্রবিজয় চৌধুরী, নগেন্্রলাল দাশ, নিরঞ্রন নন্দী, নরেন দাশ, 
নির্মল'পাল, নরেন্দ্লাল চৌধুরী, নক্ষত্রভূষণ নন্দী, নরেশ দাশ, 


১২ জেলে প্লিশ বছর ও পাক-ভারতের দ্বাধীনত। সংগ্রা্ 


নিরঞ্জন দাশ নীরদবরণ দাস ননীদাশ নিকুগুদে নির্সল দত্ব 
ভাঃ নগেন্দ্রলাল রক্ষিত শহীদ 'প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী নিরঞ্রন চক্রবর্তী 
নীরদবরণ দত্ত প্রাণকুমার চক্রবর্তী প্রফল্ল পাল প্রোঃ প্রকৃতি 
বড়ুয়া (প্রশান্ত দাশগুপ্ত প্রভা দাশ প্রীতিকণা নন্দী প্রফল্ল 
মলিক প্রিয়দা সাহা প্প্রিয়দা মিত্র বিজয় বড়য়া বঙ্কিম নন্দী 
বঙ্কিম দাস বঙ্কিম দত্ত বিহারী বড়য়া বীরেন্দ্র চক্রবর্তী বিজন” 
বিহারী ঘোষ ডাঃ বিনয়ভুষণ নন্দী বিশ্বেশ্বর চৌধুরী বিভুতি বিশ্বাস 
বারীন রক্ষিত বিমল নন্দী বন্ুধা রক্ষিত বিমলেন্দ, চক্রবর্তী 
বিজন দত্ত মনোরপ্রন দাস ডাঃ মনীন্দ্র দাশগুপ্ত ডাঃ মনীন্দ্রলাল 
চক্রবর্তী মোক্ষদারঞ্জন দাস মতি প্রভা দত্ত মনোরগ্তন চৌধুরী 
মনীন্দ্র চৌধুরী মথুরেন্্র নন্দী যতীন্দ্র ভট্টাচার্য যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত যামিনী সেন ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ডাঃ যোগেশচন্দ্র 
দে যতীন সরকার রমণী চৌধুরী রবি সেন রমণী শমা রমণী দেব 
লালমোহন দত্ত রাজেন বড়়য়া ডাঃ হরিপদ ঘোৰ হরিপদ দত্ত 
হেম ভট্টাচার্য হরিপদ চক্রবর্তী হাসি দত্ত হেমেন্দু দাস 
হিমাংশু দাস হৃদয় সেনগুপ্ত হেমেন্দূবিকাশ নাগ সতীশ সেন 
সঞ্জীব সেন যতীন্দ্র হোড় ন্ুরেন্্রলাল চৌধুরী সাস্বনা গুহ সুধাংশু 
হোড় স্ুধাংশু বিশ্বাস শাকাসিংহ বড়য়া সুধা কার্জিলাল 
সাতকড়ি দাশ সুধীর দাশ সুশীল খাস্তগীর (আই এন এ) সরিৎ 
গুহ, অুধাংশু মজ মদার, সুনীতি নন্দী, সুধাংশুবিমল দত্ত, সুভাষ 
দত্ত, নৃধাংশু সরকার, শচীমোহন বড়ুয়া, সন্তোষ ভট্টাচা শ্রীপতি 
নন্দী, শশীবিনোদ দাশ, শান্তি ঘোষ, শশাঙ্ক মজ,মদার, শশাঙ্ক 
দাস, সীতানাথ সেন, ন্রচারু সেন, ল্েহাংশ, সাহা, সারদা ভট্টাচাঙ, 
সবোধবিকাশ দত্ব, সম্ভোষ ভট্টাচার্য, হরিহর দত্ত। 


অনুশীলন সাঁমাঁতর নোরাখাল-_রাজশাহী জেলার সন্ভাবৃন্দের নামের তালিকা 


নোয়াখালী 

লোকনাথ চক্রবর্তী, বারীন্দ্র বর্ধন, প্রমোদ রায়চৌধুরী, উমেশ 
রায়, ডাঃ শান্তিময় শুর, হরেন্দ্র'দাস, রমেশ চক্রবত্তী, শ্যামময় দত্ব, 
স্থশীল রায়চৌধুরী, ফণীন্দ্রবিকাশ রায়চৌধুরী, মুকুন্দ সাহা, রমণী 
সাহা, নক্ষত্র মজ.মদার, ডাঃ সবোধ সাহা, নীলকুষ্ণ সাহা, মথরা ' 
বণিক, দক্ষিণা মজ মদার, মাখন দাস, ভূপেন মজ মদার, নীলকঞ 
সাহা, অজিত রায়, স্বকুমার চক্রবততী, প্রমোদ চৌধুরী, ননী 
চক্রবর্তী, কেশবলাল চক্রবর্তা, যামিনী মজ.মদার, ক্ষিতীশ পাল, 
নিশি চক্রবর্তা, কাশীশ্বর দাশগুপ্ত, ভখেন্দু ভট্টাচার্য, সন্তোষ আইচ, 
ভাঃ যোগেন চক্রবর্তী, যোগেশ মজুমদার, নরেন্দ্র চক্রবর্তী, নলিনী 
চক্রবর্তী, বরদা মজমদার। 


১, 


গুলন। 

অহিভূ,ষণ ভট্টাচাধ্য, অবনীকুমার সরকার, অনিল কুমার 
সেনগুপ্ত, কেষ্ট চক্রবস্তী, নলিনী ভগ্জ, নিকুপ্ত ভগ্ত, নির্মল রায় 
চৌধুরী, নীহারকণা রায় চেধুরী (সেন), নির্মল ভগ, বিপিন দাস, 
বাসম্তী দেবী, রমানাথ ব্যানাজ্জি, রণদা রায়চৌধুরী, শিবপদ রায় 
চৌধুরী, স্থশীল চক্রবর্তী, গিরীশ দাস, মনোরঞ্জন ভর্জ, স্ুশীলা বনু 
হেমচন্দ্র ভঞ্জ, সুধীর মুখাজ্জি, মুকুন্দ ভঞ্জ, হীরেন রায়চৌধুরী, 
স্থরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অনিল ঘোষ । 


বাজশাহা 

ননী মৈত্র বিজন সেন সত্যেন্ত্রনারায়ণ মজ মদার বা্ণীকাস্ত 

চক্রবর্তী অনিল বটব্যাল স্ুরেন দাশগুপ্ত প্রেমনীহার নন্দী, 

যজ্ঞেশ্বর রায় ডাঃ স্ুুধীন রায় ( আই, এন, এ ) বাণীকাস্ত চক্রবর্তী 
নির্মল রায় পুর্থীশ বাগচি তাতা৷ চৌধুরী । 


১৪ জেলে 'ত্রশ বছর ও পাক-ভারতের শ্বাধীনত। সংগ্রা্ 


জন্পপাহিগুড়ি 
বীরেন দত্ত বিজয় হোড় স্থবিমল দত্ত বীরেন চৌধুরী শচীন 
দত্ত ডাঃ ক্ষীরোদ চ্যাটাজী ক্ষিতীশ বস্তু স্তপ্রকাশ দত্ত । 


অয্রমনসিংহ 
নরেন ঘোষ অমর রায় কিরণ দে তরুণ মজ.মদার সুরমা 
মজমদার অমলেন্দু বাগচি মনমোহন সাহা ব্রজেন ব্রহ্ম যতীশ 
দত্ত ॥ 


ত্বাকুড়। 
সিদ্ধেশ্বর সাই রামসত্য মুখাজশা দেবীদাস বিশ্বাস বীরেম সিং 
দেব ষঠ্ঠী সরকার অনিল মুখাজী প্রফল্ল কুণ্ড, চন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
নীরদবরণ দে। 


মেদিলীপুর্র 
বিজয়কচ ঘোষ শশধর পাল শিব প্রসাদ পাইন বিবেক বস্তু 
কিশোরী সরকার স্ুরেন্্র দে রাধাগোবিন্দ ভপ্ত সুধীর ভট্টাচার্য 
শচীন মাইতি স্থরেন মাইতি অজিত বসু । 


দিনাজপুর 
ভবেশ ব্যানাজী কালিদাস ব্যানাজশ নৃপতি চ্যাটার্জী সত্যব্রত 
চক্রবর্তী সরোজ বস খধষিকেশ ভট্টাচার্য ফাল্গনী মিত্র 
ডাঃ কাদের সুবোধ দত্ত কালিপদ সরকার লালু পাণ্ডে সরোজ 
গুপ্ত কুমুদ রায় শচীব্দ্র চক্রবর্তী কুলদা চক্রবর্তী রামকৃষ্ণ সরকার 
অশোক ঘোষ শশধর সরকার । মণ্ডল )। 


অনুশীলন সাঁমাতর পাবন।--২৪ পরগণ! জেলার সভাবৃন্দের নামের তালিকা ১৫ 


পানা 
ব্যোমকেশ লাহিড়ী স্ুধীন সরকার বিমল চক্রবর্তী সমর 
লাহিড়ী রাজেন লাহিড়ী (কাকোরী ) রমেশ চাকী। 


রংপুর 

মনীশ সেন দীনেশ মৈত্র দীনেশ গ্উ সরোজ ভট্টাচা 

শচীন বল সুধীর বল সাম্ভোষ মৈত্র দেবেন অধিকারী বিজয় 
সেনশর্মা যতীশ ভৌমিক ক্ষিতীশ বিশ্বাস। 


ব্রগুড়। 


অধেন্দু বনু স্ুুধীন্দু চ্যাটাজী সুবোধ লাহিড়ী নিতাই কুণ্ড, 
ক্ষিতীশ কুণড স্প্রভা চ্যাটাজী ( ঞপা )। 


কলিকাতা 

জীবনতারা হালদার বিঈনাথ মুখাজী দেবেন ঘোষ জোভ 
চৌধুরী প্রবীর ঘোষ ক্ষিতীশ সেন মজ মদার (শ্রীহট) ভূপেন ঘোষ 
(দাশ) বিনয় রায় সুধীরকুষ্ণ দাস বীরেন দাশগুপ্ত পরীক্ষিৎ রায় 
বীরেন সেন রূপক গুহ শচী মজমদার বরেণ দা বীরেন সেন 
চিত্ত বল সরোজ রায় হিতিত্রত রায় জ্যোতি রায় অসিতাভ গুহ 
চিত্ত গুহ মনোরগ্রন ভট্টাচার্য শুলপানী চক্রবর্তী দেবজ্যোতি বর্মন 
শরদিন্দ বস্থ সুধীর পাল শিশির বন্দ্যোপাধ্যায় | 


২৪ পণ্গণ। 
পূর্ণ রায় গোলাম কুদ্দস সাবেরা খাতুন (দিদি) হরিসাধন ঘোষ 
বৃপেন মজ মদার অনিল ঘোষ কালী দাস মুস্তাক মিঞা । 


৬৬ জেলে ন্রশ বছর ও পাক-ভারতের ম্বাধীনভা সংগ্রাহ 


প্ন্ধাদেশ 

চণ্ডীচরণ নাগ (ত্রিপুরা) ভবানীপ্রসাদ দত্ত (আদিতা দত্ত) 
লালমোহন দে ডাঁঃ রমেশ ঘোষ ডাঃ বিনয় সেনগুপ্ত কৃষ্ণ চক্রবর্তা 
নরেশ ঘোষ প্রফল্ল ভট্টশালী সঙ্জীব মুখাজী শচীন্দ্রলাল দে 
লালমোহন ঘোষ হীরালাল দাস জ্যোতিষ মজ মদার অচ্যাতানন্ৰ 
দাশগুপ্ত দীনেশ বল খগেশ কর ডাঃ গজেন' ঘোষ অনাথ চক্রবর্তী 
প্রফল্প সেন নলিনীদে জিতেশ গুহ সমরেন্দ্র দেব রায় পণ্ডিত 
খষীদেব শরম বাবু নারায়ণ দীক্ষিত হরবনস সিং দেশাই (সেক্রেটারী 
আয" সমাঞ্জ ) তলওয়ালকর উঠুতিন মউ্‌। 


বিহার 

স্থরেন্ত্রমোহন ঘোষ রাসবিহারীলাল কৈলাশবিহারী লাল 
কিশোরীলাল সিং বিভাংশু বস্ত্র পূর্ণ চক্রবর্তী সচ্চিদানন্দ জয়ন্ত 
সরকার মহেশ্বরী লাল দেবেন দাশগুপ্ত রামনারায়ণ, রেবতী নাগ 
প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য গোপেন চক্রবর্তী দক্ষিণা সেনগুপ্ত বসন্ত 
বক্শী প্রফুল্ল দাশগুপ্ত ।. 

মজঃফরপুর-_ত্রজেন ব্যানার্জী কৃষ্ণ চ্যাটার্জী রামবিনোদ সিং 
ধবজাপ্রসাদ সাহ কামতা! প্রসাদ বনোয়ারী প্রসাদ মদন কানোয়ার 
রামদত্ত সিং সলিশপ্রসাদ বর্মা ভগবতী প্রসাদ । 





“ভাযতনীতেক। সটিদতা সংগ্রানের পুর ও নিয়পেক্ষ 
ইতিহঠল ফাকে: রচিত হবে জানি না, তবে সে ইতিহাস যদি 
কোদদিন ,রচিত' হুয়_ তাহলে সে ইচ্টিহাঙ্সৈর সক্কলনের 
একম্াানি অতি ) গ্রন্থ নি বার গ্রন্থদায় 
সাহায্য করবে। ধর্মী চক্রবর্তীর 
জলে ত্রিশ বছর । উই নাতিদীর্ঘ ও আদৃত গ্রন্থটি 
নিদন্দেহে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের "ইতিহাসের এক 
গুরুত্বপূর্ণ দলিল ।” 


খর ঞ না ্ 


“মত ও পথের পার্থক্য অহুসারে বিপ্লবযুগে বিভিন্ন বিশ্বাসের 
জন্ম হয়েছিল এক একটি দলকে ঘিরে । “অনুলীয়ানা দল 
এর মধ্যে একটি। বাংলাদেশের এক প্রান্ত 
প্রান্তে এই দলের আদর্শু/একদ1 যুব সমাজকে অস্মিমন্ত্ে 
সঞ্জীবিত করেছিল। “অনুশীলন'কে শুধু জুটি মাক্স স্বতন্ত্র 
বিশ্লাস সম্পন্ন বৈপ্লবিক দল-বললে সজিব সবে। 












সা ধু ! 
এই দলের সম্মুখে রাজনৈতিধ, বন্দির 
এবং এই দলের প্রতিটি কর্মীর সামনে তাদের বিশ্বাস 
ুসংক্ে নতূন সমাজ ব্যবস্থার দ্বপ্ধ ছিল ।” 





